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নিবেদন 


“গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনরোআনা আয়োজন। 
অর্থাৎ ভোজের আয়োজন শক্তির আয়োজন নয়*--এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ 
যখন লিখেছেন, তারপর বাইশ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্ত পনেরো আনা 
--এক আনা হারের মধ্যে উল্লেখষোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেছে এ 
কথা আমর! আজও বড় গল! করে বলতে পারি কি? নিশ্যয়ই পারিনে। 
শক্তির আয়োজনের দৈন্ভধ আজও সমান আক্ষেপের বিষয় হয়ে আছে। 
যতদিন *বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা! প্রচলন” হবে না, ততর্দিন 
এ দৈন্যের অবসান কিছুতেই হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন-- 
“শিক্ষাগ্রস্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি 
করিবে, কিনব সে আগাছাও নয় যে মাঠেঘাটে নিজের পুলকে নিজেই 
কণ্টকিত হইয়! উঠিবে”। তবু, এতবড় প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও, শক্তির 
আয়োজন হয়েছে এবং যেটুকু হয়েছে তার অনেকটাই শৌখিন লোকে শখ 
করেই করেছে--প্রয়োজনর তাগিদেও কিছু কিছু হ'য়েছে। শির 
আয়োজনের সবঙ্গেত্র সম্পর্কেই এ কথা €যোজ্য; সাহিত্যশান্্ সম্পর্কেও 
বটে। 

বঙ্কিমচন্দ্রেরে আমল থেকেই, সাহিত্য-শিক্পের নানা সমন্তা নিয়ে 
বাংলাভাষায় আলোচন। হয়ে আসছে। এই আলোচনার পরিমাণ যেমন 
একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, তেমনি এই সব আলোচনার উৎকর্ষও কম 
প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এই আলোচনার প্রায় সবটাই প্রবন্ধ হিসাবে লিখিত, 
হৃতরাং খণ্ড আলোচনা শ্বীকার করতেই হবে-_সাহিত্য-শিল্পতত্ব বিষয়ে 
অথণ্ড আলোচনা অর্থাৎ সর্বা্গীন আলোচনাপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ বাংলাভাষায় 
খুব কমই লেখা হয়েছে। সাহিত্য-বিষয়ক যে সব গ্রন্থ গ্রচলিত আছে 
তাদের প্রায়গুলিই মাসিকপত্রে-গ্রকাশিত প্রবন্ধের সংগ্রহ অথবা বক্তৃতার- 
জন্য--প্রস্তত নিবন্ধ বিশেষ । যাকে ঠিক সম্পূর্ণ ও সর্বাহ্বক আলোঁচন! বলা 
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যাঁয় এমন গ্রস্থ বাংলাসাহিত্যে কোথায়? অকপটেই এ দৈন্য আমাদের শ্বীকার 
করতে হবে। বাস্তবিকই, না আছে আমাদের নিজেদের-লেখা তেষন কোন 
মৌলিক বা শ্বাধীন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ, না আছে অন্তান্ত দেশের বহুখ্যাত 
বহু-উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থের অন্বাদ। আক্ষরিক অনুবাদের কথ! তো 
উঠেই না, মর্ষান্তবাদ পর্যন্ত নেই । এমনকি, বিশেষ বিশেষ গ্রস্থের মর্মসংগ্রহ 
ব1 পরিচয়টুকু পেয়ে যে সন্তষ্ট থাকব, তারও উপায় নেই। 

মৌলিক তত্ব আবিষ্কার করতে পারা খুবই সৌভাগ্যের কথা । সব জাতির 
ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটবেই এমন নাও হ'তে পারে। কিন্তু শ্বাধীনভাবে 
তত্বের আলোচনা হবে--পরিপাটি আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হবে-_ প্রত্যেক 
দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে এটুকু অবশ্তই প্রত্যাশা! কর! যেতে পারে । 
অস্ততঃ এটুকু প্রত্যাশা তো করা যায়ই, তে যাঁরা মৌলিকতত্ব আবিষষার 
করে ম্মরণীয় হ'য়েছেন, স্বাধীনভাবে চিস্তা করেছেন, দেশের শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা অনুবাদ-আলোচনার মাঝ দিয়ে তাদের তত্বের ও চিস্তার সঙ্গে 
দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়ে দেবেন_-তথা জাতীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি 
করবেন। মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্য প্রত্যেক সভ্য জাতিই 
তৎপর--একান্ত তৎপর। কী এঁকাস্তিক এই তৎপরতা, ত।” বুঝাতে 
ইংরেজ-জাতির দৃষ্টাস্তই যথেষ্ট । ইংরেজী সাহিত্যে ভোজের আয়োজনের 
এবং শক্তির আয়োজনের কা বিরাট সমারোহ । সমস্ত দেশের উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থের অন্তবাদ-আলোচনায় ইংরেজি-সাহিত্যের ভাগার পূর্ণ। 
ইংরেজি সাহিত্য আজ কুবেবের ধনভাগ্ডার। সে ভাগ্ডারে যে প্রবেশ 
করতে পারে, বিশ্বের সমস্ত র্থর্ষের-_ছুর্লভ মণিমানিক্যের সঞ্চয় তার 
করতলগত। ইংরেজি যেজানে, বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের ছাড়পত্র সে আদায় 
করে নিয়েছে। কী করে এমনটি হয়েছে? বলা বাহুল্য, শুধু যৌলিক 
রচনা দিয়ে হয়নি। হয়েছে-অন্থবাদ ও আলোচনা গ্রস্থের প্রাচুর্ধের ফলেই । 
যে ইংরেজ গ্রীক লাতিন জেনেছেন তিনি তীর জ্ঞানে মস্গুল হয়ে কাল 
কাটাননি, এমনি করে ধারা ইতালী, স্পেন, জার্ধানী, ফ্রান্স নানাদেশের 
ভাষা জেনেছেন তারাও শুধুজ্ঞান রোমস্থন করেই জীবন শেষ করেননি | 
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তারা যত জেনেছেন তত দেশবাসীকে জানিয়েছেন । বিদেশী গ্রন্থগুলির 
অন্গবাদ আলোচন1 করে ইংরেজিসাৎ করে মিয়েছেন। আত্মসাৎ ন1! কর! 
পর্যন্ত তার? ক্ষান্ত হননি । 

আর আমর1? আমাদের মৌভাগ্য--আমরা এমন একটি বৈদেশিক. 
ভাষা! ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগ যুক্ত হয়ে আছি, যাকে জানলে বিশ্বের 
সব সাহিত্যকেই জানার স্বযোগ হয়। কিস্তু আমাদের ছুর্তাগ্য-- আমরা 
এই সুযোগের সম্ধ্যবহার করতে পারিনি । আমাদের দেশে যে বড় বড 
পণ্ডিতের অভাব ঘটেছে, বা গ্রীক-লাতিন)-_ফরাসী-জার্মান-রাশিয়ান ভাষা 
ধারা ভাল জানেন তেমন লোকের দুভিক্ষ হয়েছে তা নয়। যে অভাবটি 
সমস্ত অভাবের মূল কারণ হিপাবে দাড়িয়ে আছে তা" এই যে আমাদের 
দেশের পণ্ডিতরা-_বিশেষজ্ঞর। মাতৃভাষার প্রতি যতখানি মৌখিক ভালবাস! 
দেখান, মাতৃভাষাকে ততখানি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন না--এবং বাসেন 
না বলেই জাতীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করতে, যতখানি তারা করতে 
পারেন, ততখানি করেন না। বাংলাসাহিত্যে শক্তির আয়োজনের অভাব 
যত কারণে ঘটেছে, বিশেষজ্ঞদের ওুঁদাসীন্য অন্যতম প্রধান কারণ। 

মাতৃভাষার এই টেন যে-কোন জাত্যভিমানী ব্যক্তির কাছেই গীড়াদায়ক। 
বিশেষতঃ যারা শাস্্ নিয়ে আলোচনা করতে চান-নানাদেশের শাস্ত্রের 
সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান-__অথচ অপর ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে সেই সব 
শাস্ত্রের মর্ম জানতে পারেন না, তাদের মর্ধদাহ খুবই বেশী। সাহিত্যতত্ব 
নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করতে গিয়ে যখন দেখলাম বাংল! সাহিত্যে 
সাহিত্যতত্বের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলতে যা, আছে তা প্রায় না-থাকারই সামিল 
এবং ষে শুধু বাংলাই জানে অন্য ভাষ জানে না, সাহিত্যতত্বের এতিহাসিক 
ও তাত্বিক আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য তার হবে না, তখন 
মর্মে তীব্র জ্বালাই অনুভব করেছিলাম। ১৯৪২-৪৩ সালের কথা- স্বল্প 
করেছিলাম_-আর কিছু পারি ন1] পারি, বছ ভাষা জানি আর না জানি, 
বিভিন্ন দ্রেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যশান্ত্রগুলির সঙ্গে_-অনুবাদ মাধ্যমে বা 
আলোচনা-মাধ্যমে-যে মাধ্যমে পারি, দেশবাসীর পরিচয় ঘটাতে যথাসাধ্য 


(১০) 


চেষ্টা করব। এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে করেছিলাম--এই চেষ্টা দ্বারা আর 
কিছু করতে পারি আর ন1 পারি, পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব। 
পণ্ডিতরা আমার এ সামান্য চেষ্টার ত্রুটি সংশোধন করতে প্ররোচিত হলে 
এবং এই বিষয়ে আরো! ভাল গ্রন্থ রচনা করতে উদ্যোগী হলে, অবশ্তই বাংলা 
সাহিত্যশান্ত্রের পরিপু্টি হবে। 

এই সঙ্কল্প কার্ধে পরিণত করতে, আমি প্রথম -নির্বাচন করেছিলাম 
বেনিভেটো! ক্রোচের--“এস্ডেটিক? গ্রন্থখানি। প্রত্যেক অধ্যায়ের সারাংশ 
অন্বাদ ক'রে এবং পিদ্ধান্তগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমি 'ক্রোচের 
এস্েটিক পরিচয় ও সমালোচনা” নামে একখানি গ্রন্থ রচন1] করেছিলাম। 
অতি ভয়ে ভয়ে গ্রন্থধানি খ্যাতনাম। দার্শনিক-_অধ্যাপক (হ্বর্গত) শ্রীমহেন্দ্রনাথ 
সরকার মহাশয়কে পড়তে দিয়েছিলাম। গ্রন্থথানি পড়ে তিনি আমাকেষযে 
ভাবে উৎসাহ ও প্রেরণ দিয়েছিলেন, যে-ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন তা চিরকাল 
মনে রাখবার মতো। | গ্রন্থখানি থিসিস" রূপে দাখিল করার জন্ত তিনিই 
আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই বছরই ছিল আমার প্রেম্াদ রায়টাদ 
বৃত্তির শেষ বছর। তাই এ বৃত্তির জন্ত আমি গ্রন্থখানি দাখিল করেছিলাষ। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়-_পরীক্ষণ ব্যাপারে বিভ্রাট ঘটায়, বৃত্তিলাভের সৌভাগ্য 
আমার হয় নি। তবে, বৃত্তিলাভের সৌভাগ্য না হ'লেও পণ্ডিতদের হাতে 
গ্ন্থথানি তুলে দেওয়ার সৌভাগ্য আমার শীদ্রই হুবে। খুব অল্পকালের 
মধ্যেই গ্রন্থথানি প্রকাশিত হচ্ছে। 

'ক্রোচের এন্সেটিক পরিচয় ও সমালোচনা” যথারীতি পরীক্ষিত না হওয়ার 
আমি আঘাত পেয়েছিলাম” সত্য, কিন্তু সেই আঘাতে আমি সগ্কর্ল থেকে 
বিচ্যুত হইনি। তারপর থেকে, নতুন উদ্যমে আমি সাহিত্যতত্ব এবং 
নাট্যতত্ব অন্থশীগন করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছি। একদিকে চলেছে আমার প্নাট্য- 
সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার” গ্রস্থমাল! রচনার কাজ-_নাটক 
সমালোচনার কাজ--অন্তদিকে চলেছে নাট্যতত্বের এবং সাহিত্যতত্বের 
আলোচনা । নাট্যতত্বের ক্ষেত্রে, আমি “নাট্যততমীখ্জাংসা” নামক একখানি 
বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছি এবং সাহিত্যতত্বের ক্ষেত্রে আমি ইতিমধ্যে 'এরিস্ট- 
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টলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব', “হোরেসের আস'পোয়েটিকা” 'সাহিত্যতস্ত 
মীমাংসার ভূমিকা” “মহাকাব্য-জিজ্ঞাসা” এই চারখানি গ্রস্থরচনা শেষ করেছি 
এবং “সাহিত্যতত্ব মীমাংসা”-_গ্রস্থখানি রচনা করতে ব্যাপৃত আছি। এর 
পর আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থ-রচনা-পরিকল্পনাকে কার্ধে পরিণত করতে 
আত্মশিয়োগ করব। (ক) মধ্যযুগে ও রেনাীয় সাহিত্যতত্ব, (খ) কাণ্টের 
এক্রিটিক অফ জাজমে্ট'_-পরিচয় ও সমালোচনা, (গ) হেগেলের এন্ছেটিক 
পরিচয় ও সমালোচনা, (ঘ) উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যতত্ব, ($) বিংশ 
শতাব্দীর সাহিত্যতত্ব, (চ) সৌনর্ধতত্ব। (ছ) সাহিত্যশ্ল্পিতত্বে সংস্কৃত 
অলঙ্কারশান্ত্রের দান। আশা করি, আগামী পাচ বছরের মধ্যেই, আমি 
উল্লিখিত সাহিত্যতত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলির রচন1 কার্ধ শেষ করতে পারব এবং 
সম্ল্পটি সিদ্ধ করতে পারলে নিজেকে ধন্ত মনে করব । 


যাহোক আমার সঙ্কল্পের দ্বিতীয় সিদ্ধি-_-“এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও 
সাহিত্যতত্ব” গ্রন্থখানিকে আমি ছুই পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে 
পোয়েটিক্‌সের বঙ্গান্গবাদ এবং পোয়েটিক্স-সম্পকিত বিভিন্ন জাতব্য বিষয়ের 
অবতারণা__যেমন--(ক) এরিস্টটলের জীবনী ও মনীষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
(খ) পোয়েটিকূসের রচনা, (গ) বিভিন্ন ভাষায় অন্ুবাদ-_বিভিন্ন দেশের 
সাহিত্য সমালোচনায় পোয়েটিকসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। দ্বিতীয় 
পর্বে রয়েছে-_সাহিত্য-শিল্পতত্বে পোয়েটিকূসের দানের পরিমাণ নির্ধারণ 
করার চেষ্টা-_পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সিদ্ধান্তের আলোকে এরিস্টটলের সিদ্ধাস্তের 
মূল্য যাচাই করবার চেষ্টা-_সাহিত্যতত্বের কোন কোন বিষয় নিয়ে এরিস্টটল 
আলোচনা করেছেন এবং কি আলোচনা করেছেন_-তার হিসাব-নিকাশ 
করার চেষ্টা। 


অন্যুবাদ পর্ব সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে--যে কারণে আমি 
পোয়েটিক্স অন্বাদদ করেছি তা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়তঃ যে পরিমাণ 
গ্রীকভাষায় জ্ঞান থাকলে গ্রীক থেকে অন্বা্ কর] সম্ভব সে জ্ঞান আমার 
নেই, সুতরাং এ অনুবাদ মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ নয়-_বুচারকত অনুবাদ 
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এবং বাইওয়াটার-কৃত অনুবাদ দেখে অন্গবাদ। বুচার-কৃত অন্বাদকেই 
আমি প্রধানত: অন্ুনরণ করেছি; বাইওয়াটার-কৃত অনুবাদ অনেকস্থলে 
তাতপর্য নির্ধারণে আমাকে সাহায্য করেছে। তবে, মূল গ্রীক থেকে 
অন্থবাদ করতে বুচারের মতো বা বাইওয়াটারের মতো পণ্ডিতর! যদি তুল 
করে থাকেন-_আমি নিরুপায়। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে 
সেই সব ভূঙ্গ ইংরেজি-ভাষাভাষীর এতকাল যদ্দি সয়ে থাকতে পারেন 
এবং এখনও সইতে পারেন-বাংলাভাষাভাধীরা না হয় আরো কিছুকাল 
_ নিখুত অন্থবাদ না হওয়া পর্যস্ত--সইবেন ; যোগ্যতর লোকের হাতে 
আরে নির্ভুল ও নিখুত অনুবাদ হবে_এই আশা আমি সর্বদাই 
পোষণ করি। তৃতীয়তঃ এ দাবী আমি অবশ্যই করছি-বাংলা-ভাষায় 
পোয়েটিক্সের অনুবাদ এই প্রথম। ভারতের অন্ত কোন ভাষাতে এরূপ 
অনুবাদ আছে কি না জানা নেই। তা? নাথাকলে ভারতীয় ভাষায় 
পোয়েটিকূসের অন্গবাদ এই প্রথম । চতুর্থতঃ পোয়েটিক্সের রচয়িতা, রচনা, 
বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, নান] দেশে পোয়েটিক্সের গুসরণ, সাহিত্য- 
সমালোচনার উপর প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যথাসম্ভব ব্যাপক আলোচন। 
করেছি এবং তাতে পোয়েটিক্প-সম্পকিত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সংগ্রহ 
করতে চেষ্টা করেছি। এই সকল তথ্যের অনেকগুলি আমি ম্পিনগার্ন-রচিত 
“লিটারারি ক্রিটিসিজিম ইন্‌ ধি রেনাসী*নামক বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ 
করেছি। ইতালীতে, ফ্রান্সে, ইংলগ্ডে এবং স্পেনে পোয়েটিক্‌সের প্রবেশ ও 
প্রসার কখন এবং কার কার চেষ্ঠায় ঘটেছে-_-এ বিষয়ের আলোচনায় 
উক্ত গ্রস্থখানিই আমার প্রধান সহায় হয়েছে। এক সঙ্গে এত তথ্যের 
সমাবেশ, ইংরেজি-ভাযায়-অনৃদিত পোয়েটিকুসের কোন সংস্করণেও কর! 
হয়নি। একজ্স এত তথ্যের সমাবেশ এই প্রথম--এ দাবীটুকু আমি অবশ্তই 
করতে পারি। 

দ্বিতীয় পর্ব অথাৎ “দাহিত্যতন্ব'-পর্ব সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই-- 
সাহিত্যতত্বের বিবিধ জিজ্ঞাসা বা সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে পোয়েটিকূসের 
আলোচনা, পূর্ববর্তী এবং পরবতী! পিদ্ধান্তের আলোকে পোয়েটিক্সের দানকে 
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যাচাই করে দেখার চেষ্টা--এর আগে এমন পরিকল্লিতভাবে কেউ করেছেন, 
বলে জানা নেই। অন্ততঃ বাংলাভাষায় যে কেউ করেননি এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। সহৃদয় পাঠক অবশ্যই দেখতে পাবেন--ইংরেজি 
ভাষাতে ধিনি পোয়েটিক্স নিয়ে প্রথম এবং সার্ক আলোচনা করেছেন 
সেই মনীষী বুচার মহাশয়ও এরূপ পরিকল্পনায় আলোচন] করেননি । 
মাথা পেতেই এ কথা মেনে নিতে হবে_ পোয়েটিক্স-আলোচনায় বুচার 
মহোদয়ের দান অবিস্মরণীয় । বুচারের আগে, আর কেউ ইংরেজি সাহিত্যে 
পোয়েটিক্সের এত ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেননি। এই কারণে 
বুচার ইংরেজি-ভাষাভাষী জগতের কাছে শুধু পূর্বাচার্যই নন, অতিশ্রদ্ধেয় 
একজন পথিকৃত। বুচার মহোদ্য়কে আমি পূর্বাচার্ষের মর্ধাদী দিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শুধু নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকিনি, বুচার তার 
"4১115000105 0116015 ০৫ 00669 210. 1১6 21৮. গ্রন্থে পোয়েটিকস সম্পর্কে 
যে আলোচনা এবং যে-ভাবে আলোচনা করেছেন তা” অতি সংক্ষিপ্ত 
আকারে-_পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তিনি কিকি 
অধ্যায়ে আলোচনাকে ভাগ করে নিয়েছেন, প্রত্যেকটি অধ্যায়ে মোটামুটি: 
কি কি সিদ্ধান্ত করেছেন--এক কথায়, উক্ত গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
আমি পাঠককে জানাতে চেয়েছি। ছু"টি উদ্দেশ্টে আমি এ কাজ করেছি! 
প্রথম উদ্দেশ্ঠ- বুচারের মতো! একজন পণ্ডিতলোকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাডালী- 
পাঠকের পরিচয় স্থাপন করা--সঙ্গে সঙ্গে বুচারের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
যোজনা করে আমার গ্রস্থের গৌরব বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ-_বুচারের 
আলোচন1 পটভূমিতে রেখে, তার সমালোচনার সঙ্গে আমার মমালোচনার 
এঁক্য ও পার্থক্কে স্পষ্ট করে তোলো! । কৌতুহলী পাঠক অবশ্যই দেখতে 
পাবেন-_বুচারের সঙ্গে যেখানে আমি এক সেখানেও যোল আনা এক নই; 
বুচারকে অনুসরণ করেও ব্যাখ্যায় ও প্রমাণ-গ্রয়োগে তাকে অতিক্রম করে 
যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার এবং বুচারের অধ্যায়-বিভাগ পরিকল্পন' 


পাশাপাশি রেখে দেখলেই আমার মনে হয় এঁক্য-পার্থক্যের মোটামুটি একটা 
ধারণা জন্মাতে পারে । 
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বুচার-কৃত 'অধ্যায়'-বিভাগ আমার অধ্যায়-বিভ্তাগ 
১। শিল্প ও প্রকৃতি (4৮৪00 ১1 শিল্প ও কাব্যশিল্পের লক্ষণ 


086016) (1617002০৫46 ৪2200 
[406280016) 
২। শিল্পের সংজ্ঞা হিসাবে-- ২। হ্যট্টি-ব্যাপার (7:00253 ০৫ 
“অঙগকরণ (10010900285 21 ৩:৪0) 
/5017600 (21000) 
৩। কাব্যিক সত্য (০০৫০ ৩। ৃষ্টির প্রেরণ! :(4:৮ 1700156) 
1002) 
৪ চারুশিল্লের উদ্দেশ (0:00 0£ ৪1 ্যির উদ্দেশ্য (00056 ০0 /১:0 
[106 ১10) 
৫1 শিল্প ও নীতি 1/:6 950 ৫1 (ক) শৈল্পিক আনন্দ (£150)600 
141019110) ঢ01629016) 
(খ) শৈল্পিক সৌন্দধ (/19760৩ 
3680) 
৬। ট্র্যাজেডির উদ্দেস্ঠা (ঢ)০ ৬। শিল্পে-সাহিত্যে শ্রেণীবিভাগ 
002. 0 '0082605) (01855150800 ০01 16 2170 
[,106050016) 
৭। নাটকীয় এক্য-বিধি ৭ কমেডি (0010605) 


(01:210860 8181) 
৮| ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক ৮। ট্র্যাজেডি (7:82) 
(10681119610 17010) 
৯ ট্র্যাজেডিতে বুত্ত ও চরিত্র ৯। মহাকাব্য (80:1০) 
(0106 2180 01781780101 10 
ন18£605) 
১০। কমেডির সাধারণী করণের ১০। সমালোচন। (0100150) 
ক্ষমত] (061001:811211)£ 


00৬21 01 ০0120605) 
১১। গ্রীক সাহিত্যে দার্বজনীনতা ১১। সাহিত্যে-মতবাঁদ ( ইজিম্‌) 
(01৬61581110 (415008+128 /১0) 


(1620 200০605) 
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প্রথমতঃ-বুচার মহাশয়ের প্রথম ও ্বিতীয়-অধ্যায় এবং আমার প্রথম 
'অধ্যায়--“শিল্প ও কাব্যশিল্পের লক্ষণ”, আপাত দুটিতে এক মনে হতে পারে । 
কিন্তু বিষয়ে এক হ'লেও, উভয়ের মধ্যে এঁক্য অপেক্ষ। পার্থক্যের মান্াই 
বেশী পাওয়া! যাবে। শিল্প সম্পর্কে ধারণা, প্রাক-এরিস্টটল গ্রীসে কি ছিল, 
এরিস্টলে কি আছে এবং পরবর্তীকালে তাতে কি ও কতখানি পরিবর্তন 
এসেছেএই ধরনের আলোচেন বুচার ঠিক করেননি । আমি হোমার 
থেকে কাব্যন্বরূপ-জিজ্ঞানার রূপটি অন্ুদরণ করে এসেছি। আজ পর্যস্ত 
সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞার মধ্যে যে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে তাদের 
পরিপ্রেক্ষিত এরিস্টটলের সিদ্ধান্তকে পরীক্ষা করে দেখেছি। এই হিলাবে 
আমার আলোচন! এবং বুচারের আলোচনা, নামে এক হলেও কাধত পৃথক । 
আমার আলোচনার ব্যাঞ্চি অনেক বেশী। 

দ্বিতীয়তঃ-“হ্ষ্টি ব্যাপার” অধ্যায়ে-যে সব সমস্া তুলে তুলে আমি 
আলোচন1 করেছি--বিশেষতঃ স্থষ্টি ব্যাপারে অবচেতন মনের ক্রিয়া সম্পর্কে 
যে আলোচনা করেছি, তা” বুচারের আলোচনায় অক্ষুটাকারেও স্থান 
পায়নি; পেই দিক দিয়ে এই অধ্যায়টিকে সম্পূর্ণ পুথক আলোচন] বল 
যেতে পারে। তৃতীয়ত: “হষ্টির প্রেরণা”-_-অধ্যায়টিও সম্পূর্ণ নতুন 
আলোচনা । এই অধ্যায়ে আমি, প্রেরণা সম্পর্কে পোয়েটিকৃসের সিদ্ধান্ত 
কি--তা” নিয়ে যেমন আলোচনা করেছি, তেমনি পরবতীকালে এনিয়ে 
যত নতুন নতুন মতবাদ দেখা দিয়েছে, তাদেরও সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। 
বাংলা ভাষার, শুধু--বাংলাভাষার কেন ইংরেজি ভাষারও--কোন সাহিত্য- 
শাস্ত্রে, এর আগে, বিষয়টি এত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়ে কি না বিশেষজ্ঞর] 
তা” বিচার ক'রে দেখবেন । 

চতুর্থতঃ_-বুচার মহাশয়ের “চারুশিল্পের উদ্দেস্ত এবং "শিল্প ও নীতি” এই 
দুই অধ্যায়ের সঙ্গে আমার “ন্থষ্টির উদ্দেশ্ট”__অধ্যায়ের এঁক্য অনায়াসেই 
সকলের চোখে পড়বে, কিন্ত যা” অত অনায়াসে চোখে পড়বে ন1 এবং 
যেখানে উভয়ের পার্থক্য খুবই প্রকট তা' এই যে, আমি আলোচনা -প্রলঙগে, 
«“কলাকৈবল্যবাদ” এবং 'প্রয়োজন-বা?- এই ছুই মতবাদের হন্বের 
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ধারাবাহিক ইতিহাস যেমন দিয়েছি, তেমনি তত্তগত আলোচনার দ্বার 
সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টাও করেছি | বল! বাহুল্য বুচার এসব আলোচনায় 
গ্রবেশ করেননি । 

পঞ্চমত£--“টশন্সিক আনন্দের (5290১965 01525016 )--স্বরূপ সম্বন্ধে 
আমি ষে আলোচনা করেছি, বুচারের গ্রন্থে তেমন আলোচনা করা হয়নি। 
আমি দেখাতে চেয়েছি, এ বিষয়ে এরিস্টটল যে সিদ্ধান্ত করেছেন--সেইটিই 
সত্যের বেশী কাছাকাছি । পোয়েটিকূস-আলোচনায় এসব বিষয় এত খুটে 
খুটে আগে কেউ বিচার করেছেন কিনা-_আমার জান নেই। 

বষ্ঠত:-_“শিল্পে ও সাহিত্যে শ্রেণীবিভাগ” অধ্যায়ের আলোচনায় 
আমি শ্রেণী-বিভাগের সুচনা ও ব্রমবিকাশের রূপটি উপস্থাপিত করতে 
চেষ্টা করেছি আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি,_পোয়েটিক্সের রচনাকালে 
গ্রীকসাহিত্যে নানা প্রজাতির (926০199) উদ্ভব ঘটেছে, এরিস্টটলের 
পরেও, সাহিত্যে নতুন নতুন প্রজাতির জন্ম হ'য়েছে ; কালক্রমে পুরাতন 
প্রজাতির মধ্যেও উপবিভাগ দেখা দিয়েছে এবং এই সব উপজাতিদের 
কোন-কোনটির আভাস এরিস্টটলের মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। 
বুচারের গ্রস্থে এ বিষয়ে পরিপাটি কোন আলোচনা করণ হয়নি। হুতরাং এই 
অধ্যায়টিকেও এক হিসাবে নতুন যোজন! বলা যেতে পারে । 

সপ্তমত£--“কমেডি”_ আলোচনার ক্ষেত্রেও, সদয় পাঠক উপলান্ধ করতে 
পারবেন-কমেডির স্বরূপ এবং জরমবিকাশ নিয়ে আমি যে আলোচনা করেছি, 
বুচারের আলোচনায় তার অনেক কথাই বলা হয়নি। “হিউমার” ও 
“হ্যাটায়ার” সম্বন্ধে এবং হাশ্যরসের স্বরূপ নিয়ে যতটুকু আলোচনা! করেছি, 
তাতে অনেক নতুন কথা বলার তথা পোটিকূসের কমেডি-আলোচনাকে 
অধিকতর-আলোকিত করবার চেষ্ট। ব্যক্ত হয়েছে। 

অষ্টমতঃ-ট্র্যাজেডির আলোচন1। শ্রদ্ধেয় বুচার ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যে 
আলোচন| করেছেন তা' চারিটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত ; যেমন--(ক) ট্যাজেডির 
উদ্দেশ্য (খ) নাটকীয় এঁক্য-বিধি (গ) ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক 
(ঘ) ই্র্যাজেডির বৃত্ত ও চবিত্র। আমি ট্র্যাজেডি-আলোচনাকে নিম্নলিখিত 
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পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি। (১) ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (২) 
ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা (৩) ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু (৪) ট্র্যাজেডির নায়ক 
(৫) ট্র্যাজেডির রদ (৬) ট্র্যাজেডির উপসংহার (৭) ট্র্যাজেডির উপাদান 
ও গঠন (৮) শ্রেণীবিভাগ (৯) ট্র্যাজেডি ও মেলোড়ামা । আমার এই 
আলোচন! যে ব্যাপকতর-_এ কথা নিশ্চয়ই বলে বুঝাতে হবে না। তারপর 
ট্র্যাজেডির রস, উপসংহার, শ্রেণীবিভাগ এবং ট্র্যাজেডি ও মেলোড়ামা এই 
সব পরিচ্ছেদ্দে যে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, বুচারের আলোচনায় তারা 
উপযুক্ত স্থান পায়নি । ট্র্যাজেডির রস”_-সম্পর্কে আমি যে বিচার-বিঙ্লেষণ 
করেছি, আশা করি, বিশেষজ্ঞরা! তার মধ্যে অনেকখানি মৌলিক প্রয়াসের 
পরিচয় পাবেন। ্রযাজেডিতে “015৮ এবং 40800০৪*-এর স্থান আছে 
কি নাএ নিয়ে আমি যে আলোচনা করেছি তা, অবশ্ঠই নতুন প্রচেষ্টা 
বলে গৃহীত হবে। ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ পরিচ্ছেদ্দেওত আমি এমন অনেক 
কথা বলেছি যা নতুন। আমার আগে--কেউই এদিকে এতথানি 
আলোকপাত করেননি । যেমন, 'মেলোডরাম।+-শ্রেণীকল্পনার বীজ যে ট্র্যাজেডির 
শ্রেণ-বিভাগের মধ্যেই অন্ফুটাকারে পাওয়া যায়__এদিকে আমিই প্রথম দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছি এবং যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। এই 
প্রসঙ্গেই আমি দেখাতে চেয়েছি-_অধ্যাপক নিকল ট্র্যাজেডির বস সম্পর্কে-- 
যে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছেচেন, এরিস্টটলের “কমপ্রেক্‌স ট্র্যাজেডি'র লক্ষণটি 
সেই সিদ্ধান্তকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। 

নবম অধ্যায়ে আমি “মহাকাব্যের ম্বরূপ” সম্বন্ধে আলোচনা! করেছি। 
বুচার “মহাকাব্য* সম্পর্কে 'কোন কথাই বলেননি । ফলে এ অধ্যায়টি 
সম্পূর্ণ নতুন যোজনা । এ অধ্যায়ে, প্রথমে পোয়েটিকৃস-গ্রস্থে মহাকাব্যের 
স্বরূপ বিষয়ে যে আলোচন! আছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং তার 
পরে- রেনাসণ-যুগে এবং পরবর্তী যুগে মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণে কিকি 
নতুন চেষ্টা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য শাহ্বের 
এবং বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রচেষ্টাও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত 


হয়েছে। 
পোয়েটিকৃস- 
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দশম অধ্যায়ে-_-আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচন1 করেছি, পোয়েটিকস-_ 
আলোচনায় সেই বিষয়ে এর আগে কেউ এত গুরুত্ব দেননি | এই বিষয়টি 
হচ্ছে--“সমালোচন1-বিধি 1” বুচার এ বিষয়ে একেবারেই নীরব । আমি 
বিঘয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি_ পোয়েটিকসে 
«সমালোচক এবং “সমালোচনা-বিধি' সন্বদ্ধে এমন অনেক মন্তব্য আছে, 
যাদ্দের সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে, মোটামুটিভাবে সমালোচনা-হথত্র তৈরী করা! 
সম্ভব । সমালোচন! সম্পর্কে এরিস্টটল যে কয়টি কথা বলেছেন তা সংক্ষিপ্ত 
হলেও উল্লেখযোগ্য । এ অধ্যায়েও আমার মূল পরিকল্পনা-অন্গসারেঃ আমি 
পরবর্তী হ্ত্র সিদ্ধান্তগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। সমালোচনায় যে 
ষে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও অবলদ্বিত হয়েছে_সমালোচকদের মধ্যে ষে 
যে বিশেষ প্রবণতা দেখ! দিয়েছে তাদের মোটামুটি একট] বিবরণ দেওয়ার 
চেষ্টা করেছি । “এতিহাসিক সমালোচনা-পদ্ধতি-এমন কি মার্কসবাদী 
সমালোচনা-বিধি সম্বন্ধেও__-আলোচনা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। 
এই প্রদঙ্গেই, সমালোচন] ক্ষেত্রে একদেশদশিতার ফলে যে সব গৌঁড়ামি দেখা 
দিয়েছে, তাদের সমালোচনা করেছি এবং সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্টের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। 

একাদশ অধ্যায়ের আলোচনাও সম্পূর্ণ নতুন। বাস্তববাদ, আদর্শবাদ 
প্রভৃতি মতবাদের বীজ পোয়েটিকূ্সে এবং আরো! প্রাচীন সমালোচনায় কি 
ভাবে পাওয়া যায়, সাহিত্যে বাস্তবত। এবং আদর্শবাদিত1 বলতে কি বুঝায়-_ 
এরিস্টটল কি বুঝেছেন_ পরবর্তীকালে এ নিয়ে কি নতুন সিদ্ধাস্ত দেখা দিয়েছে 
--বাম্তবতা-সমস্তার সমাধানের কি চেগ্টা হ'য়েছে--এই সমস্ত বিষয় নিয়ে 
এখানে যথাসম্ভব আলোচনা কর! হয়েছে। প্রসঙ্গত, সাহিত্য-বিচারে যত 
উল্লেখযোগ্য মতবাদ দেখা দিয়েছে তাদের একটি তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত 
একটু পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে । “ইজিমে” উৎস সন্ধানে পোয়েটিক্স-__ 
পরিক্রমা এই প্রথম এবং পোয়েটিক্সে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের উৎস 
আবিষ্কার করাও বোধ হয় এই প্রথম । 

পরিশেষে আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থথানি মুখ্যতঃ 


(১৪) 


সাহিত্যতত্বের গ্রন্থ নয়, যুখ্তঃ পোরেটিকূসের সমালোচনা--যাকে 
ইংরেজিতে বলা হয় *[8৮1510280 0:16151500সেই জাতীয় 
সমালোচনা । সাহিত্যতত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে পোয়েটিকৃসের দানের প্রকৃতি 
ও পরিমাণ নির্ধারণ করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেস্তা। সাহিত্যতত্বের প্রধান 
প্রধান সমন্াগুলি এখানে উল্লিখিত ও যথাসম্ভব আলোচিত হয়েছে বটে, কিন্তু 
শ্বতন্ত্রসাহিত্যততব গ্রন্থে যতখানি পরিপাটি ও বিস্তারিত আলোচন' গ্রত্যাশ 
কর! স্বাভাবিক, এখানে ততথানি প্রত্যাশা করলে লেখকের উপর অবিচারই 
করা হবে। “পোয়েটিক্স”-গ্রন্থে সাহিত্যতত্বের নানা জিজ্ঞাসা ও উত্তর 
কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এইটিই এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বা গবেষণার 
বিষয়-+এ কথা ধিনি ভূলে যাবেন, তিনি গোড়াতেই ভূল করে বসবেন-_- 
*এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব*_-এই নামকরণের প্রকৃত তাৎপর্য 
বুঝতে ন] পেরে ভ্রান্ত ধারণ! নিয়ে অগ্রসর হবেন। “পোয়েটিক্সে সাহিত্যতন্ব' 
নামকরণ করলে নিশ্চয়ই এত কথা বলার কারণ থাকতো না। প্রথমে আমি 
এই নামই দিয়েছিলাম। কিন্তু বঙ্গবাণী কলেজের দর্শণন-বিভাগের অধ্যাপক 
গ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রণব সেন এম, এ, পাওুলিপি পড়ার পর বর্তমান নামটি 
নির্বাচন করেছিলেন। তার যুক্তি ছিল_-এই গ্রন্থ মুখ্যতঃ পায়েটিকৃসে'র 
আলোচন! হলেও, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যতত্বেরও আলোচন! হয়ে উঠেছে । 
“পোয়েটিক্সে সাহিত্যতত্ব” নামকরণ করলে সাহিত্যতন্ব নিয়ে যে এতিহাপিক 
তাত্বিক ও তুলনামূলক আলোচনা কর! হয়েছে তাকে যথেষ্ট মর্ধাদ! দেওয়া 
হবে না। তীর যুক্তি উপেক্ষা করবার মতো! নয় বলেই--“এরিস্টটলের 
পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব” নামকরণ করেছি। আশ! করি সন্বায় পাঠক 
নামের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে সময় নষ্ট করবেন ন1। 

এই গ্রন্থ রচনায় ধার আমাকে উৎসাহ উপদেশ ও গ্রস্থাদি দিয়ে সাহাধ্য 
করেছেন--তাদ্দের মধ্যে আমার পৃঞ্যপাদ গুরু অধ্যাপক শ্রশ্তামাপদ চক্র বর্তা, 
পরমশ্রদ্ধাস্পদ ভূতপূর্ব রামতন্থ-_অধ্যাপক ডাঃ শ্রী্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বঙ্গবাপী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রগ্রশান্তকুমার বন, বর্তমান রামতন্ট 
লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশশিভৃষণ দাশগুপ্ধ, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি 
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সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ও খ্যাতনামা! সমালোচক ডাঃ শ্রীস্থবোধচন্ত 
সেনগুণ্চ, এ কলেজেরই ইংরেজি-সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীতারক 
সেন, বঙ্গবাপী কলেজের ইংরেজি লাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অধ্যাপক 
শ্রৃথীশ নিয়োগী, অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্্লাল সাহা, অধ্যাপক শ্রীননীলাল সেন, 
অধ্যাপক শ্রীন্বশীল জানা, অধ্যাপক ভাঃ শ্রীশিবেন্্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতির নাম 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । মৌখিক একটা ধন্যবাদ দিয়ে এদের অকৃত্রিম 
প্রীতির অমর্ধাদা করতে চাইনে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারক সেন 
মহাশয়, তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে, যে আত্তরিকতার সঙ্গে কয়েটি 
অমশ্যাস্থল পড়ে দেখেছেন এবং যেভাবে আমার সমাধানের সঙ্গে একমত 
হয়েছেন এবং আলোচনা শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন-_-তাতে 
আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছি। তাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার 
জানাচ্ছি। 


অধ্যাপক প্রীজগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় শুধু প্রেরণা যুগিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, 
গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যা” করবার সমস্তই তিনি করেছেন। তবে তার 
চেষ্টার সঙ্গে খ্যাতনাম! সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বস্থ মহাশয়ের এবং বেঙ্গল 
পাবলিশাসের অন্ততম কর্ণধার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
আস্তরিক আগ্রহ যুক্ত ন1 হলে, এত বড় একথানি গ্রন্থের এত শীদ্র গ্রকাশ 
কিছুতেই সম্ভব হতো না। এদের সকলেরই কাছে আমি খণী হয়ে আছি। 
সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি । মানসী প্রেসের কর্মসচিব এবং 
কর্মচারীদেরও-_বিশেষতঃ শ্দিনেশচন্দ্র গুণ ও হরিপদ ঘোষ মহাশয়কে 
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি । মুদ্রণকার্ধ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে এদেরই 
সহযোগিতার ফলে। প্রেসের কর্ণসচিব ্রীশসুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
“প্রুফ” দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 
তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ না করলে এত শীঘ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারতো 
না। 

বহু চেষ্টা সঘ্ধেও মুদ্রণ প্রমার্দের হাত এড়ানো সম্ভব হয়নি । তবে 
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এইটুকুই মন্দের ভাঙ্ল-_তেমন মারাত্মক ভূল কিছু নেই। গ্রন্থের শেষে 
'শদ্ধিপ্র'- জুড়ে দিয়ে তলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করিনি। আশাকরি, 
সহায় গাঠক ময়ন্ত রকম অপরাধ ক্ষমা করবেন। 

তত্ব-রসিকদের উপর বিচারের ভার দিয়ে আমি নিবোদন “ইতি? করছি। 


বঙ্গবাসী কলেজ 


কলিকাতা ূ শ্রীসাধনকুমার ভটীচার্য 
জুলাই, ১৯৫৬ 


গ্রন্থকান্েল নিবোদন 


এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতব'--গ্রস্থের মতে! নীরস তব্মূলক 
গবেষণ! গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমি গ্রস্থকার হিলাবে 
নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই স্থষোগে আমি আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 
সেই সব পাঠকদের উদ্দেশ্টে, যাদের আগ্রহে এই দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে। 
আমার আনন্দের বিশেষ একটি কারণ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অননুমোদিত 
পাঠ্য গ্রন্থের তালিকায় স্থান না পাওয়া সত্বেও, গ্রন্থখানির প্রথম মুদ্রণের 
হাজার কপি বই ফুরিয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় মুন্রণের প্রয়োজন হয়েছে। এর জন্য 
এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক “বেঙ্গল পাবলিখার্সকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 
দ্বিতীয় প্রকাশক “জাতীয় সাহিত্য পরিষদ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে 
আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নাট্যকার শ্রীন্থনীল দত্ত 
মহাশয়কেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

দ্বিতীয় সংস্করণে যতখানি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে চেয়েছিলাম 
তা" করতে পারিনি । পরিমার্জনের মাত্রা সন্তোষজনক এবং পরিবর্ধন 
যথেষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু একেবারেই কিছু হয়নি তা? বলব না। পরিশিষ্টে 
পোয়েটিক্সের কয়েকটি জটিল প্রশ্থের বিশেষ আলোচন] করেছি। আশা 
করি, পাঠকরা এ আলোচনা! থেকে পোয়েটিক্সের গভীর তত্বে প্রবেশ করবার 
আলো খুঁজে পাবেন। বিশেষ করে বারা শিক্ষার্থী তারা পরিশিষ্টের 
আলোচনায় পোয়েটিকসের কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর পাবেন । 

আমি জানি, আমার আলোচন! শেষ কথা নয় বা সম্পূর্ণ নির্দোষও নয়, 
তবে এও জানি এবং সেইটিই একমাত্র সাস্বনা যে আজও পর্যস্ত এমন কোন 
গ্রন্থ রচিত হয়নি যার প্রত্যেকটি কথা শেষ বথা হয়েছে, প্রত্যেকটি লোকে 
সত্য বলে মেনে নিয়েছে । বিশেষজ্ঞরা যদ্দি এই গ্রস্থখানি পাঠ করে 
সামান্ততমণ আনন্দ পেয়ে থাকেন আমি মনে করি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। 
আমার গ্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীমান্‌ রঞ্চিত মুখোপাধ্যায় নির্ঘট তৈরি করে দিয়ে 
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এবং সোদরগ্রতিম শ্রীমান্‌ শিবদাস চক্রবর্তী এবং শ্রীযুত অজিত ভট্টাচার্য ও 
শ্রদিজেন্ত্নাথ ঘোষ প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে অশেষ কৃতজ্তাপাশে আবদ্ধ 
করেছেন। তাদের আমি আত্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি । আচার্ধদের নমস্কার 
এবং বন্ধুবান্ধব ও পাঠকগোর্ঠীকে গ্রীতি জানিয়ে আমার নিবেদন শেষ 
করছি। 


'ক্গীরোদা-ম্মরণ' 
সভাষনগর শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য 
দমদম গোরাবাজার ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯ 


কলিকাতা-২৮ 


॥ আলোচনা-সুচী ॥ 


প্রথম পর্ব (অনুবাদ পর্ব ) 


(ক) এরিস্টটলের জীবনী-মনীষা ও মানস--( পৃঃ ৩৩-৪৪) 
পোয়েটিকূসের রচনাকাল--বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ--বিভিন্ন 
সংস্করণ ও অনুবাদের তালিকা (৩৩৫২) নানা দেশে 
পোর়টিকৃসের প্রভাব ও প্রচার--(৩৩-৬০)। 

'€খ) পোয়েটিকৃসের বঙ্গান্থবাদ--( ৬৩-১১৭ ) 


দ্বিতীয় পর্ব 


( সাহিত্য-শিল্পতত্ব জিজ্ঞাসায় পোয়েটিকৃসের দান ) 

(ক) পূর্বাচার্ধ বুচার রচিত “এরিস্টটলস্‌ থিওরি অফ. পোয়েট্র গ্যাপ 
ফাইন আর্ট" গ্রন্থখানির অধ্যায়-বিভাগ-_অধ্যায়গুলির সার- 
সংগ্রহ (১২২-১৪১) 

(খ) আমার আলোচনার অধ্যায়-বিভাগ (১৪১) 

১। শিল্পের ও কাব্যশিল্পের স্বরূপ লক্ষণ-_( ১৪২-১৯৬) 
সংজ্ঞা নিরূপণের সমস্যা । হোমারের মহাকাব্যে শিল্পতত্ব- 
চেতনার আভাস--(১৪২-১৪৬)। এরিস্টফেনিসের মধ্যে 
চেতনার আরো স্পষ্ট অভিব্যক্তি--( ১৪৬), প্লেটোর প্রচেষ্টা 
( ১৪৭-১৫১)।-এরিস্টটলের আলোচনা (১৫১-১৫৬)। 
হোরেসের সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত-_( ১৫৬-১৫৭ )--মধ্যযুগে 
ও রেনসাতে-_সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা (১৫৭-১৫৯ )--সধ্যদশ 
শতাব্দীর শিল্প-অন্ীক্ষা ( ১৫৯-১৬৪ )-_অষ্টাদশ শতার্বীর উল্লেখ- 
যোগ্য শিল্প-সমালোচকদের তালিক! (১৬৫ )--”এম্ছেটিক” শবের 


সস 


| 
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প্রথম প্রয়োগকর্তী আলেকজাগ্ডার বোমগার্টেন (১৬৫ )-- 
জাষবাতিস্তা ভিকোর বক্তব্য--(১৬৫-১৬৮) কাণ্টের আলোচনা 
(১৬৮-১৭০ )-_কাণন্ট ও এরিস্টটলের তুলনামূলক আলোচনা 
(১৭০-১৭২--শিলারের বক্তব্য--(১৭২)। উনবিংশ শতাব্দীতে 
এস্েটিকের নানা উপাধি €১৭২.)--উনবিংশ শতাবীর খ্যাতনামা 
সাহিত্য-শিল্পতত্ব সমালোচকদের তালিকা (১৭৪) ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 
কোল্রিজ--শেলী_লে হাণ্ট- ম্যাথু আরনল্ড--ডভি কুইন্ি 
টলস্টয় প্রমুখ তত্বদর্শীদের আলোচনাঁ_-€ ১৭৪-১৭৮)--বিংশ 
শতাব্দীর প্রচেষ্টা--মাইমেসিস” ও ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশান” 
( ১৭৮-১৮৪) ক্রোচের আলোচনা ( ১৮৪-১৮৬ )--ক্কট জেমসের 
অন্থকরণবাদের সমালোচনা-এরিস্টটলের পক্ষে বক্তব্য--€ ১৮৭ 
১৮৮ ) সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে সংজ্ঞা-নিক্পণের চেষ্টা-রসবাদ থেকে 
রম্যার্থবাদ পর্যস্ত সংজ্ঞার বিবর্তন-_ সমন্তাসমাধানে বিভিন্ন 
প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য (১৮৮-১৯০ )-__সাহিত্য-সংজ্ঞা নিবপণের সমন্যা 
-এবিস্টটলের সমাধানের তাৎপর্য-_কাণ্ট ও ক্রোচের সিদ্ধাস্তের 
তাৎ্পর্ষ-__মিভিলটন মারি মহাশয়ের বক্তব্য--ডিউই+র সংজ্ঞা-_ 
( ১৯০-১৯৫ ) উপসংহার-_( ১৯৫-১৯৬ ) 

শজন ব্যাপার ( ১৯৭-২১০) 

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও অষ্টার মনোভঙী (৪06৪৭০)--কল্পনা ও পরিকল্পনা 
শক্তি এরিস্টটলের ধারণ]-স্যটি-ব্যাপারে টৈয়ায়িক বুদ্ধির 
স্বান--তন্ময়ীভবন যোগ্যতার স্বরূপ ও আবশ্তকতা €১৯৭-২০১) 
স্গ্টির ব্যাপারে আসংজ্ঞান ও নিজ্ঞন মনের ক্রিয়া" 
প্রেটোর--“টব-উন্মাদন?” ম্বীকারে, এবিস্টটলের--50510)0£ 
108 01)855৮-স্বীকারে নিজ্ঞন মনের ক্রিয়ার অস্তিত্ব আভাসিত-- 
ফ্রয়েড, ফুড, বুডিন, রিচার্ড প্রভৃতির অভিমত--(২০২-২০৫) 
বেনিডেট্রো ক্রোচের বিকুদ্ধ মত-_ক্রোচের মতের আলোচন?_ 
রবীন্দ্রনাথের অভিমত--( ২০৫-২০৮)--উপসংহার (২০৮-২১০ ) 


৩। 
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সৃর্টির প্রেরণা: (২১১-২২৫) 


প্রেরণ] শব্দটির অর্থ_প্রেরণা হিসাবে দু'টি বৃত্তি_12501906 ০1 
110069,0019%---780090566 000 02109025200. 005 010 
অন্ুকরণশীলত ও প্রকাশশীলতা--শৈন্সিক প্রেরণার স্থুত্র € ২১২- 
২১৩)-_শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য-_কাণ্টের মত-_হেগেলের মত 
-_ ক্রোচের মত- রবীন্দ্রনাথের মৃত--( ২১৩-২১৬ ) প্রেরণা-সম্পকিত 
মতবাদগুলির তালিকা--ট্দব প্রেরণাবাদ--অন্থকরণ ব1 প্রকাশ- 
বাদ-_খেলাবাদ ও লীলাবাদ--আত্মগ্রদর্শনধাদ__কামের বূপক 
প্রকাশবাদ- সঞ্চারবাদ-_ খেল ও আত্মপ্রদর্শনবাদ-বাস্তব প্রয়োজন- 
বাদ__নিয়িতবাদ-_বাসনার উধ্বায়নবাদ-_-( ২১৬-২২২) উপসংহার 
--(২২৩-২২৫)। 


সাহিত্য শিল্পের উদ্দেশ্ট-_. ( ২২৬-২৫৩) 

প্রেরণ! ও উদ্দেশ্তের সম্পর্ক-_ উদ্দেশ্য নিয়ে সমন্তা ( ২২৬-২২৭ )-- 
এরিস্টফেনিসের ফ্রগস নাটকে প্রশ্নাটর আলোচন'--প্লেটোর সিদ্ধান্ত 
_বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সত্/-শিব- 
হ্নদরের বিভাগ (২২৭-২২৮)--*এরিস্টটলের পোয়েটিকৃস-গ্রস্থে 
উদ্দেশ্ত-বিষয়ক আলোচনা-_-এবিস্টটলের সৌন্দর্যের ধারণা-_মুখ্য 
উদ্দেশ্য ও গৌণ উদ্দেশ্ত- শৈল্পিক উদ্দেশ্য ও সামাজিক উদ্দেশ্র-_ 
শৈল্পিক আনন্দের সঙ্গে মননের যোগ--(২২৮-২৩১) “ক্যাথারসিস” 
শব্দটির তাৎপর্য €(২৩১-২৩৩)--শৈনিক আনন্দের সঙ্গে নীতির 
সম্পর্ক--€ ২৩৪ ) সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের ঘন্থ 
_উদ্দেশ্ট-বাদের পক্ষে হোরেস ও স্াবোর সিদ্ধান্ত (২৩৫ )-_ 
মধ্যযুগে উদ্দেশ্ট-বাদের--4016950181016 10900000002” মতবাদের 
প্রাধান্ ; মহাকবি দাস্তের মন্তব্য (২৩৫)- ট্যাসোর সিদ্ধান্ত 
কস্টেলভেত্রোর কে বেস্রো সর (২৩৬)-_-৪প্তদশ শতাবীতে-_. 
নাট্যকার কর্ণে ই-বর্তক সমন্বয্জের চেষ্টা-(২৩৬) ড্রাইডেনের আলোচনা 
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(২৮) 


ও সিদ্ধান্ত ( ২৩৬-২৩৮)-_কাণ্টের অভিমত-( ২৩৮-২৩৯ ) উনবিংশ 
শতাব্দীতে উদ্দেন্টবাদের সমর্থনে- ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী 
প্রতি (২৩৯-২৪২ ) 1 কলা-কৈবল্যবাদের পক্ষ সমর্থনে-- 
ভিক্টর হিউগো, ভিক্টর কুজ1, গোতিয়ে, ফ্ুবাট? বোদলেয়। 
ভালেন প্রভৃতি__ওয়ালটার পেটার, ওসকার ওয়াইল্ড, ব্রাভূলে, 
হুইসলার প্রভৃতি--বেনিডেট্রে। ক্রোচে--রবীন্দজ্রনাথ, বীরবল প্রভৃতি 
(২৪২-২৪৫ ) কলাকৈবল্য-বাদ-বিযোধী কোন্তে রানকিন, 
উইলিয়াম মরিস, এ.জি. চেরনি-শেভ স্কি__ব্ধি চন্দ্র, টলস্টয( ২৪৫- 
২৪৭)। বিংশ শতাব্দীতে কলাকৈবল্যবাদী-_ববীন্দ্রনাথ-_ ক্রোচে 
প্রভৃতি_-কলাকৈবল্যবাদ-বিরোধী-_বার্শার্ডশ, সোমারসেট মম্‌, 
টি, এস. এলিয়ট প্রভৃতি (২৪৭-২৪৯ )--মতবাদ ছুটির বিচার--. 
(২৪৯-২৫৩)। 

(ক) শৈল্পিক সৌন্দর্য-_ (২৫৪-২৬৭) 

সৌন্দর্য বলতে এরিস্টটল কি বুঝেছেন-__শিল্লের উদ্দেস্তে সৌন্দর্ষের 
স্থান_উদ্দেশ্ট ও আনন্দ সৌন্দর্য ও আনন্দের নিগৃঢ় সম্পর্ক 
(২৫৫-২৫৮)১,-সৌনর্ধযের ম্ববূপ নিয়ে মতভেদ--সৌন্দর্যের 
সংজ্ঞা_-(২৫৮-২৬১) শিল্পে হুন্দর-অস্ন্দর (২৬১) প্রকাশই 
সন্দর, এই মতবাদ স্বীকার করলে কলাকৈবল্যবাদের যুক্তি সত্য 
বঙ্গে মানতে হবে কিনা-( ২৬২ )+_কেন মানতে হবে না 
(২৬২-২৬৫ ) সৌন্দর্য” কথাটির তাৎপধ বিচার--( ২৬৫-২৬৭ ) 
(খ)ট শৈক্িক আনন্দ-_ ( ২৬৭-২৭২) 

আনন্দই যুলতত্ব_আনন্দের সন্দে সৌন্দর্যের অন্তরঙ্গ যোগ 
আবিষ্কারে রবীন্দ্রনাথ--শৈল্পিক আনন্দের স্বর্ূপ-বিচার-- 
এবিস্টটলের ধারণা- রসবাদে শৈল্পিক আনন্দ--করুণ রস কেন 
আনন্দ দেয় ?--এই প্রশ্নের উত্তরে নানা মতবাদ (২৭৩-২৮১ )-- 
ভারতীয় রসশাস্ত্বেরে সমাধান_-(২৮১-২৮২) উপসংহার-- 
(২৮২-২৮৪ )। 
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(২৯) 
শিল্পে ও সাহিত্যশিল্পে শ্রেণী-বিন্ভাগ-_( ২৮৪-২৯২ ) 
শিল্পের সাধারণ লক্ষণ-_জাতি-প্রজাতি বিভাগ--শ্রেণী বিভাগের" 
ভিত্তি-নৃত্যের সংজ্ঞা-গীতের সংজ্ঞাবাছের সংজ্ঞা-_চিত্রের 
ংজ্ঞা এবং সাহিত্যের সংজ্ঞা-__(২৮৪-২৮৫ ) শিল্পের শ্রেণীবিভাগের 
একটি ছক (২৮৭)-_কাব্যের শ্রেণী-বিভাগে :এরিস্টটল--(২৮৭-২৮৯) 


উপস্থাপনা-রীতির বৈশিষ্ট্য-_পরবর্তীকালের শ্রেণী-বিভাগ--(২৮৯- 
২৯২ )। 


কমেডি__( ২৯৩-৩০৯) 


কমেডির বিষয়-কমেডি ও সমন্তটাবোধ--হাসির কারণ (২৯৪- 
২৯৫ )--কমেডিকারের মনোভঙ্গী--কমেডির উৎপত্তির ইতিহাস 
(২৯৬ )--কমেডির শ্বরূপ- বিশুদ্ধ হাশ্তরসের লক্ষণ নিরূপণে 
এরিস্টটল- _সমবেদন1, ভয় ও ঘৃণার সঙ্গে হাসির সম্পর্ক--( ২৯৮ ) 
_হবসের মত-_ভলটেয়ারের অভিমত--হেগেলের অভিমত-- 
(২৯৯ )-_ব্যঙ্গহাসির বৈশিষ্ট্য--"হিউমারে”-র বৈশিষ্ট্য_ স্যাটায়ার 
ও হিউমারের তুলনামূলক আলোচনা_(৩+০-৩*২) কমেডির 
শ্রেণীবিভাগে এরিন্টটল--( ৩০৩) এরিস্টটলে সিরিয়াস কমেডির 
ধারণাঁ_( ৩০৪) প্রাকৃ-রেনাঙী ও রেনাসসী যুগে কমেডি লক্ষণ-_- 
(৩০৫-৩০৭) সঞ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে-কমেডির শ্রেণী- 
বিভাগ--€ ৩০৫-৩০৮ ) অধ্যাপক নিকলের শ্রেণী-বিভাগ-- (৩০৮- 
৩০৯) 


ট্র্যাজেডি (৩০৯-৩৬০) 

শরীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-__( ৩০৯ ) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা 
--(৩১১-৩১২) ট্র্যাজেডির বিষয়বস্ত--(৩১২-৩১৩) ট্র্যাজেডির নায়ক 
--(৩১৩-৩২৫) ট্র্যাজেডির রস--€ ৩২৬-৩৩৪ ), ট্র্যাজেডির 
পরিণাম-_( ৩৩৪ ), উ্র্যাজেডির উপাদান--( ৩৩৫-৩৪২ ) গঠন-_ 
স্ঘটনাবিন্তাস ও “এক্য”-বিধি--€ ৩৪২-৩৫০ ) ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ 
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__( ৩৫০-৩৫৫ ) ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামা-_(৩৫৫-৩৫৮) পরবর্তী- 
কালে ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগ--অধ্যাপক নিকল-কৃত শ্রেণী-বিভাগ 
_-(৩৫৮-৩৫৯ )--পরিপাটি শ্রেণী-বিভাগের প্রকল্প-_( ৩৫৯-৩৬* ) 


মহাকাব্য ( ৩৬০-৩৮১ ) 

পোয়েটিক্সশ্গ্রন্থে মহাকাব্য-লক্ষণ_মহাঁকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে 
কোন্টি-মহতর স্থষ্টি--€ ৩৬০-৩৬৪ ) রেনার্সা যুগে মহাকাব্য-লক্ষণ 
ইতালীতে--ফরান্সে- ইংল্ডে-(৩৬৪-৩৬৯) সংস্কৃত অলঙ্কার 
শানে মহাকাব্য লক্ষণ-_( ৩৬৯-৩৭৪ ) মহাকাব) লক্ষণ-নিরূপণের 
মূল সমস্তা-_( ৩৭৪) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাবীতে মহাকাব্য-লক্ষণ 
গেটের আলোচন1-উনবিংশ শতাব্দীর আলোচনা-_ হেগেল, 
শেলী, ভবলু. পি. কের- প্রভৃতির আলোচনা_বিংশ শতাব্দীর 
উল্লেখষোগ্য আলোচনা গ্রন্থ__€ ৩৭৫-৩৭৬ ) এবারকোদ্ছি মহাশয়ের 
আলোচনা--€ ৩৭৭-৩৭৯ ) রবীন্দ্রনাথ রামেজ্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী-_- 
ডাঃ শ্াক্ববোধ সেনগুপ্ত যহাশয়ের আলোচনা ( ৩৮০-৩৮১) 


সমালোচনা ( ৩৮২-৩৯৯ ) 

সমালোচনার প্রাথমিক ব্ূপ--সমালোচনা বলতে কি বুঝায়-_ 
(৩৮২-৩৮৩) এরিস্টফেনিসের “দি ফ্রগল্*নাটকে সাহিত্য- 
সমালোচনার নিদর্শন_-তৎকালে প্রচিত সমালোচনা-রীতি-_ 
( ৩৮৩-৩৮৬ ) প্লেটোর প্রবণতা--*( ৩৮৬-৩৮৭) পোয়েটিক্স-গ্রন্থে 
সমালোচনা-স্ুত্র-(৩৮৭-৩৮৮) দোষের শ্রেণী-বভাগ--প্রধান পাচটি 
দোষ--(৩৮৯-৩৯১) বাস্তবতার সমস্যা-_বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ-_ 
(৩৯১-৩৯২) সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য--( ৩৯২) এরিস্টটলের 
সময়ে প্রচলিত সমালোচনা-বীতির তালিকা--( ৩৯২ ) উনবিংশ 
শতাব্দীতে সেপ্টে বুভে-তেইন প্রমুখ সমালোচকদের নতুন রীতি 
_এতিহাসিক পদ্ধতি__বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি--(৩৯২-৩৯৬) মার্কসবাদী 
সমালোচনা- মার্কসবাদী সমালোচন] পদ্ধতির বিকৃতি--(৩৯৬-৩৯৭) 


১১ । 


(৩১) 
সমালোচনায় বিশেষ বিশেষ প্রবণতা-হাল্ড, ওস্বোর্নের 
আলোচনার সারাংশ ও সিদ্ধাস্ত-_-(৩৯৭-৩৯৯ ) 
সাহিত্য-বিষয়ক মতবাদ বা! “ইজিমত (৩৯৯-৪১৪ ) 
পোয়েটিকূসে মতবাদ সন্ধান ?--( ৩৬৫-৩৯৯ ) ইংরেজি বর্ণাঙ্ক্রমে 
মতবাদগুলির ( ২৯টি ) তালিক1--(৩৯৯-৪০৪) বাস্ভববাদ্--আদর্শ- 
বাদের হন্দ__বাস্তবতার চাহিদ1 কিসের চাহিদা ?--€৪০৫-৪০৬ ) 
বাস্তবতা ০010616170০-এ না ০010:990018061)06-4 ?--( ৪০৭ ) 
ওস্বোনের এস্থেটিক ও ক্রিটিসিজিম-গ্রস্থে (১৯৫৫ )- প্রশ্নটির 
বিচার-_ওদ্‌বোর্নের সমালোচনা--( ৪০৮ ) উপস্থাপ্য বিষয়-অন্ুসারে 
বাস্তবতার চাহিদা--সর্ব্বাত্মক বাস্তবতা বলতে কি বুঝায়-_বিষয়ের 
ও ভাবের বাস্তবতায় বাস্তবতা-_( ১০৯) এ সিদ্ধান্তের পরিণাম-_ 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম সিদ্ধান্ত-_দ্বিতীয় সিদ্ধাস্ত-_( ৪১০ ) রবীন্দ্রনাথের 
মতের সমালোচনা বাস্তবতা ও “করেস্পণ্ডেন্স”-কিরেস- 
পণ্ডেন্সের” ব্যাপক অর্থ_বাস্তবতার আপেক্ষিকত্ব--( ৪১০-১২ )। 
উপসংহার--( ৪১৩-৪১9 )। 
পরিশিষ্ট ( ৪১৫-৪৫১) 
(ক) “মাইমেসিস্কে শিল্পের নির্দোষ বৈশেষিক লক্ষণ বল! চলে 
কি ?-7( ৪১৬-৪২৩) (খ) শিল্পের প্রেরণা হিসাবে-_অনুকরণ বৃত্তি 
এবং “ছন্দ-স্থযমা-বৃত্তি-(৪২৪-৪২৫)। (গ)ট £৮ 5 00016 
01711990011091 0০0 [7156015- ব্যাখ্যা ৪২৫-৪২৬) (ঘ) 
“ক্যাথারসিস্”--(৪২৬-৪৩০) (ড) বৃত্ত ও চরিত্রের প্রাধাগ্ 
সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত--(৪৩১-৪৩৭) (চ) ট্র্যাজেডি ও 


করুণরপাম্মক নাটক--( ৮৩৮-৪৪৪ ) (ছ) ট্র্যাজেডির নায়ক-_ 
(৪৪৪-৪৫১)। 


॥ এরিউটলের জীবনী ও মনীষা ॥ 


মহাকালের সোনার তরীতে দোনার-ধান তুলে দেওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য 
খুব কম জাতিরই হয়েছে । সভ্যতার প্রথম প্রভাতে, এই পরম গৌরবের 
অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য যার] লাভ করেছে, তাদের মধ্যে গ্রীসের নামটি, 
শুধু যে বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য তাই নয়-চিরম্মরণীয়। প্রাচ্যে ভারত- 
বর্ষ, প্রতীচ্যে গ্রীন, সোনার তরীতে দর্শন-বিজ্ঞন-সাহিত্যের সোনার 
ধান থরে-বিথরে সাজিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিকই_ভৌগোলিক বিস্তারের 
দিক দিয়ে, গ্রীন সত্যই “একখানি ছোট্টক্ষেত”; কিন্তু সেই ছোট্র ক্ষেতখানিতে 
মানব-মনীষার সোনার ফসল ফলেছে বিশ্ময়কর প্রাণ-গ্রাচুর্ধ নিয়ে। 
গ্রীস তাই মানব-সংস্কৃতির অন্যতম আদি পীঠস্থান। এ কথা সত্য বটে ষে 
গীসের দিথ্িজয়ী রাঁজশক্তির মহিম] “সন্ক্যারক্তরাগ সম তন্ত্রাতলে লীন হয়ে 
গেছে। গ্রীসের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা আজ নগণ্য; সে হিসাবে গ্রীন আজ 
মৃত। কিন্তু তবু গ্রীস কীতিশরীরে আজও জীবিত আজও মহিমান্বিত। 
একথা সত্য; জগৎ-সভায় সামরিক সব্ধি-বিগ্রহের ব্যাপারে আজ গ্রীসের 
কোন বড আসন নেই, এসব সভীয় কেউই আজ তাকে সভয়ে ম্মরণ করেনা 
কিন্ত একথাও সত্য-_যেখানেই সংস্কৃতির ম্মরণোৎসব, সেখানেই গ্রীসের জন্য 
একথানি উচ্চ আসন সংরক্ষিত আছে। গ্রীসের গৌরব তার রাজশক্তির 
মহিমায় নয়, গ্রীসের গৌরব__তার্‌ দার্শনিকের ও কবির কীতিকলাপে-- 
তার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পের শ্মরণীয় উতকর্ষে। গ্রীস প্রমাণ করেছে--তশ্য হি 
জীবিতং শ্রেয়ঃ মননেন হি জীবতি-মনন দিয়েই গ্রীস মৃত্যুকে জয় করেছে। 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের হেলেন চরিত্রের অন্গুকরণে বলা যেতে পারে 
_-“গ্রীসের গৌরব-_সন্রেটিস ও ডিমস্থিনিসে, প্লেটে! ও এরিস্টটলে, হোমর ও 
ইয়ুরিপিডিসে। গ্রীসের গৌরব ফিডিয়াস ও লাইকর্গাসে, সাফো ও 
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৩৪ .. এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


পেরিক্লিসে, হিরোডোটাস ও ইস্কাইলিসে। গ্রীসের গৌরব--অসভ্য 
ইযুরোপথণ্ডে সুর্যের মত কিরণ দেওয়ায়--যেমন ভারত আধ্যযুগে এপিয়ায় 
আলো দিয়ে এসেছে ।” 

গ্রীসের এই কীত্তিকঞহারের মধ্যমণি, মনীষী এরিস্টটল-_প্লেটোর 
একাডেমি মুত্তিত্মান প্রজ্ঞা 40851 এরিস্টটল থেসের 
অন্তর্গত স্ট্যাগির! নগরে ৩৮৪ খুঃ পূর্বাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই নগরটি ম্যাসিভোন রাজ্যের অস্ততূ্তি এবং এথেন্স-নগনীর ছুই শত মাইল 
উত্তরে অবস্থিত। তার পিতা নিকোমেকাস ম্যাপিভোনের রাজ1 এবং 
আলেকজাগ্ারের পিতামহ দ্বিতীয় আমিনটাসের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন । 
এরিস্টটলের কৈশোর এবং যৌবনের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা কিংবদস্তি প্রচলিত 
আছে। একের মতে তিনি পৈতৃক ধন-সম্পত্তি, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করতে 
গিয়ে উডডিয়ে দেন, উপবাস এড়াবার জন্ত সেম্ত-বিভাগে যোগদান করেন, 
আবার ল্ট্যাগিরায় ফিরে এসে চিকিৎসা-ব্যবসায় আর্ত করেন এবং শেষ 
পর্য্যন্ত ৩২ বৎসর বয়সে, প্রেটোর কাছে দর্শন পডবার জন্য এথেম্ম গমন 
করেন। অন্ভের মতে--১৮ বৎসর বয়সে তিনি এথেদ্মে যান এবং প্লেটোর 
শিশ্বাত্ব গ্রহণ করেন। প্রেটোর “একাডে মিশতে তিনি আট বৎসর ( অন্যমতে 
বিশ বৎসর ) অধ্যয়ন করেন এবং প্রেটোর মৃত্যুকালে পর্য্যস্ত ( ৩৪৭-৮ খৃঃ পৃঃ) 
এথেন্সে থাকেন ॥ 

প্লেটো মৃত্যুর পরে এরিস্টটল কিছুকাল দ্রেশতভ্রমণে বহির্গত হন এবং 
“আতারনিউম্”এ বন্ধু (অন্তমতে একদা-ছাত্র এবং পরে আতারনিউসের 
টাইবাণ্ট” ) হারমিয়াসের কাছে যান। হারমিয়াস শুধু শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ 
করেই সন্তুষ্ট থাকেন না, নিজের ভগিনীকে (কেহ বলেন ভ্রাতুদ্ুত্রী ) 
সম্প্রদান করে-_গ্ররুক্ত্য সমাপন করেন। এই ঘটনার একবৎসর পরে 
ম্যাসিডোনের অধিপতি ফিলিপ তীকে আহ্বান জানান এবং আলেক- 
জাগারের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন খোত্র 
তের বংসর। তিন বৎসর শিক্ষাদীক্ষার পরে অর্থাৎ ষোল বৎসন্ব যখন 
আলেকজাগারের বয়স, তখন তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ৩৩৫ খুঃ 


(জীবনী) 
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স্পর্বাব্য পর্ধ্স্ত) (৭ বদর) এরিস্টটল ম্যাসিভোনিয়ায় থাকেন এবং এ 
'বৎসরেই তিনি এথেন্স প্রত্যাবর্তন করেন । 

৩৩৫ খৃঃ পৃঃ থেকে ৩২৩ খৃঃ পৃঃ-_পর্য্যস্ত ( ৩২৩ থুঃ পূঃ আলেকজাগারের 
স্বৃত্যু হয়) তিনি এথেন্সে থাকেন এবং এই বার বৎসরের মধ্যেই তিনি 
বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। এরিস্টটলের 
বিদ্ভাপীঠের নাম -“লাইসিউম*_এপোলোর অগ্তনাম লাইসিউসের নামে 
উৎনরগীঁকত ব্যায়ামাগারটি। এই লাইসিউমের বৃত্তাকারে-নিগ্সিত ছায়াশীতল 
পথে চলতে চ'লতে তিনি বক্তৃতা করতেন । অস্তরজদের কাছে তিনি 
সকালে জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে ব্তৃতা করতেন, আর 
বহিরঙ্গের কাছে অপরাহ্রে রাজনীতিক, অলংকার প্রভৃতি সহজবোধ্য 
বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। 

কিন্ত এভাবে তিনি বেশী দিন অতিবাহিত করিতে' পারেন ন]। 
আলেকজাগারের মৃত্যুর পর এথেন্স ম্যাসিডনের আধিপত্য অস্বীকার করে? 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এরিস্টটল এতর্দিন আলেকজাগ্ডারকে সমর্থন করে 
আসছিলেন। এই সমর্থনের মূলে ছিল তার রাজনৈতিক দর্শন_ছোট 
ছোট নগর রাষ্ট্রের বিলোপ তথা কেন্দ্রীভত-শাসন-_একক একটি গ্রীক রাষ্ট্রের 
কল্পনা । এথেন্সবাসীরা এই কল্পনাকে স্থুনজরে তো দেখেইনি, বরং এর 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েই এসেছে । আলেকজাগ্ডার যখন এথেন্সের 
মধ্যস্থলে এরিস্টটলের মৃত্তি স্থাপন করেন, তখন এথেন্সের অধিবালীর! 
বিক্ষুধ না হয়ে পারেনি । আলেকজাগ্ডারের মৃত্যুর পর-_-এথেন্সের সমস্ত 
আক্রোশ আলেকজাগারের বন্ধু এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ধ হয়। 
এরিস্টটলও হন প্রধান একটি লক্ষ্য । আলেকজাগারের উত্তরাধিকারী 
এন্টিপেতায় ( এরিস্টটলের বন্ধুও বটে) বিজ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন 
বটে, কিন্তু এথেন্সবালীর উদ্দাম ম্বাধীনতাম্পৃহার কাছে অভিযান নিচ্ষল 
হয়ে যায়। এই পরাজয়ের পরে ইর্ডারমেডন-নামক প্রধান পুরোহিত মহাশয় 
সঙ্গে সঙ্গে এরিস্টটলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। অভিযোগে বলা হয়-_ 
এরিস্টটল যুবকদের এই শিক্ষা দিয়েছেন ষে উপাসনার ও যাগষজ্জে কোন ফল 
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হয় না--বেগতিক দেখে দার্শনিক চরম প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেন--বিজ্ছের মত" 
পলায়ন করেন এবং যাবার সময় নাকি বলে যান-_ছিতীয়বার তিনি এথেন্সকে 
দার্শনিক হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হ'তে দেবেন না। এথেন্স ত্যাগ করে 
এরিস্টটল চালকিসে (০1591015) উপস্থিত হন এবং সেখানেই পীড়িত হ'য়ে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ডাওজিনিস লায়েরতিয়াদের মুখে শোনা যায় 
_ এরিস্টটল গভীর নৈরাশ্ত্ে 'হেমলক” বিষ পান করে আত্মহত্য! করেন। 
(গ্রোটের ও জেলাবের গ্রন্থ ্টব্য)। যাহোক, আত্মহত্যাই করুন বা 
না করুন, ৩২২ খুঃ পুর্ববান্ধে এরিস্টটল ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ভাবে এক 
বছরের মধ্যেই গ্রীস তার শ্রেষ্ঠ রাজা, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং শ্রেষ্ঠ বাগ্মীকে 
(ডিমস্থিনিস্‌) হারায় । 

প্লেটোর একটি কথায় এরিস্টটল সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়েছে_- 
এরিস্টটল ছিলেন তার একাডেমির “নৌ” (এও) মৃত্তিমান মনীষা 
প্লেটোর মুখেই শোন। যায়-_এরিস্টটলের আবাস 
ছিল যেন একক পাঠ্য-কেন্জে (402 19052 ০৫ 
059 169051৮ ) নাট্যকার ইউরিপিডিসের পরে একমাত্র এবিস্টটলেরই ছিল 
--পৃথিশালা।--( তখনকার দিনে এই গ্রন্থ বিশাল সংগ্রহ খুবই দুর্লভ বস্তু) 
সার্ভৌম পাগ্ডিত্যের অধিকারী ব'লে যিনি ভবিষ্যৎ কালে বন্দিত হবেন তার 
বিদ্যার তৃষ্ণা সাধারণের চেয়ে পৃথক হবে এটাই স্বাভাবিক । এই অসাধারণত্ব 
ন] থাকলে, উত্তর-প্রদেশীয় একটি বালককে এথেন্সের প্লেটোই বা “নৌস্” 
বলে__মৃত্তিমান মেধ! ব'লে জয়পত্র দেবেন কেন? 

এই অসাধারণত্বের মুলে আর যত কারণই থাক-_একটি কারণ বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । সেই কারণেই--এরিস্টটলের পারিবারিক পরিবেশ। 
এরিস্টটলের বাব] ছিলেন ডাক্তার । ভৈষজ-বিজ্ঞানের সেবা যিনি করেছেন 
তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কার প্রত্যাশ| কর! অন্যায় নয়। দার্শনিক সংস্কার 
থেকে থাকে, তা নিশ্চয়ই এই ষে, দার্শনিকরা যুক্তির বা চিস্তার রাজ্যে সঙ্গতি 
স্থাপন করতে পারলেই সন্তুষ্ট, আর বৈজ্ঞানিকরা বস্ত্র শ্বরূপকে জানতে চান। 
তার অর্থক্রিয়াকারিত্বের হিসাব-নিকাশ করে--বস্তর ব্যঘহারিক উপযোগিতা! 


মনীষা 
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পরিমাপ করে করে এবং বস্ত-স্বরূপ-জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাড়িয়ে জগৎ ও 
জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে চান। দার্শনিক নৈবর্ৃক্তিক-তত্বপ্রবণ, বৈজ্ঞানিক 
_বস্ত-তত্বপ্রবণ। এইরূপ এক বৈজ্ঞানিক-সংস্কারসম্পন্ন পরিবারের ছেলে 
এরিস্টটল। এই সংস্কারের নিয়ন্ত্রণের ফলেই, এব্রিস্টটলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
মনোভরঙ্গী গডে উঠে__এরিস্টটল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার অধিকার ও 
গৌরব লাভ করেন এ অনুমান অমূলক নয়। খুব সম্ভব এই সংস্কারের 
প্রাবল্যেই, শেষ পধন্ত গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে ফাটল ধরে যায়-_ প্লেটোর মতের 
সঙ্গে এরিস্টটল মত মেলাতে পারেন না । তার কাছে যদিও “0921 19 [01800 
তবু 46816 15 0000)? | যেখানে গুরুর দৃষ্টি “আইভিয়াল”এ নিবদ্ধ, 
সেখানে শিঘ্ের কাছে “'আইডিয়াল”__““আইডিয়1”-মাত্র_নাম মাত্র, “বিয়েল? 
কিছু নয় ; বস্ত-নিরপেক্ষভাবে আইডিয়ালের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই । যুক্তির 
তীব্র আলোকের সামনে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ না করা পধস্ত এরিস্টটলের 
শাস্তি নেই। কানে শোনা নয়, চোখে দেখা চাই !_-এই বাতিক, মনে হয়, 
জ্ঞানতৃষ্কারোগের চরম লক্ষণ । এই লক্ষণটিই প্রকাশ পেয়েছে একদিকে গ্র্থ- 
সংগ্রহের মধ্যে--যেখানে যে-আলোচনা আছে তা জেনে নিয়ে আরো 
জানার পথটিকে প্রশস্ত করবার চেষ্টার মধ্যে । অন্যদিকে বান্তব প্রমাণের উপর 
নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌছানোর মধ্যে । এবিস্টটলের বড বৈশিষ্ট্য, এক কথায় 
বলতে, এই «“€বজ্ঞানিক মনোভঙ্গী” ৷ (পোয়েটিক্স আলোচনায় এই 
বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গীই বেশী পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে )। 

এরিস্টটলের মতো সার্বভৌম পণ্ডিত খুবই দুর্লভ। এবিস্টটলের পরে 
হার্বার্ট স্পেন্দার পর্যস্ত এত বড় সার্বভৌম পাণ্ডিত্য নাকি আর একটিও পাওয়া 
যায় না। কেউ বলেন-__তীর গ্রন্থসংখ্য! চারশত, কেউ 
বলেন--হাজার | যদিও এই রচনার খুব কমই অবশিষ্ট 
আছে-তবু তা যেন একটা গ্রন্থশালী। নিম্নে এরিস্টটলের রচনার একটি 
তালিক] দেওয়া যাচ্ছে। 
(ক) “লজিক'-বিষয়ক 8 
১ | (০5862501125 
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উল্লিখিত রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পার! যায়-_-এবিস্টটল' 
কত বড় সার্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন। দার্শনিক-প্রবন্ধকার উইল ডুরাণ্ট মহাশয়" 
এই সার্বভৌমত্ব দেখে বিশ্মিত হয়েছেন এবং রচনাগুলোর দিকে অস্ুলি নির্দেশ' 
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করে বলেছেন--261০১ ০৬106170915 02 70805 01006016 811021- 
1108, 0 26০০", তাঁর অনুকরণে, আমাদের ভাষায় আমর! বলতে পারি 
«গ্রীসের বিশ্বকোষ” | এই সব রচনায় ভূল ভ্রান্তি কিআছে না আছে 
সে বিচার পরের কাজ-_-আগের কাজ এক বাক্যে ত্বীকার করা--এবিস্টটল 
মানব মনীষার এক বিরাট সমারোহ-_বিশ্বূপ দর্শন। প্রেটোর মত যার 
গুরু তিনি চিরধন্য-ভাগ্যবান পুরুষ । এরিস্টটলের মত যার শিষ্ত প্লেটোও 
ধন্ক-_| তীর গুরু-জন্ম চিরসার্থক | প্রেটো বড় না এবিস্টটল বড় এ প্রশ্বের 
মীমাংসা ধারা করতে চান করুন। কিন্তু ষার] প্লেটোর ডায়ালোগ পড়ার 
পরে এরিস্টটলের লেখা পড়বেন তাদের একথা স্বীকার করতেই হবে-_সত্য- 
বটে যে প্লেটোর রচনায় এমন অনেক কিছু আছে-বিশেষতঃ কবিত্ব-_যা 
এরিস্টটলের নেই। কিন্তু এও সত্য-_এরিস্টটলের মধ্যে ষে নৈয়ায়িক বিচার 
এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে তা গ্লেটোর রচনায় নেই। জনৈক ধর্শনপ্রিয় 
লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে--[7750580 ০? 1৮186 09 
£6586 19106196016 12 10108 01011090015 15 9005০0010 (2180 
0900120) 11 [0701) 8170 11008621:5, £১11500016 €1৬€5 05 9010100, 
6০012101091, 2030:806 2180. 5010021168060-*----আ০ ০2121081015 5১681 
0 205 90121০০ 10 085 101500-210001051186 06105 ৮1101) 106 
175 010050.-.:046 0৪£6-10006 5015 0. 01011050175.) এখানেই 
এরিস্টটলের বৈশিষ্ট্য | যীণুগ্রষ্টের জীবনী-লেখক মনীষী রেনান্‌ (06792) 
যে বলেছেন--9০9০:8655 £৪৬০ 01211950215 00 10810151000 220. 
১1150001529 10 901610€? তা1 অতিশয়োক্তি বা কথার কথা নয়। 
সক্রেতিসের আগেও দর্শন ছিল, এরিস্টটলের আগেও বিজ্ঞান ছিল-_তীাদের 
পরেও দর্শন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে । কিন্ত এ কথাটি অবশ্যই মনে 
রাখতে হবে যে এর! যে ভিত্তি রচন1] করেছেন তার উপরই দর্শন-বিজ্ঞানের 
বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের সংহিতাকারের যে স্থান 
গ্রীসের ইতিহাসে এরিস্টটলেরও সেই স্থান। সমস্ত বিদ্াকেই তিনি স্থজ্জ- 
ভাস্ের রূপে শাস্ত্রের আকার দিতে চেষ্টা করেছেন। এই দিক দিয়ে তিনি 
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গ্রীসের সংহিতাকার এবং সংহিতাকার শুধু এক বিষয়েই নয় সর্বববিষয়ে। 
এরিস্টটলে গ্রীকৃ-সাগরসঙ্গম--সমন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা এসে তাতে 
মিশেছে। 

পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিধিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
নীতিশান্্, গ্বায়শান্ত্, অলঙ্কারশান্ত্র, সাহিত্যশিল্প শান্র- কোনও শান্্ই তার 
আলোচনার গণ্তী থেকে বাদ পড়েনি । একটি শান্তর তে তারই উদ্ভাবনী 
শক্তির চিরম্মরণীয় নিদর্শন হয়ে আছে । *“লজিক”' বা তর্কশাস্ত্র এরিস্টটলের 
অক্ষয় দান। আনব কিছু না লিখলেও, শুধু এই একটি কারণেই তিনি ম্মরণীয় 
হয়ে থাকতে পারতেন । যুক্তিশাস্্র যিনি প্রবর্তন করেছেন--এবং অধ্যাপন! 
করেছেন, তার মধ্যে যুক্তি-গপ্রবণতা যে থাকবে--এটাই ম্বাভাবিক। বলা 
বাছুল্য হলেও বলা দরকার-_এরিস্টটলের এই যুক্তি-গ্রবণত' নৈয়ায়িক 
বিচার-বিশ্লেষণরূপে তার সমন্ত রচনায় অন্তপ্রবেশ করেছে । একদিকে বিজ্ঞান- 
চর্চা থেকে এসেছে তথ্য-সংগ্রহের প্রবণতা, অন্থদিকে তর্কশান্ত্র থেকে 
এসেছে- নৈয়ায়িক সঙ্গতি স্থাপনের ব্যগ্রতা। ফলে এরিস্টটলের আলোচন' 
যেমন হয়েছে তথ্য-সমুদ্ধ তেমনি হয়েছে ন্যায়সঙ্গত | 

বলা নিষ্পয়োজন--এরিস্টটলের সার্বভৌম পাগ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়ার 
অবকাশ এখানে নেই-_প্রকৃত প্রস্তাবে, তেমন গ্রয়োজনও নেই । এরিস্টটল 
কত বড দার্শনিক, বা কত বড় বৈজ্ঞানিক-_-এ প্রশ্ন আলোচন! কর1 আমাদের 
উদ্দেশ্ত নয়। আমাদের উদ্দে্--পোয়েটিক্স-গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে, সাহিত্যে- 
শিল্পতত্বে এরিস্টটলের অবদানটুকু নির্ধারণ করা। এই কাজ করতে হলে 
অবশ্তই এরিস্টটলের দার্শনিক সংস্কার বা দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখতে হবে। কারণ স্ববিদ্দিত, যার যেমন সংস্কার এবং দৃষ্টিকোণ তার তেমন 
বিচার ও সিদ্ধান্ত । প্রেটে] ও এরিস্টটলের আলোচনার মধ্যে যদ্দি কোন পার্থক্য 
থেকে থাকে-_পার্থক) অবশ্তঠই আছে--সে পার্থক্য ঘটেছে এই কারণেই ষে 
প্লেটোর মানসপ্রককতি ও এরিস্টটলের মানস-প্রকৃত এক নয়। ইচ্ছায় জ্ঞানে ও 
অন্ুভবে--এক “কথায় সংস্কারে, দু জনে স্বতন্ত্র। মননের পার্থক্য ঘটে-_- 
প্রধানত: দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য এবং সেইথানেই উভয়ের মৌলিক 


পোয়েটিকস ৪১ 


'পার্থক্য। অতএব এরিস্টটলের দার্শনিক দৃষ্টিকোণটির পরিচয় অতি সামান্ 
ভাবে দিলেও একটু দেওয়া দরকার এবং বিশেষতঃ দরকার এই কারণে ষে 
দার্শনিক সিদ্ধান্তের গ্রভাব সাহিত্য-শিল্পতত্ব বিচার এড়িয়ে থাকতে পারে না। 
স্থির প্রেরণা স্থজনী-প্রতিভা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় এই প্রভাব শুধু ষে 
সবচেরে বেশী তা নয়, বলা যেতে পারে? অপরিহাষ ॥ 

পরাতত্বের আলোচনায় নিখুঁত নৈয়াঘ়িক সঙ্গতির প্রত্যাশা! করলে হতাশ 
হতে হবে-_-এ কথা বোধ হয় আজও সত্য। তারপর যুগের কথাটাও সব সমম্ন 
এব্রিস্টটলের মনে রাখতে হবে । প্লেটের শিষ্ক এরিস্টটল | সুতরাং পরাতত্বের 
বৈশিষ্ট্য এরিস্টটলের নির্ধারণ করতে হলে প্রেটোর মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই 
করতে হবে। ধারাই এরিস্টটলের পরাতত্বের আলোচন। দিয়ে আরস্ত 
করেছেন । আমরাও মহাজনের পথ ধরে চলব। সেইটুকু উল্লেখ করেই 
সন্তষ্ট থাকব । 

“১1010030190, 5০. [28615 10102. ৮০1105*- প্লেটে! প্রিয়, সত্য 
প্রিয়তর-_-এমন একটু ভূমিকা করে নিয়ে, এরিস্টটল গুরুর-__-152র ধারণা 
সমালোচন। করেছেন। 

প্লেটে! বলেছেন-বিশ্বের সমস্ত বিশেষের মূলে আছে সামান্ত আইডিয়া 
এবং সেই সাধান্তের পরা-আদর্শ (2:011606 ), ঈশ্বরের মনের যধো বিরাজ 
করছে । এই “সামান্তের” বাস্তব সত্তা নিয়েই গুরুশিষ্ের মধ্যে মতভেদ । 
গুরুর মতে, সামান্তের বিশেষ-নিরপেক্ষ বাস্তব নত্তা আছে! শিষ্কের মতে, তার 
বাস্তব সত্তা নেই; “সামান্ত” একটা মানসিক ধারণামাত্র, বিশেষই বাস্তব । 
সামান্য নামমাত্র (010108 ) বস্তু [1০5৮0011065 ] নয় | মনুষ্যত্বের কোন 
বাস্তব সত্তা নেই--বান্ভব সন্ত। আছে মানুষের অর্থাৎ বিশেষ একটি ব্যক্তির । 
এই মত-পার্থক্য অবশ্তই মৌলিক এবং উপেক্ষণীয় নয়। বাউর্টাণ্ড রাসেল মহাশয় 
এরিস্টটলের পরা তত্বকে--01260 011066075 ০011001) 521)9০৮ বলে যতই 
উপেক্ষা করুন, এরিস্টটলের বক্তব্যটি অতথানি উপেক্ষা করার মতো নয়। 
ধমী আগে না ধর্ধ আগে, “ধমী”নিরপেক্ষ ধর্মের অস্ভিত্ব সম্ভব কি না এই 
সব প্রশ্ধ থেকে আজও পরাতত্ব মুক্ত হয়নি এবং প্লেটোবাদী এবং এরিস্টটল- 


২ এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ব 


বাদীর! যে বিপরীতমুখী ভাববাদ ও বস্তবাদেব ভ্বন্ের মধ্যেই তার বড় প্রমাণ 
রয়েছে । ভাববাদকে প্লেটোপস্থা বল1 গেলে বস্তবাদকে বল? চলে-_অবশ্থ অতি 
সাধারণ অর্থে এরিস্টটল পন্থ!। প্রেটো সত্য কি এরিস্টটল সত্য এ প্রশ্নের 
মীমাংসায় প্রবেশ না করেও আমরা এই কথাটি বলতে পারি-_যেখানে প্লেটোর 
মতবাদে অতিপ্রাকৃত রহস্তের যথেষ্ট প্রাধান্ত রয়েছে, সেখানে এরিস্টটল ধর্মের 
নিরপেক্ষ অস্তিত্ব শ্বীকার ন] করে, বস্ত-সত্তাকে অতিগ্রাকৃত রহস্তের আওতা 
থেকে মুক্ত রেখেছেন। একে অতিপ্রাক্কত-প্রবণতাঁ, অগ্থে অতিপ্রারুত-বিমুখতা 
“প্লেটো সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করতেন সামান্তকে এরিস্টটল বিশেষকে”__ 
(পাশ্চত্য দর্শনের ইতিহাস )-এই উক্তির মধ্যে এরিস্টটলের বৈশিষ্ট্যের 
রূপ এবং আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন ্থন্দর ব্যক্ত হয়েছে । বিশেষ-নিরপেক্ষ 
সামান্য সম্ভব নয়--একথা যিনি বলেন, “ঈশ্বর? ক্বীকার কর। সত্তেও তাকে প্রথম 
বস্তবাদী বলে স্বীকার করলে কোন দোষ হয় বলে মনে হয় না। এরিস্টটল 
460101)”-7( রূপ ) এবং 2780021-এর (বস্তু) সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন 
তাতে রূপ ও বস্তকে তম্সাত্র হিপাবে দেখার কথা থাকলেও, একথা বল। চলে 
না রাসেল যেমন বলেছেন_-ধে তিনি শেষপধ্যস্ত প্লেটোর সামান্ত বাদকেই 
গ্বীকার ক'রে নিয়েছেন__আইডিয়ার পারমাথিক সততা! স্বীকার করে নিয়েছেন। 
শ্রীযুক্ত তারক রায় মহাশয়ের ভাষার বল! যায়--“বিশেষকেই তিনি সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করেন নাই”। (পাশ্চাত্য 
দর্শনের ইতিহাস )। 

অতিগ্রাকৃত-বিমুখতা শুধু সামান্মের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অন্বীকারের 
মধ্যেই যে ধর] পড়েছে তা নয়_বস্তর হ্ষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাখ্যার মধ্যে 
. এবং ঈশ্বর-কল্পনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে । এরিস্টটলের পরাতত্ব 
যে জীববিজ্ঞানের প্রভাব গড়ে উঠেছে; উইল ডুয়াপ্ট মহাশয়ের বিবৃতি 
উদ্ধার করলেই বুঝতে পারা যাবে | *ঢ660155 10) 006 ০010 15 
1006৫ 05 ৪2 12061 1:8০ 00 06500106 90206001096 £16866 0021 
10 15 [0৬615001178 1৩ 0000 0364101000৮ 02 158115 1101) 183 
£0জাঠে 0019 01 50109601106 11০1) 105 00202 01 এস 10096610191] 
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০০৮১০ ৯৯141206122 105 1065652056১ 15 005০ 00551101110 ০0£ 
10109 7 10100 15 0136 8০602115) (06 81191601681 0৫6 10862 
**৯*০৭০০৯০৯৮০০০৬৯০০* তো 15000 0061615 06 91586. 2৪০ 006. 
91587017)6 101০2 212 (01561 109096551 20. 110010156 আ1)101) 1000 0105. 
00615 10026611851 10 2. 2060160 9£016 8110 0011:0£2*, ০৮251016 15. 
00০ 007006056 0 1086661 5 001107) (106 00205081001 0£1555101), 
8130 ৮1০60: ০4 11061 বিশ্বের হিটি-স্থিতি-লয়। ব্যাপাররর হলে কোন 
দেবতার ইচ্ছা! বা লীলার হাত নেই। এবিস্টটজের দর্শনে ইহবের তগ্থিত্ব 
স্বীকৃত বটে বিস্ত সেইঈশ্বর সাংখের গুরষেরই মতো। অঠজ নিষ্ধিয় ও ঠেতুন্ত, 
স্বরূপ জগতের হ্ঠি-স্িতি-লয়ে ত্র কোন হাত নেই । তার মধ্যাদা শুধু 
গতির প্রথম কারণ? হিসাবে "00100 00100010112 100] 01010- 01011016- 
2006] 0010060* ) এবিস্টটলের এই ঈশ্বর সম্পর্কে উইল ডুরাণ্ট মহাশয় 
সরস ভঙ্গীতে লিখেছেন- 001 *4£119510061181) 000 1116 158. 101 
181708170 ৪. 00-1000)11)5 10175 ) 01১০ 1017)5 1618175, 700 172$ 0093 
7006 21” মনীষী রাসেলও উক্ত ঈশ্বরকে এবটি ব্যজের খোচা দিয়েছেন" 
“০ 1005 11016111386 000 0065 1006 15790 0৫ 0116 631508106 0. 
00 5319101091 0110” | এই উদ্দাসীন ও অকেজে] ছিশ্বর+ বল্পনার কারণ 
কেউ কেউ যনে করেন--%411500165 50116 ও ০: 82108 101105611 
17010 4১00 71002000181) 136101061 হেমলক বিষ এডাবার হুক্মকৌশল 
যা'হোক--এরিস্টটলের' দর্শনে হৃষ্টি-শ্িতি-লয় ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্ত 
্বধর্-অচ্সারেই, পূর্ণ অভিব্যভির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব-জগৎ তার 
“এণ্টেলেকির? অন্তণিহিত আবেগে বিবর্তনশীল গ্রুত্যেক বস্তুর অভিব্যক্তি 
ঘটছে তার অস্তনিহিত ম্বভাব, গঠন ও উদ্দেশ্টের বশে। প্রত্যেক বস্ত 
বিশেষ বিশেষ পরিণতির টানে (1006160918 ) অভিব্যক্ত হয়ে থাকে 
€ ০৬৮০:50311)£ 15 £01060 11 ৪. 02169119 011200101) ০5৮19 108016. 
800 20:61601)5 )। “এণ্টেলেকেইয়া”-শবটি প্রণিধানযোগ্য । এই 
ক্রমপরিপামের ধারণার মধ্যে বিবর্নবাদী চিন্তার মধ্যে সংস্কার নিহিত 


১৪৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্‌ ও সাহিত্যতত্ব 


আছে। এই সংস্কার এরিস্টটলের মনের অগ্ভতম বৈশিষ্ট। (ট্র্যাজেডির বা 
কমেডির ক্রমবিকাশ আলোচনায় এই সংস্কারই সক্রিয় হ'য়েছে )। 
পরাদর্শনের আর বেশী গভীরে প্রবেশ না করে, এবার অমরা এরিস্টটলের 
'দ্বার্শনিক সংস্কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি কথা বলতে পারি £-- 
(ক) এরিস্টটলের যন ছিল অতিপ্রারুত বিমুখ-- ফলে, বিশ্বের সষ্টি-স্থিতি- 
লয় ব্যাপারের মূলে তিনি কোন টৈব-শক্তির ইচ্ছা! কল্পন৷ করেন নি। 
তার দর্শনে--৭01%106 0:0%1061006  00110095 00201212615 
607 4১115 60016 আট) 002 07218001006 1086019] ০211565+ 
_-(291122), 
(খ) এরিস্টটলের মনে বিবর্তনবাদী সংস্কার ক্রিয়াশীল । 
(গ) এরিস্টটলের মন নৈয়ায়িকের মতো ঘুক্ত-প্রবণ এবং বৈজ্ঞানিকের 
মতো বিশ্লেষণ পরায়ণ এবং তথ্যনির্ভর | 


॥ পোয়েটিকস গ্রন্থের রচনা_অনুবাদ ও প্রভাব ॥ 


এরিস্টটলের রচনার কালাম্ক্রম নিদ্দেশ করার চেষ্টা কেউ কেউ না 
করেছেন এমন নয় (১1)01--1715005 002 4৯015002112 ভা. 
দ্রষ্টব্য ) কিন্তু ফল যে খুব সন্তোষজনক হয়েছে এ কথা বলা যায় না। কোন্ট। 
এরিস্টটলের নিজের রচন1 আর কোন্টাই বা এরিস্টটলের দেওয়া বক্তৃতার 
সংগ্রহ, তা? জোর কনে বলা মুন্কিল। তবে একটি বিষয়ে সকলেই নিশ্চত যে 
এরিস্টটলের নামে যে-সব গ্রন্থ চলছে, তার প্রেরণ! বা মূল করৃত্ব এরিস্টটলেরই 
যেহাতেরই লেখা হো”ক মাথা যে এরিস্টটলেরই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। তার জীবিত-অবস্থায় “লজিক ও রেটোরিক” ছাড়া অন্যকোন গ্রন্থ 
প্রকাশিত হ'য়েছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তারঠিক কোন্‌ 
বৎসর পোয়েটিকৃস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাও জানবার উপায় নেই । এবে 


পোয়েটিকৃস ৪৫. 


এইটুকু অন্থমান করতে বেগ পেতে হয় না যে, ১৩৫ খ্ৃঃ পুঃ থেকে ৩২৩ খু. 
পুর্ব্বাবের মধ্যে এরিস্টটলের অধিকাংশ গ্রন্থ রচিতাঁহয়। পোমেটিক্সও 
এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ বার বছরের মধ্যে কোন একটি বছরে রচিত হয়। 
অবশ্য আলেকজাগ্ডারকে তিনি কিকি পড়িয়েছিলেন--পড়াবান্ব জন্য কোন 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কি না এমন প্রশ্ধ মনে জাগা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু 
প্রশ্নের উত্তরে অন্মানকে একটু প্রশ্রয় দে ওয়! ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। 

এরিস্টটলের মৃত্যুর পরে, পোয়েটিকসের কি দশা হয়েছিল তা ঠিকভাবে: 
জানা যায় না। তার অনেক লেখার মতোই, “পোয়েটিক্‌স) গ্রন্থথানিকেও 
তিনি সংশোধিত করে যেতে পারেনি । খুব সম্ভব 
পরবর্তী এ অসংশোধিত রূপেই আলেকজজ্দ্রাস্থিত- 
পণ্ডিতদের কাছে বইখানি পরিচিত ছিল । “কমেডি, 
পরিচ্ছেদ কবে মূল বই থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল সে ইতিহাসটুকু অন্ধকারে: 
হারিয়ে গেছে । তবে এই পধ্যস্ত বলা যেতে পারে-_বলার প্রমাণ কিছু কিছু 
আছে__যে থৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই বাইজাস্তিয়ুম প্রভৃতি গ্রীক-উপনিবেশ 
কেন্ত্রগুলি পোয়েটিকূসের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল। 

্রস্থখানি প্রথম জিরীয় ভাষায় অনুদিত হয়। সীরয় ভাষা থেকে 
আবু-বাশশর ( £৮০-89500791) আরবী ভাষায় অন্গবা 
করেন (৯৩৫ খুঃ ) 

দুই শতাববী পরে মুসলমান দার্শনিক এভারীয়িল (4১%00065 ) 
পোয়েটিকসের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করেন। এই বইখানি 
ত্রয়োদশ শতাবীতে, হেরমান (চ76:00900) নামক জনৈক জার্মান 
লাতিনে অহ্বাদ করেন এবং চতুদ্রশ শতাব্দীতে করেন স্পেনের-অস্তর্গত 
টরটোসার মান্টিনাস (91701005)। হেরমানের গ্রন্থখা নি মধ্যযুগে চলিত 
থাকলেও, খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারনি। “রোজায় বেকন” বইখানি 
উল্লেখ ও সমালোচনা করেন-_-এবং দ্বাস্তে বোকাচিও এবং পেত্রার্কাও 
বইখানির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । ্ 

বোড়ণ শতাব্দীতে এরিস্টটলের পোয়েটিক্সকে লকলেই 'লুপগ্তরত্বের উদ্ধার: 


পোয়েটিক্সের পরবর্তী 
ইতিহাস 


অনুবাদ 


৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত 


বলেই মনে করেছেন। সেম্সি (5০801) (ইতালীয় ভাষায়-অন্কবাদক ) 
বলেছেন “বহুকাল পরিত্যক্ত ও অবহেলিত গ্রন্থ । এর দশবৎসর পরে 
বানণাডে। ঈণাসো! বলেছেন_বহুকাল অজ্ঞাত অবস্থার ছায়ায় কবরস্থ থাকার 
পরে”। যা হোক এ কথা সত্য যে যখন জিও ভত্া। (03509:£10 ৮৪119 ) 
ভেনিস নগরে ১৪৯৮ থু গ্রন্থখানি লীতিন__অন্থবাদ প্রকাশ করেন, তখন 
সকলেই নৃতন আবিষ্কার বলে গ্রন্থখানিকে সমাদর করেছিল। এর পর 
১৫০৮ খ্ীষ্টাৰে মূল গ্রীকপাঠসহ অন্থবাদ--এগভাইন রেটোরিস্‌ গ্রেইকি 
'(210600155  £58০০1) প্রকাশিত হয়। তখনও, সমালোচনা সাহিত্যের 
পোয়েটিক্সের প্রভাব তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ১৫৩৬ গ্রীষ্টাব্কে 
আলেচ্ছান্রো দে পাজ্জি (4১155813010, 955779221 )--মূল পাঠ সহ 
সংশোধিত লাতিন অন্বাদযুক্ত একত্র সংস্করণ প্রকাশ করার পর থেকে-_. 
সমালোচনা -সাহিত্য এরিষ্টটলের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। 

তারপর ১৫৪৮ খুঃ রোবারটোল্ল ([২০৮1:6০1]1) মহাশয় লাতিন-অন্বাদ 
সহ পোয়েটিকূসের টীকাভাম্য সমন্বিত একক্র সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং পর 
বৎসরেই ইতালীয় ভাষায় “বানণডে। সেগ্ি” গ্ন্থখানির অন্থবাদ করেন। সেই 
সময় থেকে আজ পর্যন্ত, পোয়েটিকূসের অনুবাদ এবং টীকা ভাস্য রচনার 
ধারা বয়ে আসছে এবং সাহিত্যতত্বের আলোচনায় বিশেষতঃ নাট্য-তত্বের 
আলোনায়, এরিস্টটলের কথ! না বল। অনেকটণ শিধহীন ষজ্জের মত ব্যাপার | 

নিয়ে পোয়েটিক্সের বিভিন্ন সংস্করণ ও অন্কবাদের একত্র তালিকা! 
(বুচার-কৃত ) দেওয়া যাচ্ছে। এই তালিকা থেকেই বুঝা যাবে পোয়েটিক্‌স 
নানাদেশে এবং নানা যুগে কতখানি খ্যাতি ও গুরুত্ব লাভ করছে। 

১। ভল্লা | ৬৪119. (এ)--লাতিন অনুবাদ ১৪৯৮ (ভেনিস) 

[ এলডাইন পাঠ্য-_“রেটোরিস গ্রেইকি-_-( ১৫৮) ॥ ] 

২। পাঁজি [ 29551--4১) ]- এরিস্টটেলিস্‌ পোয়েটিক1......( ১৫৩৬) 

৩। ত্রিম্কেভেলি ( গ্রীকপাঠ )--১৫৩৬ (ভেনিস্‌) 

৪। রোবারটেলি [ 7২০৮০:61]1 (রঃ) ]-_“উন লিক্রম এরিস্টোটেলিস 

ডি আর্টে পোয়েটক] এক্লল্লানেসানেস্*_-১৫৪৮ 


পোয়েটিক্‌স ৪৭ 


«| জেগ্রি [58821(0)]--4রেটোরিকাই পোয়েটিকা এরিস্টোটেলে 
ট্রাডোত্বে ডি গ্রোকে। ইন লিনুয়া ভল্গারে”_-১৫৪৯ (ফ্লোরেন্স) 

৬। অগরগি 11981 ( ৬) ]--“ইন্‌ এরিস্টটেলিস লিক্রম ডি পোয়েটিকা 
এক্সপ্রানেশানেদ্‌্*--১৫৫* (ভেনিস্‌) 

৭। ঢভত্তোরি [ ৬০৮০:-(0) ]-কম্মেন্টেসানেস ইন প্রাইমাম 
লাইব্রাম এরিস্টোটেলিস দে আটে “পোয়েটারুম্”-+১৫৬০ ( ফ্লোরেন্স ) 

৮। কষ্টেলভেষ্ট্রো [ 095661০0:০--€1-) ]--পোয়েটিকা দ? এরিস্টো- 
টেলে ভালগারাইজ্জেতা ১৫৭০-_'ভিয়েন। 

৯। পিক্কোলোমিণি [ 010০01012101--( & ) ]--এক্সোটেসানি নেল্‌ 
লাইব্রেো! ভেল্লা পোয়েটিক! দ' এরিস্টোটেলে, কোন্‌ লা ট্র্যাডুশানে ডেল্‌ 
মেডেসিমো লাইব্রো ইন্‌ লিঙ্বুয়া ভোলগারে € ১৫৭৫) 

১০। কমৌবোন্‌ [ 08590৮০০, (]) ]--১৫৯* (লেভেন ) 

১১। হেইনসিমুপ [ 735105153 (79 )]--১৬১০ (৮) 

+১২। পৌলজ্টোন [30015:0 (ণু)]-লাতিন অনুবাদ (লগুন ), ১৬২৩, 
কেন্তি জ-+১৬৯৬ 

১৩। দেশিয়ের (109০151)--লা পোয়েটিক ট্র্যাদুইট আ ফ্রান্সে আভেক্‌ 
দেশ. রিমার্কদ্‌ ক্রিটিকস। প্যারিস-- ১৬৯২ 

১৪। ব্যাতুক্স (85000 )-লে ক্যতর কোরাট্রেস পোয়েটিকস দ্য 
এরিস্টোতে, গ্ ভোরেস, দে ভিদা, দে দেসপ্রেয়ো, অবেক লেস ট্রেডাকশান 
এ দে বিমারক্‌ পর ল! বেব ব্যাতুকস--প্যারিস--১৭৭১ 

১৫। উইনস্ট্যানলি- পোয়েটিক্স-এর ভাহ--অকস্ফোর্ড (১৭৮০) 

১৬। রেইজ (2:51হ)--ডি পোয়েটিকা লাইবের”"-_লাইবজিক্‌ ১৭৮৬ 

১৭। মেতান্তেশিও [00605051০-(০)-এসট্রাত্তো ডেল আর্টে 
পোয়েটিকা দ' এরিস্টোটেলে এ কনসিডেরেশানি স্থ লা যেডেজিমা 
প্যারিস--১৭৮২ 

*১৮। টৌয়াইনিও ["10178--0) এরিস্টটলস্‌ টিটিজ অন্‌ পোয়েটি। 
ট্র্যানল্সেটেভ,ঃ উইথ নোটস অন্দি ট্রানলেেশান এযাণ্ড অন্দি আরজিনাল। 


৪৮ এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ব 


এাগু টু ডিসার্টেশান অন পোয়েটিকাল এযাণ্ড মিউজিকাল ইমিটেশান: 
লগুন--১৭৮৯ 

১৯। পাই (এইচ জে )-_পোয়েটিকসের ভান্ত-_আধুনিক কাব্য থেকে 
উদাহরণ তুলে ভাস্ত প্রয়োগ--পরিশিষ্টে_নৃতন এবং সংশোধিত অন্থবাদ 
সংযোজিত ॥ লগ্ন_-১৭৯২ 

২০। তিরহইট (151৮) ডি পোয়েটিকা লিবের (অক্সফোর্ড ) 
১৭৪৯৪ 

২১। কুহলে জে :টি:_ডিপোয়েটিক? লিবের € গটিঙ্গেন ) ১৭৯৪ 

২২। হেরমান (গডফে) “আরস্‌ পোয়েটিক! কুম কমেণ্টারিস্‌ (লাইপৎজিগ.) 
১৮০৩ 

২৩। গ্রাফেনহাম্‌ (ই, এ, ডবলু )--“ডি আরটে পোয়েটিকা লিক্রম দেনো 
রিসেনস্ুইট কমেণ্টারিস ইলুসটাভিৎ ১৮২১, লাইপ.জিগ 

২৪। র্লাউমের ( 29006 ) উবের ডি পোয়েটিক ডেশ. এবিস্টটলস্‌ উত্ত- 
জাইন্‌ ফেরহল্টনীস্‌ তন্ন নত্রর্ণ ড্যামেটিকের্ণ ( বেলিন )--১৮২৯ 


২৫। স্পেলেল (5060801 )-_উবের এরিস্টটলস্‌ পোয়েটিক এভাগলুঙ্গেন 
ডের মুনসেনের একাডেমি । ফিলজাফি-ফিললজি-_-( মিউনিক )--১৮৩৭ 


২৭। রাইটের (]1৮6:) আদ. কোডিসেস্‌ এস্তিকুয়োস্‌ রিকগ.নিতাম্‌ 
লাতিনে কনভাসাম কমেন্টারিও ইলুস্ত্রেলাম্‌ এডিভিত ফ্রাম্সিসাস্‌ 
রাইতের । (কলোন ) ১৮৩৯ 

১৮। ভাইল (০11 ) উবের ডি ভিরকুঙ ডের ট্র্যাজেডি নক্‌ এরিপ্টটলস 
***( বেসেল ) ( ১৮১৩) 

২৯। এগের (£68০:)--“এছে ক্র শিদ্তোয়ার দ্ধে লা ক্রিটিক শে লে গ্রেক 
স্থইবি দেলা পোয়েটিক ছ্/” অরিস্টোট, এ দেকন্ত্রের দে সে প্রবলেম্‌ 
আভেক ট্র্যাডাকশিও ফ্রাসে এ কমেন্টের | 

৩০। বানে'গ (জেকব)-__-“গ্র.গুট্স্থগে ডের ফেরলোরেনেন্‌ এভাগুলুঙ ডেশ 
এরিস্টটলস উব্বের ভিরকুঙ ডের ট্র্যাজেডি--(ব্রেসলাউ--১৮৫ ৭ ) 


পোয়েটিকৃস 88 


৩০। জাযান্তিলের_-“পোয়েটিক ট্র্যাড়ুইট আ ফ্রাসে' এযাকম্প্যাঞ়্ে দে 
নোট পারপেচুয়েল--১৮৫৮ 

৩১। জট (9091): )- এরিস্টটল উড ভি ভিরকুঙ্‌ ডের ই্র্যাজেডি 

৩২। জিপের্ট (11626: )-_এরিস্টটল উবের ডেন্‌ৎ্স ভেক ডের 
কুন্স্ট 


৩৩। জুজেমিল- এরিস্টটলস্‌ উবের ডি ডিস্টকুন্স্ট গ্রীকিশ উট ডয়েট্শ. 


উট বিট শ্াক্‌ এর ক্লারেগ্ডেন এযানমার কুঙ্গেন (১৮৬৫) 

৩৪। ফ্যানেল (জে) বেইট্রাগে তস্থ এরিস্টটলদ্‌ পোয়েটিক (১৮৬৫) 
৩৫। স্পেঙ্সেল ( এল ) এরিস্টটেলিশে স্টডিয়েন (১৮৬৬) 
৩৬। ফ্যালেন (জে) এরিস্টটেলিন ডি আর্টে পোয়েটিকা লিবের 
(বালিন--১৮৬৭ ) 


৩৭। টাইকমূলের (জি) এরিস্টটেলিশে ফরশুঙ্জেন-_ 
(১ম) বেইট্রাগে তনুর এবক্লারুঙ্‌ ডের পোয়েটিক ডেশ এরিস্টটলস 
(২য়) এরিস্টটলস ফিলজফি ডের কুন্স্ট ( ১৮৬৯) 

৩৮। উবেরবেক ( এফ.) [ টীকা-সহ জার্বান অনুবাদ ] ১৮৬৯ 

৩৯। রাইনকেন (জে-এইচ ) এরিস্টটলস উবের কুন্স্ট, বিশগারস 
উবের ট্র্যাজেডি--( ভিয়েনা ) ১৮৭০ 

৪০। ডোরিঙ (এ)-ডি কুন্স্টলেহ্‌রে ডেপ্‌ এরিস্টটল (জেন! ) ১৮৭০ 

৪১। উবেরবেক (এক ) এরিস্টটেলিস আর্স পোয়েটিকা আদ ফিদেষ 
পোটিসিযাম কোভিসিস এ্যার্টিকিসিমি ১৮৭০ 

৪২। বাইওয়াটার (আই )--* 'এরিস্টোলিয়!” [ভাষাতত্বের পত্রিকা 
--€৫ম খণ্ড ১১৭, ১৪শ খণ্ড ৪০, লণ্ডন+কেম্বিজ ১৮৭৩, ১৮৮৫] 

৪৩। ফ্যালেন (জে) এরিস্টটেলিস দে আর্টে পোয়োটিকা লিবের £ 
ইতেরুম্‌ রেসেনস্ুট এ এদনোটেশান ক্রিটিক ওুঁকৃসিট্‌ (বালিন 
১৮৭৪ ) 

৪৪1 (ই)--ফ্যালেনের পাঠ, টীকা সহ-_( অক্সফোর্ড ১৮৭৫) 

৪৫1 খাইস্ট (ডব লু)_[রিসেনস্থট, লাই পথজিগ, » ১৮৭৮, ১৮৯৩ ] 

পোয্সেটিকৃস-_-৪ 


এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


৪৬। বানেশ (জেকব) ৎস্তাই এভাগালুঙ্দেন উবের ডি এরিস্ট- 
টেলিশে টিওরি ভেস্ড্ামা, বালিন_-১৮০০ 

6৭1 ব্রাশুশাইড. (এফ.)-_[ মূল পাঠ, জার্ধান অন্থবাদ টীক1 ও ভাস্ত 
-বাইজবাডেন ১৮৮২ ] 

+৪৮। হোরার্টন (ইঃ আরঃ ) ফ্যালেন ধৃত পাঠও ইংরেজী অনুবাদ 
অকৃসফোর্ড--১০ ৮৩ 

৪৯। ফ্যালেন ( জে)--এরিস্টটেলিস্‌ ডির আটে পোয়েটিকা লিবের £ 
_টেরটিস্‌ কিউরিস্‌ রিকগনোভিট এ এযাভনোটেশিয়ন ক্রিটিক! 
গউকসিট (১৮৮৫) 

৫*। মার্গোলিখ (ডি) “এ্যানালেকটা! ওরিএ্টালিয়া এ্যাড, 
পোয়েটিকাম্‌ এরিস্টটেলিয়াম_-লগুন ১৮৮৭ 

৫১। বেনার্ড (সি) ল] এস্ছেটিক ছা” এরিস্টোট ১৮৮৭ (প্যারিস ) 

৫২। গোম্পেজ (টি) *ৎস্থ এরিস্টটলদ পোয়েটিক (১ম) ভিয়েনাঁ_ 
১৮৮৮ 

৫৩। হাঁইডেনহাইন €(এফ.)--“এভারোই প্যারাফ্রেজেসিস্‌ ইন্‌ 
লিব্রাম পোয়েটিক] এরিস্টটেলিল্‌ জেকব ম্যার্টিনো ইণ্টারপ্রেটে-_ 
(লাইপৎজিগ--১৮৮৯) 

৫৪। প্রিকার্ড (এ ও )--"এরিস্টটল অন্‌ দি আর্ট অফ. পোয়েট্র *** 
এ লেকচার উইথ. টু এযাপেগ্ডিসেস্‌ (লগুন--১৮৯১) 

€৫। ক্যারোল (এম) এরিস্টটলস্‌ পোয়েটিকস্‌-.-***(বাণ্টিমোর-- 
১৮৯৫ ) 

€৬। গোমল্পেঞ্জ (টি) এরিস্টটলদ্‌ পোয়েটিক--ওয়েবার সেটুশঞ্ট, 
উও্ড আইঙ্গেলেট ১৮৯৫ 

৫৭। তনু এরিস্টটলল পোয়েটিক ২য়, ৩য় ১৮৯৬ 


₹৮। বাইওযম়াটার (আই ) এরিস্টটেলিস ডি আর্ট পোয়েটিক! লিবের 
অক্সফোর্ড (১৮৯৭) 


পোয়েটিকৃস ৫১ 


«৯। ফ্যালেন (জে )-_হেরমে্থ্যতিশে বেমের কুঙ্গেন স্ব এরিস্টটলম 

পোয়েটিক .*****১৮৯৭ 

৬*। ম্পিনগীর্ঘম (জে.ই) এ হিম্ত্রী অক. লিটারারি ক্রিটিসিজম্‌ ইন দি 

রেনস” (নিউ ইয়র--১৮৯৯) 
৬১। টুকের (টি জি)__এরিস্টটেলিদ পোয়েটিকা (লগ্ন ১৮৯৯) 
৬২। সেন্ট স্বেরি (জি)-__“এ হিষ্থ্রী অফ. ক্রিটিসিজমৃ--প্রথম খণ্ড 
১৯৩৩ 

৬৩। ফিন্স্লের (জি) প্লেটোন্‌ উ্তড়ি এরিস্টটেলিশে পোয়েটিক 
(লাইপৎজিগ২_-১৯০০) 

৬৪ কোর্টছোপ, (ডবলুজে) লাইফ ইন পোয়েট্র £ ল ইন্‌ 4 
(১৯৯১) 

৬৫। বাইওয়াট।র (আই )......অন্‌ সার্টেন টেকনিক্যাল টার্ষস ইন 

এরিস্টটলপ পোয়েটিকস******€ ভিয়েনা--১৯০২ ) 

৬৬। টূক্যাক্‌ (জে )-উবের ডেন ঘ্যারাবিশের কোমে্টার ডেশ, 

এযাভারোয়েস তস্থুর পোয়েটিক ডেশ, এরিস্টটলস্‌.*-***১৯*২ 

৬৭। ক্যারল (মিচেল) এরিস্টটলস্‌ এস্থেটিক্স অফ পে্টিও এযাও 

স্কাল্পচার-_-( জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিষ্ভালয় )-_ ১৯০৫ 
৬৮। নোক্‌ ( এফ.) বেগ্রিফ, ডের ট্র্যাজেডি নক্‌ এরিস্টটলস (বাল্লিন 
--১৯০৬) 

*এই তালিকায় বুচার নিজের নাম এবং আরে! ছুই-একজনের নাম 
'অন্ততুক্ত করেননি । এই তালিকাটিতে চতুর্থ সংস্করণের (১৯০৭) 
পূর্ববর্তী লেখকদের অন্ততূক্ত করা হয়েছে। তবে সকলের নাম এখানে 
দেওয়া হম্ননি, আগেই বলা হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখান যেতে 
পারে__এরিস্টটলের পোয়েটিক্স_-রুশ ভাষায় অন্রবাদ করেন বি 
অডিনস্কি (ট. 05199 )--১৮৫৪ খ্রীষ্টাকখে এবং এ খ্রীষ্টাকেই 
'এন. জি. চেরনিশেভ্কি মহাশয় গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে-- 
“পোয়েটিক্স অফ এরিস্টটল* নামে নিবন্ধ রচনা করেন। বুচার এদের নাম 


৫২ এরিস্টটলের পোয়েটিকূম ও সাহিত্যতত্ব 


উল্লেখ করেননি । তারপর ম্পিন্গাননের বা সেন্টসবেরি মহাশয়ের গ্রন্থের 
উল্লেখ যেখানে কর] হয়েছে সেখানে_ই, মুলের মহোদয়ের-_-“গেশিস্টে 
ডের থিওরী ডের কুনস্ট বেই ডেন অপ্টেন****( ২ খণ্ড) * [[7150015 ০£ 
06 06015 06 416 21001006006 410016265 ০1. 2 (1834-1837 ) ] 
-গ্রন্থখানিয় উল্লেখ করা উচিত ছিল। যা কর হয়নি তা নিয়ে আক্ষেপ 
করে লাভ নেই। যা করেছেন তার জন্য তিনি অশেষ ধন্বাদার্থ। তার" 
অসম্পূর্ণ তালিকাকে সম্পূর্ণ করবার অভিমান না রেখে আমর! পরবর্তী বা 
অনুল্লিথিত পোয়েটিকস সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য রচনার একটা সংক্ষি তালিকা 
দিতে চেষ্টা করতে পারি। 
১। বুচার ( এস্‌ £ এইচ )--এরিস্টটলস্‌ থিওরী অফ পোয়েট্রি এ্যাণ্ড 
ফাইন আট (১৮৯৫) 
২। বাইওয়াটার (ইনগ্রাম )--এরিস্টটল অন দি আর্ট অফ পোয়েটু 
(১৯০৯) 
৩। জেন কুপার-দি পোয়েটিকস অফ. এরিস্টটল--ইট্‌স্‌ মিনিঙ, 
এ্যাণড ইন্্ুয়েন্স-_-১৯২০ 
৪। লুকাস (এফ £ এল )-_'্র্যাজেডি'__ইন্‌ রিলেশান টু এরিস্টটলস 
পোয়েটিকূস (১৯২৮) 
৫| অগাস্টো রোস্টাগনি--( সম্পাদিত) এরিস্টটেলি_-ল! পোয়েটিক 
_-১৯৩৪ 
৬। মনারা ভলগিমিগলি- "(সম্পাদন1)--১৯৩৪ 
৭। ফাডিনাণ্ডো এ্যালবেগিয়ানি--(এ)--১৯৩৪ 
* তালিক! বড় না করে আমরা লেন কুপার ও আলফ্রেড, গুভিম্যান- 
কৃত--/৯ 310110£19100)5 0৫6 0০ 002055 06 4£১10150005 1928 এবং 
যারভিন £ টি £ হেরিক--কত--"4১ 50001610606 00 09০0০212150. 
(052021)5 8151198 4১. 7. 09. 52, 1931--প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 


পারি] 
এ পর্যন্ত যে তালিকাটি দেওয়া! হয়েছে তা দেখে সকলেই অনায়াসেই এ 


পোয়েটিক্স ৫৩ 


কথা বলতে পারেন হে যোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাবী পর্ধস্ত যে 
গ্রন্থথানি নান! ভাষায় অনুদিত হয়, বড় বড় 
পণ্ডিতরা যার টীকাভাত্ত রচনা করেন, সাহিত্যতত্ব 
'আলোচনায় ষে গ্রন্থখানির নাম সর্বাগ্রে উল্লিথিত হয়, সে গ্রন্থখানি 
নিশ্চয়ই একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ_অসামান্য প্রভাবশালী গ্রস্থ। বাস্তবিকই, 
'পোয়েটিক্সের প্রভাবের ইতিহাস আলোচনা! করলে বিশ্ময়-বিমুপ্ধ ন। 
হয়ে পারা যায় না। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে-_পোয়েটিকদ আলেকজান্ত্রিয়ার পণ্ডিতদের 
কাছে অপরিচিত ছিল ন1। খ্রীষ্টাব্ষের গোড়ার দিকেই বাইজাস্তিয়াম এবং 
'অন্থান্ত গ্রীককেন্ত্রে গ্রস্থখানি পরিচিত ছিল | প্রথমে নিরীয় ভাষায় পরে 
( ৯৩৪ খুঃ) আরবীয় ভাষায় এবং ত্রয়োরশ শতাবীতে লাতিন ভাবায় 
অনুদিত হয়। 

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে, গ্রন্থধানি অনেকের নিকট পরিচিত 
থাকলেও» যাকে বলে প্রভাব তা ঠিক ছিল না। চতুর্দশ শতাবীতে কবি 
চপারের একটি উক্তি থেকে মনে হয়--চসারের কালে পোয়েটিক্স অপরিচিত 
নয় (এগাথোনের “এন্েউস-এর উল্লেখ--প্রমাণ )। 


“পোয়েটিক্স -এর প্রভাব 


ষোড়শ শতাব্ী থেকেই এরিস্টটলের পোয়েটিক্সের প্রভাৰ লক্ষণীয় রূপে 
'দেখা যায়। ভল্লার লাতিন অন্গবাদে (১৪৯৮-১৫০৪)) রোবোরটেলি 
€ ১৫৪৮), মিষ্টু্নে! (১৫৫৯), স্ক্যালিগের (১৫৬১) কস্টেলভেত্র। (১৫৭৯) 
মগ.গি, লোম্বাডি, ভেতোচি, পিকোলিমিনি, বিক্কোবনি, সল্ভিয়তি প্রমুখ 
ইতালীয় পণ্ডিতগণের টাকা-ভাস্তে, পোয়েটিকলের খ্যাতি ও প্রভাব বহুধ! 
বুদ্ধি পেতে থাকে । মধ্যযুগে হোরেসের “আরস পোয়েটিকা'্রই ছিল 
একাধিপত্য। সে আধিপত্য পোয়েটিকসের অত্যুদয়ে প্রতিহন্ীর সম্মুখীন 
হু'ল। হোরেসের প্রতি এতকালের যে আহ্বগত্য পোয়েটিকসের 
“একাধিপত্যের পথে সেই আহ্ুগত্যই ছিল প্রধান বাধ! । 


যা'হোক পোয়েটিকসের প্রভাব, যোড়শ শতাব্দীর গোড়াতেই, নাট্য 


€৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


সাহিত্যের মধ্যে প্রথম গুকাঁশ পেয়েছে। ত্রিসিনোর *সফোনিসব।” 
(১৫১৫) নামক নাটকে, রুসেলার “রো সমুণ্ডা” (১৫১৬) নামক নাটকে এবং 
এ জাতীয় অন্তান্থ বহু ট্র্যাজেডিতে, এরিস্টটলের স্থত্রকেই যেন নিদর্শায়িত 
করবার চেষ্টা হয়েছে। এইসব নাটকের ভূয়িকাসমূহেও পোয়েটিসের 
প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। তদানীন্তন অন্যতম সার্বভৌম পণ্ডিত 0861105 
[1500181005-এর 10086 7,0610065 (এট্টিক লেকশানেস্‌ (১৫১৬) 
গ্রন্থেও পোয়েটিকসের গ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সাহিত্যতত্বে' 
পোয়েটিক্সের প্রভাব আরম্ভ হয় * ১৫৫৬ খৃষ্টা্ৰ থেকে । এই বৎসরে 
ত্রিঙ্কাভেলি “গ্রীক পাঠ যুক্ত পোরেটিক্‌সের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন, 
পাঙ্জি প্রকাশ করেন-_লাতিন-অন্বাদকে এবং ডেনিয়েলো প্রকাশ করেন 
তার নিজের- পোয়েটিকা” | পাজ্জির পুত্র পিতার গ্রন্থথানি উৎসর্গ করতে 
গিয়ে যা লিখেছেন তার মধ্যে এ'রস্টটল-ভক্কির প্রথম অথচ চরম নিদর্শন 
প্রকাশ পেয়েছে__লিখেছেন “কাব্যকলার সুত্র এরিস্টটল ঘ। আলোচন। 
করেছেন, তা! ভার অন্যান্য রচনার মতই দ্রিব্য (01%17615)”। অবশ্য এ 
চিত্রের একদিক। এই বংসরেই রামুস প্যারিস-বিশ্বাবিদ্ভালয় থেকে-_ 
যে “থিসিস, (নিবন্ধ ) লিখে শাস্ত্রী উপাধি (70850515 79:2০ ) পান, তার 
প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল--এবিস্টটলের স্তর ও বক্তব্য সবই ভূল। * সুতরাং 
১৫৩৬ খষ্টাব্ষকে আমর] 'মোড়' বা ঝাক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। 

১৫৩৬-১৫৫০ পর্স্ত--এই সময়ে ইতালীর সমালোচক এবং কবিদের: 
মধ্যে পোয়েটিকূসের সমাদর বাড়তে থাকে । ১৫৫০ থুষ্ঠাবে-“পোয়েটিকস্‌? 
সমালোচনা সাহিত্যের অন্ততূর্ত হয়ে যায়। পোয়েটিকসকে সকলেই 
সম্মের চোখে দেখেন। * ১৫৪৯ খ্রীঃ মগ্রশি (19861 )- প্রকাশ্য সভায় 
পোয়েটিক সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন। মগগির ভাস্ত-সহযোগী বার্ভোলোমিও. 
লোম্বাি, পাছুয়ার একাডেমিতে প্রকাশ্য বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্ত, 
রস্ভৃতা দেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। এরপর অনেকেই-_ভাকি,, 
গিরালডি, সন্তিয়ো জুইসিনো, ভ্রিফোন, গ্যা্রিয়েলি প্রভৃতি জনসভায় 
পোয়েটিক্স্‌ সম্বদ্ধে বক্তৃতা করেন। 


পোয়েটিক্‌স ৫৫ 
ষোড়শ শতাব্ীতে ইতালীতে পোয়েটিকসের উপর অনেক চীকা-ভাখ্য 
রচনা করা হয়_-এ কথা আগেই বল! হয়েছে এবং টীকাকারদের তালিকাও 
দেওয়া হয়েছে। সমালোচকগণ এরিস্টটলের স্থত্রের প্রতি রীতিমত 
আনুগত্য দেখাতে আরস্ভ করেন এবং ক্রমে এরিস্টটল সাহিত্য-মীমাংসা 
রাজ্যে 'ডিক্টেটর'-এর স্থান অধিকার করেন। স্ক্যালিগের-ই প্রথম 
এরিস্টটলকে সর্বাপেক্ষ! প্রামাণিক বলে ঘোষণা করেন। “ভাকি' 
(৬৪:০1) বল্পেন-ধার] সাহিত্য-সমালোচন1 করতে চান তাদের উচিত 
অবশ্ট অনেক বছর ধরে এরিস্টটল পড়া । পার্টেনিও বলেছেন ট্র্যাজেডিও 
মহাকাব্য সম্বন্ধে এরিস্টটল ও হোরেস যে মীমাংসা করেছেন, তাই চূড়ান্ত । 
এ বিষয়ে স্ব্যালিগ-এর নিষ্ঠাই লক্ষণীয়। তার মতে এরিস্টটলের 
পোয়েটিকস্‌ সাহিত্য-বিদ্ভার সনাতন বিধান। কবিদের প্রথমেই 
এরিস্টটলের আলোচনা পড়ে নেওয়া উচিত এবং তার সিদ্ধান্তকেই চুড়াস্ত 
ঘলে মেনে চল] কর্তব্য। তিনি ঘোষণা করেন-_-( ১৫৬১ )--এরিস্টটল 
সমস্ত শিল্পকলাবিদ্ার চিরস্তন বিধানকর্তী (40150066165 1006180011303621 
01010101 0209101 21:61010 01509601 0617600105৮ ) স্ব্যালিগেরের 
কৃতিত্ব এখানেই শেষ হয়নি । তিনিই প্রথম এরিস্টটলের “পোয়েটিকস” এর 
সঙ্গে হোরেসের “আরস্‌ পোয়েটিকা” লাতিন-বৈয়াকরণদের সংজ্ঞা স্থত্রাদির 
এবং লাতিন উ্র্যাজেডি-কমেডি-মহাকাব্যের সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেন। 
স্ব্যালিগের প্রভৃতির চেষ্টা যেমন, তেমনি আর একটি ঘটনাও এরিস্টটলের 
প্রভাব অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এই সময় “কাউন্সিল অফ ট্রেন্ট" 
(০০8901 ০৫:57: )_ঘোষণ| করেন _-এরিষ্টটলের সূত্র, ক্যাথলিক 
ধর্ম শাকের বচনের মতই, জিঙ্ধাবচন। 
এরিস্টটলের পোয়েটিক্স্‌-এর প্রতিষ্ঠা দেখতে না দেখতে নানাদেশে 
সম্প্রসারিত হয়। সে যেন পোয়েটিক্স-এর এক বিজয়-অভিযান। ইতালী 
থেকে ফরসীদেশে) ফরাসী থেকে ক্রমে স্পেন, ইংলগু প্রভৃতি ইউরোপের 
সমস্ত দেশে পোয়েটিক্‌সের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা প্রসারিত হয়। 


৫৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ 


ফরাসীদেশে শিল্পে ও সাহিত্যে ইতালীর প্রভাব আরম্ভ হয়, অষ্টম চার্লসের 
ইতালী-অভিযানের সষয় থেকে (১৪৯৪ খুঃ)। ডু 

ফ্রান্সে পোয়েটিকৃসের ও এ 
প্রসার বিলের (100 61125 )--"ডিফেন্সো” নামক গ্রন্থ 


(১৫৪৯) ফরাসী সমালোচনা-সাহিত্যে নূতন যুগের হুত্রপাত 
করে। এই গ্রন্থে, 'আরস্‌ পোয়েটিকা'র প্রভাব অধিকতর বটে, কিন্ত 


গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ভূ বিলে লিখেছেন-_-“কবিতার দোষ-গুণ এরিস্টটল 
হোরেস এবং পরবতাঁকালে হাইরোনিমূ ভিদ] প্রভৃতি প্রাচীন শান্ত্কার 
কতৃক খুব নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে । এই উল্লেখটুকু স্মরণীয় । কারণ 
এর আগে সাহিত্যশান্ত্রে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৫৪১ থৃঃ 
প্যারিসে পোয়েটিক্সের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হলেও, ত1 কেনো প্রভাব 
বিস্তার করতে পারেনি। এর পরে--ডু বেলে'র একটি ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে 
পোয়েটিক্সের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর ১৫৫৫ থুঃ মোরেল (01118 006 
11916] ) (প্যারিসে ) পোয়েটিক্সের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৫৬০ 
থৃষ্টাঝে (স্ক্যালিগেরের পোয়েটিক্‌স প্রকাশের আগের বছর ) পোয়েটিক সের 
প্রভাব কতখানি হয়েছিল তা একটি ঘটন! থেকে অনুমান কর। যেতে পারে । 
এরিস্টটলের রচনার একখণ্ড পাঠ্য-সংগ্রহ তৈরী কর] হয় এবং তাতে প্রথমেই 
স্থান দেওয়া হয় পোয়েটিকূসকে । 


১৫৭২ খৃঃ 1281) 06 16 [1116- বলেছেন--“মহান এরিস্টটঙস তার 
পোয়েটিকূসে এবং তার পরে হোরেস, তার মত এত শৃক্মভাবে না বলতে 


পারলেও, আমার চেয়ে অনেক কুষ্ঠুভাবে এবং যথেষ্টমাত্রায় বলেছেন”। 
ক্ক্যালিগেরের প্রভাব ফরাসীদেশে ঠিক কখন বিস্তারিত হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। তবে আমরা এ কথা বলে রাখতে পারি--ইতালীয় ভাস্তকারদের 
টাকা-ভাস্ব ফরসীদেশেও পোয়েটিকৃসের প্রতিষ্ঠা-বেদী রচনা করে দেয়। সপ্তদশ 
শতাবীতে সমালোচক ও কবিদের কাছে এই সব টীকা-ভাস্ের সমাদর গ্রায় 
পূজার আবেগেই পরিণত হয়। রেজিন্‌ঃ কর্ণেই প্রমুখ বিখ্যাত বিখ্যাত 
গ্রস্বকার ভাত্-গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করেন, খুব ষত্ব করে পড়েন এবং তাদের গ্রন্থের 
মুখবন্ধে এবং সমালোচনায় এ সব ভাস্ত থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেন। এমন কি 


পোয়েটিক্স ৫৭ 


সটীক1 লিখে লিখে এঁ ভাষ্ব-গ্রন্থগুলি গ্রকাশও করেন। রাপিনের “রিফ্লেক্শান্স 
থর ল-আট” পোয়েটিক” ( ১৬৭৪) এর ভূমিকাতে যে, সাহিত্য-সমালোচনার 
ইতিহাস বিবৃত আছে তার অধিকাংশই এই সব ইতালীয় ভান্তকারদের কথা । 
ডেসিয়ে (১৬৯২) ব্যাতু (১৭৭৮), রিতের (১৮৩৯) এগের (১৮৪৯), 
স্যান্তিলে (১৮৫৮) প্রভৃতির পোয়েটিকস-বিষয়ক বচন] পোয়েটিকূসের 
ধারাবাহী প্রভাবেরই পরিচয় বহন করছে। 

ষোড়শ ও স্ুদশ শতাবীর ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যে মোটামুটি পাচটি 
পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে-_-অলঙ্কার বিচারের প্রাধান্-_ 
লিওনাড” কোক্দ-এর আর্টে অর ক্রাফটে অফ. রেটোরিক”-_-( ১৫২৪) নামক 

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে এর সুচনা । পরবর্তী-গ্রস্থ উইল্স কৃত “আর্ট 
১ রদ অফ রেটোরিক” (১৫৫৩)। এই গ্রন্থখানিকে ইংরাজী 
সাহিত্যের প্রথম সমালোচন] পুস্তক বলে মর্যাদা দেওয়] 

হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের উল্লেখষোগ্য গ্রন্থকার- রোজার আস্কাম্‌ এবং 
তার গ্রন্থ '্কুলমাস্টার' (১৫৬৩, ১৫৬৮)। এই গ্রস্থের সমালোচনা অংশের 
জন্য তিনি ইতালীর পঙ্ডিতদের কাছে খণী-॥ ইতালীয় রেনার্ীর ঢেউ 
ইংলগ্ডের উপকূলে পৌছতে খুব বেশী দেবী করেনি। এই ঢেউ ছুইভাবের 
দোল! হৃট্টি করে। অ্রষ্টাদের মধ্যে এই ঢেউ রোমার্টিক দোলা স্থ্টি করে। 
টটেল্‌_-০৮6] 2115০611575” নামক পুস্তকে এইভাবের প্রথম আবেগ 
প্রকাশ পেয়েছে। আর সমালোচকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ক্লাসিকাল 
প্রবণতার দোলাটি। আস্কাম এই দিক দিয়ে-_ইংলগ্ের প্রথম ক্লাসিকপন্থী । 

দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা চলে- শ্রেণী-বিভাগের বিশেষতঃ ছন্দোবিচারের যুগ । 

এই যুগের স্থত্রপাত করেন--3850018)6-তার “০০৪ ০৫ 1090:006101) 
50135610016 00610091076 ০0 ০1:9০” গ্রন্থে (গ্রন্থখানি রোনসার্ডের-- 
এত্রেজি ডিলে-আট পোয়েটিক ফ্রার্সে ( ১৫৬৫) গ্রন্থের অন্থকরণে লিখিত) 
তারপর, পুত্েনহাম--কৃত “আর্ট অফ ইংলিশ'পোয়েছ্ি" বুল্পোকর-ক₹ুত পত্রিফ 
গ্রামার” হার্ভে-লিখিত “লেটারস্‌* ওয়েব লিখিত-_-““ডিস্কোর্স অফ. ইংলিশ 
পোয়েছরি।” 


৫৮ এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ব 


* তৃতীয় পর্যায়ে--সাহিত্যের দার্শনিক বিচার আর্ত হয় এবং তার 
হূত্রপাত করেন-ফিলিফ সিভনী তার বিখ্যাত, “ডিফেন্স, অফ. পোয়িজি” 
গ্রন্থে (১৫৯৫ )॥ চতুর্থ পর্যায়ের প্রবর্তক বেন্‌ জনসন- সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের--সমালোচক-সমাট। আর পঞ্চম অধ্যায় €১৭শ শতাব্দীর 
শেষার্ধ) আরম্ভ হয়-ফরাসী প্রভাবের প্রাধান্টের সঙ্গে সঙ্গে-হব সের কাছে 
ডেভনাণ্টের পত্রাবলীতে-_হবসের উত্তররাজির মধ্যে ( ১৬৫১) 


ইংলগ্ডে এরিস্টটলের প্রভাব লক্ষ্য কর। যাঁয়__ততীয় পর্যায় থেকে । 
মিভনীর--“ডিফেম্দ অফ. পোয়িজিশ--পড়লে অবশ্যই মনে হবে যে তিনি 
এরিস্টটলের পোয়েটিক্সের সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত এবং পোয়েটিকূসের 
দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি আলোচনা করেছেন। বেন্‌ জনসন মহাশয়ের সঙ্গে 
পোয়েটিক্সের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। এরিস্টটঙ্গকে তিনি “সমালোচক ডিকটে- 
টর” বলতে রাজি না হলেও সমালোচনা-ক্ষেত্রে এরিস্টটলের মন'ষাকে যথেষ্ট 
মর্ধাদা দিয়েছেন | তারপর, ড্রাইডেন মিলটন ডেনিস প্রমুখ কবি-সমালোচকরাও 
পোয়েটিক্দ্‌ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন। ড্রাইডেন ও 
ডেনিসের পরে, পোয়েটিক্স ডাঃ জনসন মহোদয়ের সমাদর লাভ করে। তার 
“কবিজীবনী”তে পোয়েটিক্স পাঠের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তার চক্রে 
ধারা বসতেন তাদের মধ্যে ওয়ার্টন মহাশয়ের এরিস্টটল ভক্তি প্রনিদ্ধ | 
পরবতী যুগে পেয়েটিকূস আলোচনার ধার] সমানভাবেই চলেছে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে__পাই (১৭৮৮), টুডায়াইভি (১৬৯৯), তিরহুইট (১৭৯৪); এবং 
পরবর্তী শতাবীতে_টেল্র (১৮১১), বুচার, ফ্যালেন, বাইওয়াটার, 
রোটাগ্রনি ভল্গাম্গল এবং গুডিমান প্রভৃতির টাকা-ভাম্য এবং বহু 
লেখকেরা নিবন্ধ-প্রবন্ধাদ্দি এরিস্টটলের প্রভাবের ধারা বহন করে 
এসেছে। 


ইংরেজ লেখকদের যধ্যে ধারা পোয়েটিক্মকে সচেতনভাবে প্রয়োগ, 
করেছেন, তাদের মধ্যে এডিস্ন, ম্যাথু আরনজ্ড, বেটি, বার্ক, কোলরিজ, 
কঙগগ্রিভ, ফিল্ডিও, গ্রে, হেল্লাম্‌, কেবল্‌, নিউম্যান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, জর্জ এলিয়ট 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । জোসেফ ওয়ার্টন মহাশয় পোয়েটিক্‌স সম্বন্ধে যে 


পোয়েটিক্‌স ৫৯, 


উক্তিটি করেছেন তা উল্লেখ করে আমর] ইংলণ্ডে পোয়েটিকসের প্রভাব- 
সম্পকিত আলোচন! শেষ করতে পারি। 
তিনি লিখেছেন--০ 86650006 00 810061:50810 0০০0 10008 
10951136 0111521)015 01865660015 01620156 0010. 72 ৪3 20500 
810 11010551012 25 100 70166612060 2 51011 10) 862০017605 10100 
10251108 93012077010” (89885 08 79019 30. ০01 171]. ) ১৫৬০ থুঃ 
থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত, সমগ্র ইউরোপে, এরিস্টটলই ছিলেন সাহিত্য-শিল্পতত্বের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, পোয়েটিক্ন ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিকগ্রন্থ। 
ইতালীতে ষোড়শ শতাব্দীতে এরিস্টটল-অন্ুশীলনের যে আবেগ আসে 
এবং যার ফলে পোয়েটিকূসের অনুবাদ ও টীকা-ভাষ্ু রচনার এক বিরাট 
সাহিত্যিক প্রচেষ্টা দেখা দেয়, তা" শুধু ফ্রান্স বা ইংল্যাগু- 
স্পেনে পোয়েটিক্সের 
প্রসার. কেই প্রভাবিত করে ন1 স্পেন, পর্ত গাল, জার্মানী প্রভৃতি 
নানা দেশে প্রভাব বিস্তার করে। স্পেনে, সাহিত্য- 
সমালোচনা -বলতে যা বুঝায়, তা আরম্ত হয়েছে যোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে 
এবং লেখ! হয়েছে ইতালীয় ভাষ্ুকারদের টীকাঁভাস্তকে ভিত্তি করেই। 
রেঞ্রিফোঁকৃত “আর্টে পোয়েটিকা এস্পেনোল।” (১৫৯২ ) ষে এরিস্টটল, 
স্ক্যালিগের এবং অন্যান্ত ইতালীয় পণ্ডিতদের “উপর ভিত্তি করেই লেখা তা" 
গ্রশ্কার নিজেই স্বীকার করেছেন । পিন্সিয়ানো"র “ফিলসোফিয়! এটিগুয়া 
পোয়েটিক1” ও (১৫৯৬) একই ভিত্তিতে রচিত। তারপর, ক্যাসকেলেস-_ 
ভার «টেবলাস পোয়েটিকাদ্‌্” (১৬১৬), গ্রন্থে পূর্বাচার্ধয হিসাবে, 
মিন্ট,নেণ, গিরাল্ডি, সিস্তিত্ত, মগ.গি, রিক্কোবনী কস্টেলভেত্রো, রোবোরটেলি, 
এবং শ্বদেশীয় পিন্সিয়ানোর নাম করেছেন । সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, 
ম্পেনদেশে সাহিত্য সমালোচন].শান্ত্র ইতালীর বিশেষতঃ পোয়েটিকসের 
প্রভাবেই গড়ে উঠেছে । 
জার্ানীতেও সাহিত্য শিল্প বিষয়ক আলোচল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
ইতালী থেকেই ধার করা। ফেব্রিকিয়াস্‌ তার “ভি রে পোয়েটিকা” (১৫৮৪ ), 
গ্রন্থে, মিন্টো পার্টেনিও, পণ্টেছুস্‌ প্রভৃতির কাছে স্পষ্টভাবেই থণস্বীকার: 


৬ এরিস্টটলের পোষ়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


করেছেন | তারপর, ওপিৎস্‌ (01016) ধে সাহিত্য-শিল্প সমালোচন। হবার 
জার্মান-সাহিত্যে নবজীবনের স্ুত্রপাতত করেছিলেন 
০0958 তার ধারা, ডেনিয়েল হাইনপিয়াস--রোনসার্ড-- 
স্ব্যালিগারের ধারা! বেয়ে ইতালীয় ভাষ্কারদের--. 
বিশেষতঃ পোয়েটিকস্নএর উৎস থেকে নেষে এসেছে । পোয়েটিক্স জার্মানীতে 
কতথানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বড় প্রমাণ "লেসিউ*-এর একটি মন্তব্য-- 
'যদিও, এই আলোকের যুগে আমাকে লোকে উপহাস করতে পাঁরে তবু 
আমি এ কথা বলবই-_আমি পোয়েটিক্সকে ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞার মতই 
আভ্রান্ত বলে মনে করি (হুঘুর্গ-ড্রামাটাজি...১০১,১০৪ )॥ তারপর, অষ্টাদশ 
উনবিংশ শতাবীতে জার্ানীতে পোয়েটিকূদ নিয়ে যত আলোচন হয়েছে 
তার তালিকাও প্রভাবের পক্ষেই সাক্ষ্য দেবে । (তালিকা দ্রষ্টব্য )। 
এই প্রসঙ্গে উপসংহারে বল! যায়-_-উনবিংশ শতাব্দীর সমাধির সঙ্গে সঙ্গে 
এরিস্টটলের পোয়েটিকৃসের প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি। সাহিত্যত্ব, বিশেষতঃ 
শাট্যতব সম্বন্ধে ধারাই কোন গভীর আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন তারাই 
'পোয়েটিক্স'-এর শরণ না নিয়ে পারেননি । বিংশ শতাবদীতেও, (ট্যাজেডি- 
তত্ব আলোচনার জন্য তো! বটেই) এরিস্টটলের পোয়েটিকপের জন্ত একটি 
বিশিষ্ট স্থান সংরক্ষিত রয়েছে। 


এঞক্সিস্টউনন্ব-স চিজ 
০ জ্নািজ্লুকভল্ 
€ বঙ্ষাক্ছবাদ ১ 


পোয়েটিক্স্‌ 


[ বিষয়-বিশ্লেষ ] 


*১| “আনুকরণ' (মাইমেপিস্‌), কাব্য সংগীত, নৃত্য, চিন্তর ও ভাস্কর্য, 
অর্ববিধ কলার সামান্ত ধর্ম। এই সকল কলার মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য ঘটে 
বীতি ও বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের ফলে। অঙ্গকরণের রীতি--ছন্দ, ভাষা, সঙ্গতি বা 
ন্ুর-কোথাও তা একক কোথাও বা যৌগিক। 

*২। অনুকরণের-বিষয়বস্ত । অনকরণধর্মী কলা-্টিতে উচ্চ এবং 
নিম্ন দুইজাতীয় বিষয় উপস্থাপিত হয়। কাব্যে ট্রাজেডি ও কমেডি বিভাগের 
ভিত্তি--বিষয়ের উচ্চতানীচতা-ডেদ | 

*৩। অনুকরণ রীতি ॥ কাব্য রূপের দিক দিয়ে তিন প্রকার হতে পারে 
_ নাটককল্প বর্ণনাত্মক) বিশুদ্ধ বর্ণনাত্বক (গীতিকবিত অন্তূক্ত ) ব! বিশুদ্ধ 
নাটক। গ্রসঙ্গতঃ নাটকের নাম ও উৎপত্তি আলোচন]। 

*৪| কাব্যের উ্পত্তি ও ক্রমবিকাশ-মনস্তত্বের দিক দিয়ে দেখলে, 
কাব্য সৃষ্টির মূলে ছুটি কারণ দেখা যায়__-অম্থকরণ-বৃত্তি এবং সঙ্গতি-বোধ ॥ 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে, কাব্য প্রথম অবস্থায় ছুই ধারায় প্রবাহিত--এই ছুই গতি- 
প্রবণতা দেখা যায়--হোঁমারের কাব্যে। ই্রযাজেডিতে ও কমেডিতে উচ্চতর 
শ্রেণী-বিভাগের সাক্ষ্য রয়েছে । এখানে ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশের স্তরগুলি 
উল্লিখিত হয়েছে। 

*৫ | 'হান্যোদ্দীপক'-এর লক্ষণ-_কমেডির উৎপত্তি ও বিকাশের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মহাকাব্য (এপিক) ও ট্যাজেডির মধ্যে এঁক্য ও অনৈক্য 
নির্ধারণ (পরিচ্ছেদটি খণ্ডিত ) 

+৬। ট্র্যাজেডির লক্ষণ-_ ট্রাজেডির ষড়ঙ্গ__তিনটি বহিরঙ্গ যথা, দৃশ্য 
(906০68019 ) গীত (907) ও রচনা (01661020.) 1 তিনটি অন্তরঙ্গ, যথা 
বৃত (2196), চরিত্র (018080015 ) ও ভাবনা (0508800)। বৃত্ত বা 
ঘটনার উপস্থাপন মুখ্য অঙ্গ । চত্রিত্র ও ভাবনার স্থান তার পরে। 


৬৪ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


*৭। বৃত্ত অবশ্যই পূর্ণাবয়ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উপযুক্ত-আয়তন হবে। 

*৮| বৃত্ত অবশ্থ একক' হবে। বৃত্ত-এঁক্য বলতে, নায়ক-এঁক্য নয় 
'ঘটনা-এক্য বুঝায় ॥ বৃত্ের অংশগুলি অজাঙিযোগে-যুক্ত হবে । 

*৯। (বৃত্তের আলোচনা ) নাটকীয় এঁক্যে পৌছতে হলে গ্রতিহাসিক 
সত্য অপেক্ষা শৈল্পিক সত্যকেই উদ্দেশ করতে হবে; কারণ-_কাব্য 
প্রকাশ করে “সামান্ত*কে, ইতিহাস প্রকাশ করে 'বিশেষ+কে | ঘটন] বিন্যাসে 
সম্ভাব্য ক্রম বা আবশ্টিক ক্রম সম্বন্ধীয় আলোচনা | এক্যহীনতার জন্য 
কয়েকটি বৃত্তের নিন্দা। সর্বোৎরুষ্ট ট্র্যাজেডিরসের নিষ্পত্তি, “অনিবার্ধ এবং 
“অগ্রত্যাশিতে'র সংমিশ্রণের ওপর নির্ভর করে। 

*১০। (বৃত্ত আলোচনা-প্রসঙ্গ ) সরল এবং যৌগিক বৃত্তের লক্ষণ 

*১১। (বৃত্ত আলোচনা” ) পরিশ্িতি-বিপর্যাস, অভিজ্ঞান__ 
টর্যািক বা শোচনীয় ঘটনার লক্ষণ ও ব্যাখ্যান। 

*১২। ট্র্যাজেডির বৃতাজ-সংখ্যা নিরূপণ প্রোলোগ, এপিসোড 
প্রভৃতি." খুব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত) 

*১৩। (বৃত্-আলোচনা-প্রসঙ্গ ) উ্র্যাজিক ঘটনার ম্বন্ূপ-_নায়কের 
ভাগ্য-বিপর্ষয়,। এবং চরিত্র আদর্শ ট্র্যাজেডির পক্ষে কতখানি উপযোগী । 
বিষার্ধান্ত পরিণামই “যেমন কর্ম-তেমন-ফল'__পরিণতি ( পোয়েটিক জাপ্টিস্‌) 
অপেক্ষা! অধিকতর ট্র্যাজিক | “যেমন কর্ম-তেমন ফল” পরিণাম জনসাধারণের 
খুব প্রিয়, এবং কমেডিরই উপযুক্ত । 

*১৪। (বৃত্আলোচন1) ট্রাজেডির রস_ ভয়ানক ও করুণ বৃত্তের 
ভেতর থেকেই অভিব্যক্ত হওয়া! চাই। দৃশ্ঠ অথবা! নিছক ঘটনার দ্বার] রসন্থষট 
কর ট্র্যাজেডি-ধর্মের প্রতিবন্ধী। ট্র্যাজেডি-রসের তীব্র নিষ্পত্তির জন্ত 
উপযোগী শোচনীয় ঘটনার দৃষ্টাত্ত। 

*১৫| ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের ( টনৈতিক উদ্দেশ্তের অভিব্যক্তি হিসাবে ) 
স্থান। নৈতিক চরিত্র চিত্রণের উপাদ্দান। চরিজ্রে তথা বৃত্তে অবশ্থস্ভাবিতা 
বা সম্ভাব্যভার নিয়ম প্রয়োগ--অতিগ্রাকৃত দেব-দেবীর আবির্ভাব ( ডিউস 
একস মেসিনা ) [অপ্রাসজিক এস্কলে ] কি উপায়ে চরিত্র আদর্শায়িত হয়। 


পোয়েটিকৃস ৬৫ 


*১৬। (বৃত্তআঙ্লোচন! ) প্রত্যভিজ্ঞান (2০০04016101 )-_-উহার নানা 
প্রকার দৃষ্টান্ত | 
*১৭। ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের জন্য কার্ধকরী নিদেশ 
(ক) দৃশ্টটিকে চোখের সামনে ব্রাখা এবং নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর 
সহিত একাত্মক হওয়ার জন্য নিজে নিজে অভিনয় করা! আবশ্যক । 


(খ) উপকাহিনী সংযোজন! করবার আগে ঘটনাটির বেখারপটি 
একে নেওয়া । প্রসঙ্গত মহাকাব্যের উপকাহিনীর সঙ্গে ট্র্যাজেডির 
উপকাহিনীর বৈসাদৃশ্য দেখান হয়েছে । 

*১৮|। ট্র্যাজেডি--রচয়িতাদের জন্য আরো নির্দেশ । 

(ক) কাহিনীর জটিলতা -স্থষ্টি এবং উপসংহার বিশেষ সতর্কতা 
বিশেষতঃ উপসংহার ( ভিম্ুমেণ্ট ) বিষয়ে । 

খে) সম্ভবমত কাব্যোত্কর্ষজনক নানা উপাদানের সংযোজন । 

(গ) মহাকাব্যের মত ঘটনাবাহুল্য দ্বারা ট্র্যাজেডি-বৃত্তকে 
ভারাক্রান্ত না করা । 

€ঘ) “সমবেত-সংগীতকে (কোরাস ) সংলাপের মতই অবিচ্ছে্ 
বা অন্তরঙ্গ অঙ্গে পরিণত কর] । 


*১৯। ট্র্যাজেডিতে ভাবনা! ব1 মনীষা এবং বচনশৈলী ব। ভণিতি 
অলঙ্কার শান্ত্রসম্মত নাটকীয় বাকৃবিস্তাসের মধ্যেই ভাবনা প্রকাশ পায়। 
বচনশৈলী প্রধানতঃ কাব্যকলার অপেক্ষা আবৃতি রাজ্যের মধ্যে অস্ততূক্তি। 


*২০ | বচনশৈলী বা সামান্তত বাচনিক প্রকাশ । বাক্যের পদ প্রভৃতির 
বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য ব্যাকরণগত বিষয় ( সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত )। 


*২১| কবি-_ভণিতি (1০102 )1 কাব্যের প্রয়োজনীয় শব্ধ ও 
বাগব্ীতি--বিশেষতঃ বূপকও অস্ততূক্তি। বিশেষের লিঙ্গ নির্ণয়ের বিষয়ে 
একটি পরিচ্ছেদে, খুব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত। 


*২২। (কবি-ভণিতি ) কাব্যে ভাষার ওজোগুণের সহিত স্পষ্টতার 
ংযোগ। 
পোয়েটিক্স-_€ 
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*২৩| মহাকাব্য । “ঘটনা-এঁক্য'-ব্যাপারে ট্র্যাজেডির সঙ্গে এঁক্য 
আরো; এখানেই ইতিহাসের সঙ্গে তার পার্থক্য । 

*২৪ | ( মহাকাব্য-আলোচন] ) ট্র্যাজেডির সঙ্গে আরো অন্থান্ত বিষয়ে 
এঁক্য-_-যে যে বিষয়ে পার্থক্য তা পরিসংখ্যাত এবং দৃষ্টাত্তে প্রদশিত। 
যথা--/১) কাব্যের আয়তন (২) ছন্দ (৩) অবিশ্বান্য কল্পনাকে সম্ভাব্যের 
রূপ দেওয়ার কৌশল । 

*২৫| কাব্যের বিরুদ্ধে সমালোচকের অপকর্ষের অভিযোগ-_অপকর্ষগত 
প্রশ্নের উত্তর । বিশেষতঃ কাব্য-সত্য কথাটির তাৎপর্ধের ব্যাখ্য1"**লৌকিক 
সত্য হতে কাব্য-সত্যের পার্থক্য । 

*২৬। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মূল্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচন]। 
ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে যে ত্রুটির অভিযোগ করণ হয় তা ট্র্যাজেডির ত্বগত ধর্ম নয়। 
এর উৎকর্ষ অধিক বলেই দুইয়ের মধ্যে ঢাজেডিরই স্থান উচ্চে। 

* |নুচার-কৃত অনুবাদের-41)215518 ০৫ 001/021705 অংশ থেকে 
নেওয়া হয়েছে ] 


এরিষ্টটলের পোয়েটিক্দ 
১ 
আমি কাব্যের স্বরূপ সম্বদ্ধে এবং প্রত্যেকটি জাতির বিলক্ষণ ধর্ম নির্দেশ 
করে, তার নানা জাতি ্ম্বদ্বে আলোচনা করতে চাই। উত্কষ্ঠ কাব্যের 
জন্য বৃত্তের গঠনটি কেমন হওয়া চাই, যে সকল অঙ্র-উপাদান নিয়ে কাব্য 
গঠিত তাদের কত সংখ্যা, কি প্ররুতি এবং এমনি সব কিছুই যা যা এই 
জিজ্ঞাসার পরিধির মধ্যে পড়ে, অনুসন্ধান করে দেখতে চাই। 

মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি_-কমেডিও_-এবং ডিথাইরাঘিক কবিতা এবং 
জাত বাশির ও বীণার নানান্ধপ সংগীত, লামাগ্য ধর্মের দিক 
দাহিতা-শিক্প. দিয়ে অনুকরণেরই নানা উপায়। তবে এদের একের সঙ্গে 
অন্থের পার্থক্য তিনটি বিষয়ে : _অনুকরণের মাধ্যম, 

অনুকরণের বিষয়, এবং অনুকরণের রীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। 


পোয়েটিকৃস ৩৭ 
যেমন করে অনেক লোক দেখ! যায় ধার! ( সচেতনভাবে কলাকৌশল 
প্রয়োগ করে অথবা শুধু অভ্যাস অনুশীলন দ্বার।) বর্ণ ও রেখার মাধ্যমে বা 
খ্বরের মাধ্যমে নানা প্রকার বিষয় অনুকরণ ও উপস্থাপন করে থাকেন, তেমনি 
উল্লিখিত কলাগুলিতে মোটামুটিভাবে অনুকরণ নিপ্পক্ন হয় ছন্দ, ভাষা বা 
সঙ্গতির একক অথবা সামবায়িক উপায়ে । 
যেমন, বাশীর ও কীণার সংগীতে স্থর-সঙ্গতি ও লয় প্রয়োগ করা হয়) 
তেমনি এদের সঙ্গে যাদের প্রকৃতিগত এঁক্য আছে সেই সব কলাতেও--যেমন 
মেষপালকের-বাশীর গান। নুত্যে একমাত্র ছন্দই থাকে, সুর থাকে না। 
নৃত্যেও ছন্দোলয়ে চরিজ্র হদয়াবেগ এবং ঘটন] অনুকৃত হয়। 
অন্থ এক কলা আছে য| একমাত্র ভাষা ছ্বারাই অনুকরণ করে; 
সে ভাষা গছ অথবা পগ্ঠ। আবার পে পছ্ভে নানামাজার 
সাহিত্য-শিল্প 
ছন্দের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে অথবা একটিমাত্র ছন্দও 
থাকতে পারে। 
কিন্তু এ পর্যস্ত এর কোন নামকরণ কর] হয়নি। এমন কোন সামান্ 
শব বা সংজ্ঞা নেই যা দিয়ে আমরা একই সঙ্গে একদিকে সোফ্রোনের এবং 
জোনার্কাসের একাষ্কিকা-অন্কুকৃতিকে (মাইমস্‌) এবং সক্রেটিসেরর উত্তি- 
প্রত্যুক্তিবন্ধে-রচিত সংলাপকে, অন্যদিকে আয়াম্বিকছন্দেরঃ এলিজিয়াক- 
ও অনুরূপ ছন্দের কাবা-কৃতি সমূহকে বুঝাতে পারি। লোকে অবশ্ 
ছন্দের নামের পিছনে পল্রষ্টা” বা “কবি” শব্দ যোগ করে 
থাকে এবং বলে--এলিজিয়াক (শোকগাথার ) কবি বা 
এপিক কবি (অর্থাৎ যট-মাত্রার কবি ) *যেন অন্ুকরণই 
কবির বিলক্ষণ ব্যাপার নয়, পদ্ধ লিখলেই নিধিচারে সকলকেই কবি বলা 
চলে। এমন কি যখন ঠৈষজ্য-বিষ্ভা-বিষয়ক গ্রস্থ ব৷ প্ররুতি-বিজ্ঞানও পঞ্ধে 
লেখা হয় তখনও যথারীতি লেখককে কবি আখ্য। দেওয়া হয়। কিন্ত হোমার 
এবং এম্পিভোকল্সের মধ্যে ছন্দের এঁক্য ছাড়া আর কোন বিষয়েই এঁক্য 
নাই; স্থৃতরাং একজনকে কবি বঙ্গাই উচিত আর অন্তকে কবি না বলে 
পদার্থতত্ববিদ বলাই সঙ্গত। এই হুত্র অন্ুসারেই এমন কি, যদি কোন লেখক 


কাব্যের বিলক্ষণ 
লক্ষণ 
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£ 


তার কাব্যিক অন্ুকরণে, চেইরিযোন (01821670015) যেমন তার “সেন্ট র 
এ (08901) সব রকম ছন্দের এক খিচুড়ি পাকিয়েছেন, তেমনি সব 
রকম ছন্দ মিলিয়েও ফেলেন তাহলেও তাঁকে কবি নামেই অভিহিত করা 
উচিত। এই পার্থক্য-বিষয়ক আলোচনা! এই পর্যস্তই 

তারপর আবার এমন কয়েকটি কলা-শিল্প আছে যার] উল্লিখিত সব কয়টি 
উপায় অবলম্বন করে থাকে; যেমন-_ছন্দ, স্বর এবং মাত্রা। «ডিথাইরাম্বিক' 
কাব্য “নোমিক-_কাব্য এবং ট্র্যাজেডি-কমেডিও, এই জাতের কলা। 
তবে ছু"য়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম ছুই শ্রেণীত উপায়গ্তলি সংযুক্তভাবে' 
প্রযুক্ত এবং দ্িতীয় শ্রেণীতে এখন একটি পরে অন্য আর একটি--এমনি ভাবে 
প্রযুক্ত । 

অন্ুকঝরণ-মাধ্যমের বা উপায়ের ভিত্তিতে কলা-সমূহের পারস্পরিক 
পার্থক্য এইটুকু । 


যেহেতু অন্ুকরণের বিষয় (সাংসারিক ) কর্মরত ব্যক্তি আর ব্যক্তিগুলি 
উচ্চ ৰা নিম দুই শ্রেণীর একটি হবেই (নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে এই বিভাগের 
যোগ আছে; ভালো-মন্দ ভেদ নৈতিক পার্থক্যেরই 
লক্ষণ); সেই হেতু অনুসিদ্ধাস্ত দাডায় এই যে আমরা, 
মানুষকে উপস্থাপিত করব লৌকিক জীবনে যেমন দেখা যায় তার চেয়ে 
উন্নততর বূপে, নতৃব1 হেয়রূপে, নতুবা যথাযথরূপে। চিত্র-শিল্পেও 
একইরীতি দেখা যায়। পলিগনোটাজ (০015590£85 ) মানুষকে লৌকিক- 
রূপের চেয়ে মহত্তর বূপে অন্ন করেছেন । পৌসন্‌ (22050) একেছেন 
হেয় কষে এবং ডাওনিসিয়াস (101925505 ) একেছেন-_যথাযথ রূপেই। 

স্নতরাং না বললেও এ কথাট। স্পষ্ট ষে প্রত্যেকটি উল্লিখিত অন্ুকরণ- 
মাধ্যমে এই বৈচিত্র্য থাকবে এবং পৃথক ধরনের বস্ত অনুকরণ করতে গিয়ে 
পৃথক শ্রেণী হয়ে দাড়াবে । এইরূপ বৈচিত্র্য এমন কি নৃত্যে বংশীবাদনে এবং 
বীণাবাদনেও দেখা যায়। তেমনি ভাষা ব্যাপারেও-_সে ভাষা গগ্ই হোক- 


রূপায়ণে আরোপ 


পোয়েটিক্‌স ৬৯ 


বা গীতবিহীন পদ্যই হো”ক। দৃষ্টাস্ত যেমন, _হোমার যাহষকে উন্নততর 
করে রূপ দেন, ক্লিওফোন ( 01901507) দেন যথাযথ রূপ আর ব্যঙ্গ 
কবিতার আবিষ্তা থেসীয় হেগেমন (£355০2901 ) এবং “দেইলিয়াড 
(70911150) লেখক নিকোকারিচ ( 21০028155 ) লৌকিক রূপ অপেক্ষ। 
হেয়রূপ ধিয়েথাকেন। ভিথাইরাম্বিক এবং নোমিক কাব্য সম্বম্থেও একথা 
প্রযোজ্য । এখানেও বিচিত্র রূপ কৃষ্টি করা যায়_যেমন টিমোথিউস্‌ 
(10110090105) এবং ফিলোকসিনাস (01011086105) তাদের 
“সাইক্লোপস্” (05০10095 ) রচনা! করেছেন ভিন্ন রীতিতে । ট্র্যাজেডি ও 
কমেডির মধ্যেও একই পার্থক্যলক্ষণ। কমেডির উদ্দেশ্য মানুষকে বিকৃত বা 
হেয় রূপে উপস্থাপিত করা, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ, লৌকিক জীবনে যেরূপ দেখা 
যায় তদপেক্ষা উন্নত রূপে উপস্থাপিত করা । 


১১ 


অধিকন্তু তৃতীয় একটি পার্থক্য আছে-_যে রীতিতে বিষয়বস্তুকে অনুকরণ 
কর] হয় সেই রীতির । কারণ মাধ)ম এক হলেও এবং বিষয়বস্ত এক হলেও 
কবি এক বর্ণনায় অনুকরণ করতে পারেন-হোমারের 
মত অন্য ব্যক্তির মুখে বর্ণনা দিয়ে বা! নিজের মুখেই বর্ণন। 
করে, অথবা সমস্ত পাত্র-পাত্রীকে দর্শকের জন্মুখে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল 
বূপে উপস্থাপিত করতে পারেন। 

তা'হলে যে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি-_-এই হল শৈল্পিক অন্ুকরণের 
ত্রিবিধ পার্থক্যের ভিত্তি মাধ্যম, বিষয়বস্তু এবং বীতি। এক হিসাবে 
সফোক্লিস হোমারের মতই একই বিষয়বস্তর অন্গকারী--কারণ উভয়েই উচ্চ- 
জাতীয় চরিত্র অনুকরণ করেন: আবার এক হিসাবে এবিস্টফেনিসের মত 
একই রীতির অন্থকারী ; কারণ উভয়েই পাত্রপাত্রীর জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল 
অবস্থাটি অন্থকরণ করেন। এই কারণেই অনেকে বলেন-_ষে রচনা? 
ক্রিয়াশীল রূপ উপস্থাপিত সেই সব রচন1কে “ডামা” নাম দেওয়া হয় । একই 
“কারণে ভোরীয়র1 দাবী করে যে তারাই, ট্র্যাজেডি কমেডি উভয়েরই 


রচনা-রীতি 


থ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


আবিষ্র্তী। কমেডি আবিষ্কারের দাবী শুধু ষে খাস গ্রীসের মেগারীয়গণই” 
করেন এবং করতে যেয়ে বলেন যে তাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনেই 
কমেডির জন্ম হয়েছে---তা? নয়, সিসিলির মেগারীয়গণও করে থাকেন। 
কারণ কবি এপিকারমাস--ধিনি সিওনাইডিস এবং ম্যাগনিসেরও পূর্ববর্তী__ 
সেই দেশেরই অধিবাসী । উর্যাজেডিও সেইরূপ পেলোপন্লিসের ডোরীয়দের" 
কেউ কেউ দ্রাবী করে থাকেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা ভাষার সাক্ষ্যের 
কাছে আবেদন করে থাকেন। তারা বলেন--পার্খববততী গ্রামকে তাদের 
ভাষায় বল] হয়__-কোমাই (02291), এথেনীয়বা বলেন--ডিমোই (06120) । 
তারা যনে করেন যে “কমেডিয়ান” নামটি “কোমাজেইন” (02020825910)-- 
থেকে ব্ুযুৎ্পন্ন হয়নি, এ নাম পেয়েছে তারা এই কারণে যে নগর থেকে 
তারা ঘ্বণাভরে বহিষ্কৃত হয়েছিল এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াত-_-(096 
[:00025)। 

তারা আরো বলেন যে “কর।”অর্থে ভোরীয় প্রতিশব হচ্ছে ভ্যান্‌ 
(08) এবং এথেনীয় প্রতিশব-_প্রাতেইন (0796610) 1 অনুকরণের, 
বিভিন্ন রীতির সংজ্ঞা ও শ্বরূপসম্বদ্ধে এইটুকুই যথেষ্ট। 


৪ 


কাব্যের উৎপত্তির মূলে আছে ছু”টি কারণ এবং ছুটির প্রত্যেকটিই 
আমাদের ব্বভাবের অতিগভীরেই নিহিত। প্রথমতঃ অনুকরণের সহজ" 
হী, বৃত্তিটি মানুষের মধ্যে আশৈশবই দেখা যায়। মাহুষের' 
প্রেরণা সঙ্গে মন্ুয্েতর প্রাণীর অন্ততম পার্থক্য এই যে প্রাণীর মধ্যে 
মানুষই সর্বাপেক্ষা অন্থুকরণশীলল এবং অনুকরণ সাহায্যেই 

মে শৈশবের শিক্ষা গ্রহণ করে। অনুকৃত বিষয় দেখে যে আনন্দ, তা” 
প্রায় সার্জনীন। অভিজ্ঞতা থেকেও আমর! এর প্রমাণ পাই। কষে 
সমস্ত লৌকিক বিষয় দেখে আমরা বেন! পেয়ে থাকি, সেই অমন 
বিষয়ই অতি বথাযথরূপে অনুকত হতে দেখে জামরা আনন্দ 
লাভ।করি ; যেমন, অতি কদাকার প্রাণীর রূপ অথবা মরা দেহের রূপ ॥। 


পোয়েটিক্‌স ৭১ 


এর কারণ আসলে এই যেকোন কিছু জানার মধ্যে ষে পরম আনন্দ তা 
শৈল্পিক আনন্দ বেদনা শুধু যে দার্শনিকরাই পান তা! নয়, যাদের শিক্ষার শক্তি 
আনন্দ দে্কেন? সীমাবদ্ধ সেইরূপ সাধারণ লোকেও পেয়ে থাকে। 
সুতরাং যে কারণে মানুষ অন্ুকৃতি দেখে আনন্দ অনুভব করে তা এই 
যে অন্ুকৃত বস্ত উপলব্ধি করতে গিয়ে তার! দেখতে পায় যে তার৷ শিক্ষা 
পাচ্ছে, অনেক কিছু অন্গমান করছে এবং খুব সম্ভব এই কথাই বলেছে-- 
"আহা, এই তো সেই!” আর যদি তুমি মূল বস্তুটি না দেখে থাক, তা+হলে 
আনন্দ হবে-_অন্ুকরণের যাথাষথ্যের জন্য নয়-_স্থনিঞ্িতি, স্ুরপ্তন অথব 
অন্তান্য সদৃশ কারণের জন্য । 


(তা'হলে দেখা গেল অন্করণ আমাদের স্বভাবের অন্ততম সহজ বৃত্তি 
(বা সংস্কার)। তারপর আছে সঙ্গতি-বোধ ও ছন্দেপ্র বৃত্তি__মাত্রা ছন্দেরই 
অন্ততম একটি অঙ্গ। মানুষ এই প্রক্তি-প্রদত্ত বৃত্তিকেই ক্রমাভ্যাসের ঘ্বারা 
বিশেষ শক্তিতে পরিণত করেছিল এবং (সেই শক্তির বলে) অনেক স্ুল 
চেষ্টার পরে, কাব্য স্ষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।. 


এই সময়েই লেখকের ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ফলে কাব্য ছুইভাগে 
ভাগ হয়ে গেল। গুরুগস্ভীর প্রকৃতির লোক মহৎ ঘটন এবং মহাপুরুষের 
বা সঙ্জনের ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করলেন, লঘুপ্রকৃতির লোকের? অনুকরণ 
করলেন-_-নীচজাতীয় লোকের ক্রিয়া-কলাপ। এরা 
করলেন প্রথমে ব্যঙ্গ রচন৷ আর পৃর্বোক্লিখিতরা রচন! 
করলেন “দেবস্ততি* ও “মহাপুরুষ-স্ততি”। ব্যঙ্গ-জাতীয় 
কবিতার রচয়িতা হিসাবে হোমারের আগে আর কারে! নাম পাওয়া যায় 
নাঁ-যদিও মনে হয় এই শ্রেণীর লেখক আরে! অনেকেই ছিলেন। কিন্ত 
হোমারের পর থেকে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়-হোমারের নিজের 
'মারগ্রা ইটিজ্ঃ এবং অন্তান্ত রচনা দৃষ্টান্ত । এখানে উপযোগী ছন্দও ব্যবহৃত 
হয়েছিল। এই কারণেই, এখনও সেই ছন্দের মাত্রাকে বলা হয়--“আয়াদ্বিক* 
বা ব্যঙ্গোক্তির মাত্র! ;_এই মাত্রার ছন্দেই লোকে একে অন্যকে ব্যঙ্গ করত। 


কাব্যে লঘু 
গুরু-ভেদ 
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তাই প্রাচীন কবিদের ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। যথা--ষন্মাত্রিক 
(হিরোইক ) ছন্দের লেখক এবং ব্যঙ্গকর! ছন্দের লেখক । 

যেমন. গম্ভীর রীতির রচনায় হোমার কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য--কারণ 
কেবল তিনিই কাব্যোতকর্ষের সঙ্গে নাটকীয় রীতি মিলিয়েছেন, তেমনি 
তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত ব্যঙ্গরচনার পরিবর্তে হাশ্তাম্পদকে নাট্যকপ দিয়ে 
কমেডির প্রধান ধারাটি স্যষ্টি করেছিলেন। ট্র্যাজেডির সঙ্গে ইলিয়াড ও 
অডিপির যে সম্পর্ক, কমেডির সঙ্গে তার 'মারগাইটিস্‌” এরও একই সম্পর্ক । 
ট্র্যাজেডির ও কমেডির জন্মের পরেও দুই শ্রেণীর কবি তখনও নিজেদের 
্বাভাবিক প্রবণত1 অনুসরণ করে চলছিলেন ৷ ব্যঙ্গরচয়িতার] হলেন কমেডির 
লেখক এবং মহাকাব্যের কবিদের পরে এলেন-উ্র্যাজেডি-লেখকরা কারণ 
নাটক শিল্পকল। হিসাবে বৃহত্তর ও উচ্চতর সৃষ্টি। 

আজ পথস্ত ট্র্যাজেডি তার আদর্শরূপে পৌছেছে কিনা এবং ট্র্যাজেডির 
বিচার শুধু রচনাটুকুর হিসাব ধরেই করতে হবে অথবা তা'তে দর্শকের 
সাপেক্ষতা ধরতে হবে__এ অন্ত প্রশ্ন । যাই হোক, ট্র্যাজেডি এবং কমেডিও, 
ক্মবিবর্তনের পরি. এমন অবস্থায় অতি স্থল প্রচেষ্টামাত্রই ছিল । একের উৎ- 
প্রেক্ষিতে শিল্পের পত্তি হল ডিথাইবাম্ব-রচদ্িতাদের হাতে, অন্তের উৎপত্তি 
করমবিকাশ প্রদশন  হ'ল--আমাদের অনেক নগরে এখনও প্রচলিত আছে 
যে “ফ্যালিক”-গীতি, সেই ফ্যালিক-গীতি থেকে । ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশ 
খুব ধীরে ধীরে হয়েছিল। গ্রাত্যেকটি উপাদান, ক্রমে ত্রমে দেখ দিয়েছিল 
একের পর এক যোজিত হ্য়েছিল। অনেক পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে চলে 
চলে ট্র্যাজেডি তার স্বাভাবিক রূপে এসে দাড়াল এবং সেখানেই থেষে 
দাড়িয়েছিল। 

1 এক্চিলাস্‌ প্রথমে দ্বিতীয় অভিনেতা প্রবেশ করালেন। তিনি সমবেত- 
গীতের প্রাধান্ত কমিয়ে দিলেন এবং সংলাপকেই মুখ্য অঙ্গ করে তুললেন । 
সফোক্রিস্‌ অভিনেতার সংখ্যা বাড়িয়ে করলেন তিন এবং চিত্রিত দৃশ্য 
যোজন! করলেন। তারপর, ছোট বৃত্তের স্থলে 'ষে বড় বৃ গৃহীত হয়েছে 
এবং প্রথম পর্যায়ের ন্ার্টিরিক রচনার অদ্ভুত রচনাশৈলীর স্থলে যে 
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ট্র্যাজেডির গুরুগন্ভীর রীতি ব্যবহত হয়েছে_-এত খুব বেশী দ্রিন আগের 
কথা নয়। "পূর্বে 'ম্যাটিরিক' শ্রেণীর রচনায় ষে “ট্রাকায়িক' ত্রিমান্রিক ছন্দ 
ব্যবহাত হত এবং নৃত্যের সঙ্গে যে ছন্দের খুব মিল ছিল, সেই ছন্দের স্থলে 
আয়াম্িক মাত্রা প্রযুক্ত হ'ল । সংলাপ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রক্কতিই 
উপযুক্ত মাত্রাও আবিষ্কার করে নিল। কারণ আয়াপ্থক মাত্রার ছন্দ সব 
মাত্রার ছন্দ অপেক্ষা! কথ্যভাষার বেশী কাছাকাছি । এই ব্যাপারটা দেখলেই 
বুঝা যায় যে সংলাপের ভাষ! প্রয়াশই অন্ত মাত্রার দিকে না গিয়ে আয়াম্িক 
মাত্রার পংক্তি হয়ে দাড়ায়। বণ্মাত্রিক হয় খুব কচিৎ এবং হয় তখনই 
যখন সংলাপের স্ুরলয় হারিয়ে যায়। উপকাহিনীর সংখ্যা বা অঙ্কের 
সংখ্যা এবং অগ্তান্ত প্রথাসম্মত আবশ্তক উপকরণের সংখ্যা! যোজনা সম্পর্কে 
ধরে নিতে হবে যেআগেই আলোচন! হয়ে গেছে। কারণ তাদের সবিস্তার 
আলোচন! করতে গেলে, নিঃসন্দেই, একটি বৃহৎ ব্যাপার হয়ে দাড়াবে । 


৫ 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে কমেডি নিয়শ্রেণীর চরিত্রের অন্থকরণ। অবশ্ঠ নিষ্ 
বলতে মন্দ শব্দের পুরে অর্থটি বুঝায় না। “হাস্যকর “কুৎসিতের'ই অন্যতম 
উপবিভাগ।* যে বিকৃতি বা কুৎসিত আকুতি বেদনা 
দায়ক বা ক্ষতিকর নয় তারাই হাম্তজনক | স্পষ্ট দৃষ্টাস্ত 
দেওয়া যাক্‌-_হাস্তরসাজ্মক মুখোসগুলি কুৎনিত এবং কিন্ভৃতকিমাকার বটে 
কিন্তু বেদনাদায়ক নয়। 

ট্র্যাজেডি ষে সব পরিবর্তন-ক্রমের মাঝ দিয়ে চলে এসেছে এবং ধারা 
এই মব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তার! খুবই শ্বিদিত। অন্তপক্ষে কমেডির 
কোন ইতিহাস নেই, কারণ এতে কেউ আগেও তেমন গুরুত্ব আরোপ 
কমেডির উৎপত্তির. করেনি । অনেক পরে “আর্কণ” (£19590.) কমিক 

ইতিহাস কোরান রচনার মর্যাদা দান করেছিলেন। তখনও 
অভিনেতার ছিল শ্বেচ্ছাধীন। কমিক কবিরা “কবি, আখ্যা পাওয়ার 
আগেই, কমেডি নির্দিষ্ট আকার লাভ করেছিল। কে এর জন্ত মুখোস 


হাসির কারণ 
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তৈরী করেছিল, কে প্রস্তাবনা (প্রোলোগ) যোজন! করেছিল এবং কেইবা 
অভিনেতার সংখ্য1 বৃদ্ধি করেছিল--এই সব এবং অন্তান্ত বিবরণ অজ্ঞাত 
রয়েই গেছে। বৃত্তের কথাই ধর] যাক্‌-বৃত্ত এসেছিল “সিসিলি, থেকে 
এবং এখেনীয় লেখকদের মধ্যে ক্রেটিসই প্রথম আয়াথিক বা ব্যঙ্গ 
করার ছন্দোমাত্রা ছেড়ে দিয়ে, তার বিষয়বস্ত এবং বৃত্তকে সাধারণীকৃত 
করেছিলেন । 

এপিক কাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজেডির এই বিষয়ে এক্য আছে যে এটাও উচ্চ 
ধরনের চরিত্রের ছন্দোবদ্ধ অন্গকরণ। তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে 

মহাকাব্য ও মহাকাব্য একরকম ছন্দে লেখা এবং বীতির দিক দিয়ে 
৫7৮৮1 ঈ বর্ণনাত্বক। দের দিক দিয়েও উভয়ের পার্থক্য আছে, 

-_কারণ ট্র্যাজেডি বিষয়বস্তকে একদিনের ঘটনার মধ্যে 

অথবা সামান্ত একটু বেশী সময়ের মধ্যে 'সীমাবন্ধ রাখতে যথাসস্তব 
চেষ্টা করে; অন্যপক্ষে, মহাকাব্যের ঘটনার কোন কাল-মাত্রার সীমাবদ্ধত' 
নেই। এট! দ্বিতীয় পার্থক্য । যদিও প্রথম প্রথম যেমন ট্র্যাজিডিতে তেমনি 
মহাকাব্যে একইবপ স্বাধীনতা ছিল। 

অঙ্গ বা উপাদানের মধ্যে, কয়েকটি উভয়ের সমান ) কয়েকটি বিশেষভাবে 
ট্র্যাজেভিরই | । স্ৃতরাং কোন্থানি ভাল ট্র্যাজেডি বা কোন্থানি মন্দ 
ট্র্যাজেডি এ যিনি জানেন, তিনি মহাকাব্য সন্বন্ধেও জানেন। মহাকাব্যের 
সব উপাদান ট্র্যাজেডির মধ্যে আছে কিন্তু ট্র্যাজেডির সব উপাদান 
মহাকাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। 


ঙ 


যে কাব্য ষণ্মাত্রিক ছন্দে লেখা হয় তার সম্বপ্ধে এবং কমেডির সম্বন্ধে 
আমরা পরে আলোচনা করব। এখন, আগে যে সব কথা বল! হয়েছে 
তা থেকে ট্র্যাজেডির একটা মোটামুটি সংজ্ঞা তৈরী করে নিয়ে ট্র্যাজেডি 
সম্বন্ধে আলোচন! কর! যাক। 
 ই্যাজেডি গুরুত্বপুর্ণ “সমগ্র এবং 'বিশেষ আয়ভনের' ঘটনার 
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অনুকরণ )--( অন্ুকরণের ) ভাষা সর্বপ্রকার কাব্যিক অলংকারে ভূবিত-_ 
নাটকের বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ রকম অলংকার 
প্রযুক্ত, (অঙ্থকরণের ) রীতি কার্ধযাত্মক-বর্ণনাত্মক নয়; 
(অন্ুকরণের ) উদ্দেশ্য করুণরল এবং ভয়ানক রস উত্রিক্ত করা তথা উক্ত 
আবেগগুলির মোক্ষণ কর1। “অলঙ্কারে ভূষিত ভাষা” বলতে আমি সেই 
ভাষার কথা বলেছি ষাতে ছন্দ, সঙ্গতি এবং সংগীত ওতপ্রোতভাবে মিশে 
আছে। “বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ রকম” বলতে আমি এই বুঝাতে চাই 
যেকোন অংশ শুধু ছন্দে প্রকাশিত, কোন কোন অংশ গানের সাহায্যে 
প্রকাশিত। 

এখন, '্্র্যাজিক' অন্থকরণ বলতে যখন বুঝায় ব্যক্তির কর্মরত অবস্থার 
রূপ, তখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত, প্রথমতঃ এ হবেই যে দৃশ্সজ্জা ট্র্যাজেডির 
অন্যতম অঙ্গ। তারপর গান এবং বাচন ( *বচনশৈলী বা ভণিতি )। কারণ 
এরাই হল অন্থকরণের মাধ্যম । বাচন (1010002) বলতে আমি বুষি-- 
শুধু শবধসমূহের মাত্্রাগত বিস্তাস। আর সংগীতের অর্থ সকলেই বুঝে । 

তারপর ট্র্যাজেডি কার্ধের বা ঘটনার অন্থুকরণ। কাধ বলতেই' 
কার্ধের কর্তার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে এবং কর্তা তারাই যার' 
চিন্তা ও চরিত্রের বিলক্ষণ গুণের অধিকারী । কারণ এই গুণগুলি দিয়েই 
তো! আমর] কার্ধগুলিকে বিশেধিত করে থাকি এবং এইগুলি-_চিস্তা ও 
চরিত্র-সেই ম্বাভাবিক 'কারণ যা থেকে কার্ধের' 
উৎপত্তি ঘটে থাকে; আর এই কার্ষের পরেই শেফ 
পর্যন্ত সফলতা-বিফলতা। নির্ভর করে। স্থতরাং বৃত্ত হচ্ছে কার্ধের অন্থকরণ £ 
-_আর বৃত্ত বলতে বুঝি-_-ঘটনার বিন্তাস। “চরিত্র' বলতে বুৰি-_সেই ধর্মটি 
যা থাকার ফলে ব্যক্তিতে আমরা গুণ আরোপ করে থাকি। চিস্তার 
অবকাশ সেখানে যেখানে কোন সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করা হয়, অথব1 সাধারণ 
সত্যকে স্থাপিত কর হয়। প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে, সুতরাং ছয়টি অংশ 
আছে আর এতেই ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য রয়েছে--যথ1 7 বৃত্ত, চরত্রি, বচন, 
চিন্তা, দৃশ্য, গান। এই অংশের মধ্যে ছুটি-_অন্গকরণের মাধ্যম একটি 


ট্র্যাজেডির লক্ষণ 


ট্যাজেডির অঙ্গ 
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রীতি এবং তিনটি অন্থকরণের বিষ্য়। এই কয়টিতেই তালিকাটি 
সম্পূর্ণ। এই নব উপাদান, আমর! বলতে পারি, প্রত্যেকটি কবিই প্রয়োগ 
করেছেন বস্তুতঃ প্রত্যেক নাটকেই দৃশ্ঠ, চরিত্র, বৃত, সংলাপ, গান ও 
চিন্তা দেখা যায়। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ঘটনার সংগঠন । কারণ ট্র্যাজেডি তো৷ 
মা্গষের অনুকরণ নয, _-ঘটনার অনুকরণ এবং জীবনের অনুকরণ আর 
জীবনের রূপ কার্ষেই প্রকাশিত এবং এর পরিণতি হচ্ছে একটা কাধ 
পদ্ধতি, গুণমাত্র নয়। এখন, চরিত্র মান্থষের গুণাবলীর নিমায়ক বটে, 
কিন্তু কার্ধের ফলেই মান্য সুখ ব! ছুঃখ ভোগ করে। স্থৃতরাং নাটকীয় 
ঘটনার উদ্দেগ্ত চরিত্রের" উপস্থাপনা নয়, চরিত্র ঘটনার বা কার্ষেরই 
আশ্গযঙ্গিক। অভএব, ঘটনা এবং বৃত্তই ট্র্যাজেডির মুখ্য লক্ষ্য ; আর লক্ষ্যই 
হচ্ছে সর্ধপ্রধান বিষয়। তারপর, ঘটন] ব্যতীত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয় ন]। 
কিন্তু চরিত্রের অভাব ঘটলেও ট্র্যাজেডি হতে পারে । 

আঁপুনিক কবিদের অনেকেরই ট্রাজেডি চরিত্রস্থফ্ির দিক দিয়ে 
অসার্থক রচনা ॥। কবিদের পক্ষে, সাধারণভাবে এ কথাট'-_অনেকক্ষেত্রেই 
সৃত্য। চিত্র-শিল্পেও একই অবস্থা এবং এখানেই জিউকসিস ও 
পোলিগনোটাসের মধ্যে পার্থক্য । পোলিগনোটাস চরিত্র সৃষ্টি করতে 
পারেন নুন্দর ; লিউকৃসিসের রীতিতে নৈতিকগুণের অভাব দেখা যায়। 
আবার যদি তুমি এমন সব কথার পর কথ! গেঁথে যাও, যা চরিত্রকে হন্দর 
প্রকাশ করে এবং বচনশৈলীর ও চিস্তার দিক দিয়েও যা সুসম্পন্ন, তাহলে 
তা" দিয়ে তুমি ঠিক তেমন বেশী খাঁটি ট্র্যাজিক সংবেদন। হুষ্টি করতে পারবে 
না, যেমনটি পারবে সেই নাটক দিয়ে, যাতে এই সব বিষয়ের দুর্বলত। 
থাকলেও, ভাল বৃত্ত আছে এবং শিল্প-স্থন্দর ঘটগ্রা-বিস্থাস আছে। এ ছাড়াও 
ট্র্যাজেডির আবেগজনক উপকরণের মধ্যে যা” সর্বাপেক্ষা শক্তিমান__সেই 
“পেরিপেতেইয়া” বা পরিস্থিতি-_বিপধ্যাস এবং প্রত্যভিজ্ঞান দৃশ্ঠগুলি 
বৃত্তেই অংশ। আরে! একটি প্রমাণ এই যে নতুন শিল্পীর] বৃত্ত গঠন 
-করতে শেখার আগেই, বচনশৈলী এবং যখাষথ চরিত্র চিত্রণে পাকা হাতের 


পোয়েটিক্‌স ৭৭. 


পরিচয় দিয়ে থাকে | প্রথমদ্দিককার কবিদের পক্ষে এ কথা সমানভাবে 
প্রযোজ্য | 

তাহ'লে--বৃত্তই (প্লট) প্রধান উপাদান, বলা যেতে পারে ট্র্যাজেডির 
আত্মা । চরিত্রের স্থান দ্বিতীয়। চিত্রাঙ্কনেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। 
অতিমুন্দর সুন্দর রঙ ষেমন-তেমন ভাঁবে লেপে রাখলে ততখানি আনন্দদায়ক 
হবে না যতখানি আনন্দদায়ক হবে চিত্রের খড়িমাটি-আকা রেখারূপটি। 
স্থতরাঁং ট্র্যাজেডি কোন একটি ঘটনার অন্নুকরণ এবং ঘটনাকে লক্ষ্য করে, 
ব্যক্তির অনুকরণ । 

ক্রম-অন্পারে তৃতীয় হচ্ছে চিন্তা অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভব ও 
সঙ্গত কোন-কিছু বলার ক্ষমতা। বক্তৃতায় এ রাজ্ঞনীতি-কলার এবং অলঙ্কার- 
প্রয়োগ কৌশলের ব্যাপার | এইজন্তই দেখা যায়, প্রাচীন কবিরা চরিত্রদের 
মুখে প্রচলিত লৌকিক ভাষা দিয়েছেন এবং আধুনিকর1 দিয়েছেন__ 
আলঙ্কারিকের ভাষা । 

চরিত্র তাই যা নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে- দেখিয়ে দেয় বাক্তি কোন্‌ 
রকমের বস্ত পছন্দ করে আর কোন্‌ বস্ত অপছন্দ করে । যে সংলাপে এ 
উদ্দেশ্ত ব্যক্ত হয় না অথবা যাতে বক্তা কোন কিছু কামনা করে না বাঁ কোন 
কিছু বর্জন করতে চায় না, ৩] চরিত্রগ্যোতক নয়। অন্যপক্ষে চিন্তা দেখ! 
দেয় সেখানেই যেখানে কোন কিছুর ভাব বা অভাব প্রমাণ করা হয় অথবা 
কোন স!ধারণ সুত্র স্থাপন কর। হয়। 

পরিসংখ্যাত উপা'দানগুলির মধ্যে চতুর্__বচনশৈলী (ভিকশান্‌)। এর 
অর্থ, আগেই যা বলা হয়েছে_-শবধের মধ্যে অথ-শক্তির প্রকাশ ; পদ্য 
এবং গগ্ভে এর তাৎপর্য একই। 

অবশিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে গানের স্থান, অলঙ্করণ হিসাবে গ্রধান। 

দৃশ্যসজ্জীর বাস্তবিকই নিজন্ব একটা আবেশ-গত আকর্ষণ আছে, কিন্ত, 
সমস্ত উপাদানের মধ্যে এর শৈল্লিক মূল্য কম এবং কাব্য-কলার সঙ্গে সবচেয়ে 
কম সম্পর্ক । কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ট্র্যাজেডির শক্তি, প্রত্যক্ষ 
উপস্থাপন! এবং অভিনেতার সাহায্য ব্যত্তিরেকেই উপলব্ধি করা ধায়। 


৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ 


'অধিকন্ত, দৃশ্ঠসজ্জার উদ্দীপনা কবিশক্তি অপেক্ষা! মঞ্চ-যন্ত্রীর কলা-কৌশলের 
উপরেই বেশী নির্ভর করে। 


ণ 


এই সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষিত করার পরে এখন বৃত্তের আদর্শ গঠন সগগন্ধে 
আলোচন] করা যাক, কারণ বৃত্তই ট্র্যাজেডিতে প্রথম ও সর্পপ্রধান বিষয়। 

আমাদের লক্ষণ অন্ুযায়ী- ট্র্যাজেডি ঘটনার অনুকরণ এবং যে ঘটনা 
সম্পূর্ণ সমগ্র এবং বিশেষ আয়তনসম্পন্ন। কারণ এমন 'সমগ্রঁ হতে 
পারে যার হয়ত আয়তনের ক্ষীণতা আছে। সমগ্র বলতে বুঝায় এমন 
একট] কিছু যার আদি মধ্য ও অন্ত আছে। “আদি' অর্থ_যা ঠিক অন্ত 
কোন পূর্বভাবী কারণের কার্ধরূপ নয় অথচ যার পরে অন্ত কিছু স্বাভাবিক 
ভাবেই থাকে বা এসে যায়। অন্যপক্ষে 'আন্ত' বলতে বুঝায় এমন কিছু যা 
অন্ত কোন কিছুর পরে, হয় অনিবার্ভাবে অথব]। নিয়মানুসারে শ্বাভাবিক- 
ভাবেই আসে, কিন্তু যার পর আর কোন ঘটনা ( আকাঙ্ষা ) থাকে না। 
“মধ্য বলতে বুঝায়_যা কোন কিছুর পরবর্তী এবং কোন কিছুর পূর্ববর্তী । 
স্থৃতরাং স্থগঠিত কোন বৃত্ত যেখানে সেখানে স্থুু যেখানে সেখানে শেষ হতে 
পারবে না--এই নিয়ম মেনে চলবে। 

তারপর কোন সুন্দর বস্তকে--সে বস্ত জীবন্ত দেহই হোক অথবা নান। 
অঙ্গের-সংযোগে-গঠিত কোন অঙ্গীই হোক-_শুধু যে অক্গন্তাসের দিক দিয়ে 
ক্থসমপ্রস হতে হবে তা নয়, বিশেষ আয়তনযুক্তও হতে হবে। কারুণু 
সৌন্দর্য নির্ভর করে আয়তনের এবং সামঞ্জস্তের 
উপরে । এই কারণেই অকিক্ষুত্র জীবদেহ সুন্দর হতে 
পারে না; যেহেতু অতিক্ষণিকের জন্য চোখে ধরা পড়ে বলে বস্তটিকে 
স্পষ্টাকারে দেখাই যায় না। আবার যা অতি বিশাল আয়তনযুক্ত তাও 
হন্দর হতে পারে না। কারণ, চোখের দৃষ্টি একসঙে বস্তির সমগ্রটুকু গ্রহণ 
করতে পারে না বলে, বস্তর এককত্ব ও সমগ্রতাঁ দর্শকের কাছে ধরা পড়ে 
না। যেমন দুষ্টাত্ত ধরা যাক--এমন একটা বস্ত যা হাজার মাইল লম্বা । 


সৌন্দর্য বিচার 


পোয়েটিকৃদ ৭৯ 


'তএব, যেমন সজীব দেহের জন্য বিশেষ পরিমাণের আয়তন আবশ্তক-- 
এমন আয়তন যা সহজেই একদুষ্টিতে গ্রহণ কর] যায়, তেমনি বৃত্তেও বিশেষ 
পরিমাণ ধৈর্ঘয- যে দৈর্ঘ্য সহজেই ম্মরণে রাখা যায়--আবশ্তক | 


তবে, নাট্য প্রতিযোগিতায় এবং দৃশ্ঠাত্মক উপস্থাপনায় দের্ঘ্য-সীমা 
বেধে দেওয়া শিল্পসত্রের আওতার মধ্যে পড়ে না। কারণ যদি এমন নিয়ম 
গ্রচলিত থাকত যে এক সঙ্গে একশত ট্র্যাজেডির 


টর্ঘা- 
সে প্রধা প্রতিযোগিতা হবে, তা হলে অভিনয়-অঙষ্ঠান জঙ্ 
গত প্রকৃতি ঘটিকাযস্ত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। বাস্তবিক শোনা যায় 


পূর্বে নাকি এমনিই হোত। কিন্তু নাটকের নিজস্ব প্রকৃতি 
দ্বারা যে সীষা নির্দিষ্ট হয়েছে তা এই ধৈর্য যত বেশী হবে তত বেশী 
হুন্র হবে বস্তটি-আয়তনের দিক দিয়ে যদি অবশ্য সমগ্ররূপটি সুষ্পষ্টাকারে 
ফুটে উঠে। এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে নির্দেশ দিতে হলে আমর! বলতে 
পারি ষে-_আদর্শ আয়তন সেই সীমার মধ্যে আছে-যা'তে, সম্ভাব্যতার 
ও আবষ্তিকতার শ্ুত্র অনুসারে বিন্যস্ত ঘটনাপরম্পরার মাঝ দিয়ে মন্দভাগ্য 
থেকে ভালোভাগ্যে এবং ভালোভাগ্য থেকে মন্দভাগ্যে পরিবর্তন দেখান 
সম্ভব হয়। 0 


৮" 

'বৃত্ত-এঁক্য, বলতে কিন্ত৮_-যেমন কেউ কেউ মনে করেন-__“নায়ক-ধীক্য 
বুঝায় না। কারণ, একজন মানুষের জীবনে অসংখ্য বিচিত্র ঘটনা ঘটে-_ 
এবং তাদের একটা এক্যস্ত্রে বাধ! সম্ভব নয়, তেমনি 
একজন মান্ধষের নানারকমের কাজ আছে ধাদের 
মিলিয়ে আমর] একটি ক্রিয়। (2০০০ ) হু্টি করতে পারিনে। এই কারণেই, 
বোধ হয়, ষে সকল কবি-_হিরাক্রেইড » থেসেইড, এবং এই ধরনের কাব্য 
রচনা করেছেন তারা ভুল করেছেন। তার] মনে করেন--যেহেতু 
হিরাক্রিদ একই ব্যক্তি, হিরাক্লিসের কাহিনীতে স্ৃতরাং এঁক্য আছে। কিন্ত 


একা 


৮০ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


হোমার ঘেষন অন্যান্য বিষয়েও অপ্রতিঘন্থী গুণের অর্ধিকারী, তেমনি 
এখানেও--শিল্পিদৃষ্টিতেই করুন আর সহজাত প্রতিভার ফলেই করুন--মনে 
হয়, অতি স্বন্দরভাবে সত্যিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'অভিসি' রচনা 
করতে গিয়ে তিনি অডিসিউসের সমস্ত অভিষান-_-কাহিনী অস্ততূক্তি করেন 
নি; যেমন--পারনাপাসের উপর আঘাত, অতিথি সমাবেশে পাগলামির 
ভাণ কর] ..এমন সব ঘটনা যাদের মধ্যে কোন অনিবার্ধ বা সম্ভাব্য, 


যোগ নেই। 


তিনি অডিসি এবং ইলিয়াড রচনা করেছিলেন এমন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে যা আমাদের ধারণায়”“একক; | স্ৃতরাং যেমন অন্যান্য অন্ভুকরণ- 
ধর্মী শিল্পে অনুকৃত বস্তুটি একক হলে অনুকরণ একক হয়, তেমনি ঘটনার 
অনুকরণ যে বৃত্ত, তাকেও অবশ্য একটি ঘটনাকেই অন্গুকরণ করতে হবে এবং 
সে ঘটনা হবে তেমন একটি “সমগ্র রূপ? যার অঙ্গের সংযোগ-সন্বন্ধ হবে 
এমন যে, কোন একটি অঙ্গ অস্থানে বসালে বা অপসারিত করলেই, সমগ্র 
রূপটি বিষুক্ত সন্ধি ও ব্যাহত হয়ে পডবে। কারণ কোন বস্তুর সপ্ভাবে বা 
অভাবে যর্দি কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন না] দেখা যায় তা হলে সে বস্তুটি, 
সমগ্ররূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসশ্বন্ধে পংযুক্ত নয়। 


গু 


৯ 


আগে যে সব কথা বলা হয়েছে তাতে এ কথাটাও স্পষ্ট হয়েছে 
যে«্যা ঘটেছে তারই বিবরণ দেঁওয়! নয়--কবির কাজ, যা ঘটতে পারে, 
আবশ্তিকত1 ও সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে যা সম্ভব, তাই 
বিবৃত করা। কবি এবং এতিহাসিকের পার্থক্য পছ্চে- 
লেখার ব1 গছ্চে-লেখার পার্থক্য নয়। হেরোডোটাসের 
বচন! পগ্ছেও লেখা যেতো এবং ছন্দ থাকা সত্বেও যেমন, ছন্দ না৷ থাকলেও, 
তেমনি, রচনাটি ইতিহাসই হতো! । আসল পার্থক্য এখানেই যে একজন 
বর্ণনা করেন--যা ঘটেছে, অন্ঠে করেন যা ঘটতে পারে। স্থতরাং কাব্য 


ইতিহাস ও কাব্যের 
পার্থক্য 
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ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর দার্শনিকতাময় এবং মহত্তর সামগ্রী। কারণ 
কাব্য প্রকাশ করতে চায়_“সামান্য'কে (021%61591), ইতিহাস প্রকাশ 
করে--বিশেষ'কে (68:0০5187)1)(*সামান্ঠ” বলতে আমি এই মনে 
করেছি-কেমন করে বিশেষ শ্রেণীর লোক বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্যের ও 
আবশ্টিকের নিয়ম অনুসারে কিছু বলবে বা কিছু করবে। পাত্র-পাত্রীকে 
বিশেষ বিশেষ নাম দিয়ে দিয়ে, কাব্য এই সামান্-সত্যেই পৌছতে চায়। 
“বিশেষের দৃষ্টাস্ত যেমন-_যা এলসিবিয়াডিপ করেছিলেন বা ভোগ 
করেছিলেন। কমেডিতে এ খুব স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে কবি, 
প্রথমতঃ, সম্ভাব্যের নিয়ম-অগ্সারে, বৃত্তটি গঠন করেন এবং তারপর বৈশিষ্্য- 
ব্যঞ্রক নামগুলি বসিয়ে দেন__ব্যঙ্গকারীদের সঙ্গে পার্থক্য এই, তার? বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির সম্বন্ধে লেখে । কিন্তু ট্র্যাজেডি লেখকরা আজও, প্রকৃত নামই 
ব্যবহার করেন এবং এই যুক্তিতেই করেন যে, যা সম্ভব তা বিশ্বাস ; যা 
ঘটেনি তাকে আমরা অতিসহজেই সম্ভব বলে মনে করতে পারিনে £ কিন্তু 
যা ঘটেছে তা. সশরীরেই সম্ভব হয়েছে, অন্যথা ঘটাই সম্ভব হতো ন1।? 
তবু(অবশ্ঠ এমন কয়েকথানি ট্রযাজেভিও আছে যাতে প্রখ্যাত নাম একটি 
কি দুটি মাত্র, বাকী পব কাল্পনিক। আবার অনেকগুলিতে কোনটিই 
স্থুবিখ্যাত নয়--যেমন এ্যাগাথনের “ধ্যানথিউস' | এতে ঘটনা এবং নাম 
উভয়ই কল্পিত তথাপি আনন্দ তার1 কম দেয় ন1। সুতরাং ট্র্যাজেডির 
প্রচলিত বিষয়বস্তর--পরম্পরাগত কাহিনীগুলির মধ্যেই, আমরা সব কিছু 
ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকব নাঁ। বাস্তবিক তা করতে যাওয়া বাতুঙ্গতা 
মাত্র। কারণ, জান৷ বিষয়গুলি পর্যন্ত, অল্প কয়েকজনের কাছেই জান। এবং 
তবু তার] সবাইকেই আনন্দ দিয়ে থাকে 1) যে কথাটা দাঁড়াচ্ছে তা এই যে 
কবিকে বা অষ্টাকে, পছ্যের লেখক অপেক্ষা কাহিনীর রচয়িতাই হতে হবে, 
কারণ সে কবি যেহেতু সে অন্নুকরণ করে এবং ষা সে অনুকরণ করে তা 
ঘটনা। এমন কি, সে যদি এঁতিহাসিক বিষয়ও নির্বাচন করে বসে, 
তাহলেও সে কবির মর্ধাদাই পাবে; কারণ কোন ঘটনা যা প্রকৃতই 
ঘটেছে তা যে সস্তাব্য ও সম্ভবের সঙ্গে মিলে যেতে পারবে না এমন 
পোয়েটিক্স-_৬ 
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ফোন কথা নেই; ঘটনার মধ্যে এগুণ থাকাতেই সে তাদের কবি 
বাশ্্টা। ;) 

সবরকম বৃত্বের বা ঘটনার মধ্যে_“এপেইপোডিক* বৃত্তই সবচেয়ে 
হেয়। আমি সেই বৃত্বকে “এপেইসোডিক* বলছি যাতে কাহিনীগুলি বা 
অঙ্গুলি, সম্ভাব্য বা আবশ্তিক পারম্পর্ষের ধার না ধেরেই, একের পর এক 
চলতে থাকে । মন্দ কবিরা নিজেদের অক্ষমতার জন্যই এরূপ বস্ত রচনা 
করেন আর শক্তিমানর1 রচনা করেন অভিনেতাদের সন্তু করবার জন্ত। 
প্রতিযোগিতার জন্য দেখনাই রচনা লিখতে গিয়ে, তারা বৃত্বকে তার সাধ্যের 
বাইরে নিয়ে, টেনে লম্বা করেন এবং ফলে স্বাভাবিক পারম্পর্য কুন করতে 
বাধ্য হন। | 
কিন্তু ট্যাজেডি তো! শুধু একট! সম্পূর্ণাঙ্গ ঘটনারই নয়, ভয় বা শোচন! 
উত্রিক্ত করে এমন ঘটনারও অনুকরণ। এরূপ রম-পরিণতি তখনই সর্বোৎকষ্ট- 
বপে পাওয়া যায় যখন ঘটনারাজ্ি আকম্মিকভাবে এসে হাজির হয়, এবং 
সংবেদনার তীব্রতা আরে বেশী হয়, সেখানেই, যেখানে, একইকালে তারা, 
কাধকারণ--নিয়তভাবে, একে অন্যকে অনুসরণ করে। অকারণ ঘটন! 
অথবা আকস্মিক ঘটনার চেয়ে এইভাবে ঘটন! ঘটলেই ট্র্যাজিক চমৎকারিত্ত 
অধিকতর বেশী হবে! এমন কি যুগপৎ ঘটনাগুলিও তখনই বেশী চিত্তাকর্ষক 
হয় যখন তার মধ্যে একট] পরিকল্পনার আভাস ফুটে উঠে। | ৃষ্টাস্তম্বরূপ 
আমরা অর্গোসের দেই মাইটিসের মু্তিটির (155) কথা বলতে পারি 
যেট।, তার হত্যাকারী যখন উৎসব দেখছিল তখন তার মাথায় ভেঙ্গে পড়ে- 
ছিল এবং তাকে হত্যাও করেছিল। এরূপ ঘটনাকে শুধু দৈবাৎ বলে যনে 
হয় না। সৃতরাং এই নিয়ম-অহুসারে বৃত্ত গঠন করলেই সর্বোতম বৃত্ত হবে। 


১৩০ 
বৃত্ত--সরল অথবা যৌগিক । কারণ বৃত্ত যাদের অনুকরণ সেই লৌকিক 
জগতের ঘটনাতেও স্পষ্টত এই বিভাগ দেখা যার। পুর্ধোপ্লিখিত নির্ধারিত 
অর্থে যে ঘটন। একক এবং ক্রম-বিস্তত্ত, সেই ঘটনাকেই আমি “সরল বলছি, 
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“এক্ষেত্রে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে বিনা পরিস্থিতি-বিপর্যাসে এবং বিন। 
প্রত্যভিজ্ঞানেই। যৌগিক ঘটন1 বলা যায় তাকেই, যাতে ভাগ্য পরিবর্তনের 
সঙ্গে থাকে এরূপ কোন বিপর্যাস, বা প্রত্যভিজ্ঞান অথবা এ ছুটোই। এই 
শেষের ব্যাপারগুলি বৃত্তের ভিতরকার গঠন থেকেই গড়ে উঠা উচিত; 
যাতে মনে হবে_যা ঘটছে তা পূর্ববর্তী ঘটনারই সম্ভাব্য বা অনিবার্ধ 
পরিণতি। কোন ঘটন1 অন্ত ঘটনার পূর্ববর্তী অথবা পরবতাঁ (অকারণ বা 
সকারণ )-_-এট] মণ্ত পার্থক্যের ব্যাপার | 


১১ 


('পরিস্থিতি__বিপর্ধাস একরকমের' পরিবর্তন--যাতে ঘটনা, সম্ভাব্য 
ও আবশ্তিকের নিয়মাধীন হয়েও, তার বিপরীত কোটিতে যেয়ে ঈাডায় | 
যেমন ঈডিপাসে। দূত আপে ঈডিপাসের মনটাকে প্রফুল্ল করতে এবং 
মাতৃ-সম্পকিত আতঙ্কের হাত থেকে তাকে মুক্ত করতে কিন্তু কার আসল 
পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে সে উল্টে৷ ফলই সৃষ্টি করে|) তেমনি লীন্সি- 
উসেও (1[,50505 )$ লীনসিউসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দনৌসও 
সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে_-মানে, হত্যা করবার জন্য যাচ্ছে, কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাচক্রের 
ফল হয় এই যে দনৌস নিহত হয় এবং লীনসিউস বেঁচে যান। 

(প্রত্যভিজ্ঞান_নাম থেকেই বুঝা যায়-এক ধরনের পরিবর্তন__ 
'অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে পরিবর্তন । এর ফলে,_-কবি-নিয়তির হাতে যে-সকল 
ব্যক্তির সৌভাগ্য ব। দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনুরাগ ব1 
বিরাগ হ্যট্টি হয়। সেইটিই সর্বোত্তম 'প্রত্যভিজ্ঞান” যেটি পরিস্থিতি- 
'বিপধাসের সঙ্গেই যুগপৎ দেখা দেয়; যেমন ঈডিপাসে। অবশ্া, অন্যান্য 
রকমারিও আছে। এমন কি, অতি তুচ্ছ অচেতন পদার্থও প্রত্যভিজ্ঞানের 
নিমিত্ত হতে পারে। আবার কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন একটি কাজ 
সত্যই করেছে কি নাঃ তাও আমর] প্রত্যভিজ্ঞান বা আবিষ্কার করতে 
পারি। কিন্তু যে প্রত্যভিজ্ঞান বৃত্তের বা ঘটনার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে 
যুক্ত, তা আগেই বলা হয়েছে--ব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞান। এই জাতীয় প্রত্যভি- 
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জ্ঞানের সঙ্গে ঘটনা-বিপর্ধাস যুক্ত হলে_ভ্য় অথবা শোচন! উদ্রিত্ত 
করবেই। আর যে সব ঘটনায় এরূপ সংবেদন1 জাগায়, তারাই তো” 
লক্ষণান্ুসারে, ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য বিষয়। অধিকন্ভ এরূপ পরিস্থিতির, 
উপরেই, ভাল অথবা মন্দ ভাগ্যের ব্যাপার নির্ভর করে। 

তাহলে গ্রত্যভিজ্ঞান যখন ব্যক্তির সঙ্গে ব)ক্তির পরিচয়, তখন, এমন 
হতে পারে যে একজন অপরজনের দ্বারা প্রত্য ভিজ্ঞাত হল--আর এ অপরজন 
আগেই পরিচিত, অথবা এমন গ্রয়োজনও দেখা দিতে পাবে যাতে উভয়তই 
পরিচয় আবশ্যক । যেমন, ইফিজেনিয়া অরিস্টিসের কাছে পরিচিত হল-_. 
পত্রের মারফতে ; কিন্তু ইফিজেনিয়ার কাছে অবিস্টিসকে পরিচিত করতে, 
আরে একটা প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাপার আবশ্যক । 

তাহলে বৃতের ছুইটি অংশ-_পরিস্থিতি-বিপর্যান এবং প্রত্যভিজ্ঞান__ 
অকিন্দিকতার কৌতুহলে ভরা। তৃতীয় অংশ-_ছুর্ভোগ-দৃণ্ঠ। এই ছুর্ভোগ 
দৃশ্ঠ সাংঘাতিক বা বেদনাজনক ঘটনা; যেমন মঞ্চের উপরেই মৃত্যু, দৈহিক: 
যন্ত্রণা, আঘাত প্রভৃতি । 


১২. 


যে সমস্ত অংশকে ট্র্যাজেডির 'অর্দ বলে গ্রহণ করতে হবে তাদের 
উল্লেখ আগেই করা হয়েছে । এখন আমরা আসছি-_'সঞ্ধি' অংশগুলিতে-_. 
যে কয় অংশে ট্র্যাজেডিকে ভাগ করা হয় সেই সব পৃথক পৃথক অংশে; যথা-- 
প্রোলোগ, এপিসোড, এক্‌সোড্‌ কোরাস-গান। 
শেষেরটি আবার দুইভাগে বিভক্ত--প্যারোড. এবং 
স্টেসিমোন্‌। এইগুলি সব নাটকেই থাকে__কোন কোন নাটকের অবশ্য “মঞ্চ. 
থেকে অভিনেতাদের গান” এবং “কোম্মই*_এই ছুই বিশেষত্ব দেখা যায়। 

* প্রোলোগথ বলতে বুঝায় ট্র্যাজেডির সেই গোটা অংশ যা প্যারোড- 
নামক কোরাসের আগে থাকে। ছুই কোরাসের মধ্যে যে অংশটি থাকে 
তাকে বলা হয় “এপিমোড”। একসোঁড বলতে বুঝায় সেই অংশটি যার ' 
পরে আর কোন কোরাদ-গীত নেই । কোরাসের মধ্যে প্যারেড হচ্ছে প্রথম. 


সন্ধি বিভাগ 


পোয়েটিক্দ ৮৫ 


সমবেত সংগীত আর স্টেসিমোন সেই কোরাপ-গীতি, যার ছন্দ এনাপেস্ট- 
মাত্রিক ব1 ট্রোকায়িক-ত্রিমাত্রিক! নয় । 

কোমোস্‌ হ'চ্ছে-কোরাস ও অভিনেতাদের সমবেত বিলাপ । যে সমস্ত 
অংশকে ট্র্যাজেডির অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে হবে তাদের উল্লেখ আগেই কর! 
হয়েছে । এখানে সন্ধি-অংশগুলি-_অর্থাৎ যে পৃথক পৃথক অংশে ট্র্যাজেড়ি 
বিভক্ত-_তার। পরিগণিত হল। 


১৩ 


যা, আগেই বলা হয়েছে তারই ধারা ধরে, আমরা এখন এইসব 
আলোচনায় অগ্রপর হতে পারি-বৃত্ত গঠন করতে গিয়ে কবি কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন, কি কি বর্জন করবেন এবং কি কি উপায়ে ট্র্যাজেডির 
বিলক্ষণ সংবিৎ স্থষি কর! সম্ভব হবে। 

আদর্শ ট্র্যাজেভির গঠনটি সরল নয়, যৌগিক পরিকল্পনায় হওয়া উচিত। 
অধিকন্ধ এর উচিত ভয়ানক ও করুণ-রসাজ্মক ঘটনার অনুকরণ কর1; যেহেতু 
এটাই হল ট্র্যা্জিক অন্থকরণের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য । সুতরাং স্পষ্ট অঙ্গসিদ্ধান্ত 
ঈডাচ্ছে এই- প্রথমতঃ যে ভাগ্য পরিবর্তন বূপায়িত হবে তা কোন ধামিক 
ব্যক্তির, শব্ধ সম্ভোগ থেকে ছুঃখ দুর্ভোগে পতনের দৃশ্য হবে না, কারণ এতে 
নাজাগায় কণা, না জাগায় ভয়, এণুধু আঘাতই দেয়। আর তা কোন 
মন্দ ব্যক্তির, ছুঃখদুর্ভোগ থেকে এশ্বর্ব সম্ভোগে উত্থানের দৃশ্ঠও হবে না) 
কারণ ট্র্যাজেডির আত্মার পক্ষে এর চেয়ে বড়ো প্রতিকূল আর কিছুই হতে 
পারে না। এর মধ্যে ট্র্যাঞ্জিকত্বের কোন ধর্মই নেই; এনা তৃপ্ত করে 
নৈতিক বোধকে ন! জাগায় শোচন] বা ভয়কে । আবার অতিশয় শয়তানের 
পতন দেখানোও ঠিক নয়। এই ধরনের বৃত্ত, অবশ্ট, নৈতিক বোধকে তৃপ্ত 
করবে বটে, কিন্তু শোচন1 বা ভয় ছুটোর কোনটাই উত্রিক্ত করবে না। কারণ 
করুণ। জাগে অন্নচিত ছুর্ভোগ দেখে, আর ভয় জাগে আমাদের মত মানুষের 
(বিপধয় দেখে। 

ক্ুতরাং এরূপ ঘটনা ভয়ানক বা করুণ কোন রসেরই হবে না। তাহলে 


৮৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ চরিত্র যা এই ছুই অতিকোটিকের মাঝখানে- এমন 
ব্যক্তির চরিত্র যিনি অতি সংস্বভাব ও স্যায়নিষ্ঠ নন, তবু তার ভাগ্যবিপর্যয় 
ঘটানো হবে--পাপের বা নীচতার দ্বার! নয়, ভ্রান্তি বা দুর্বলতার দ্বার] । 
তিনি হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি খুবই প্রখ্যাত এবং এশ্বর্ষশালী-- 
ঈডিপাস্‌, থিয়েটিদ্‌ অথবা এরূপ পরিবারেরই বিখ্যাত কোন ব্যক্তির মত 
ব্যক্তি হবেন। 

জুতরাং হগঠিত বৃত্ত হবে উদ্দেশ্টের দিক দিয়ে দ্বৈত নয়, যা কেউ কেউ 
বলে থাকেন--হবে একক (বা অদ্বৈত)। ভাগ্যের পরিবর্তন হবে মন্দ থেকে 
ভালর দিকে নয়, হবে বিপরীত দিকেই ভাল থেকে মন্দের দিকে । এই পরি- 
বর্তন ঘটবে--যে ধরনের চরিত্রের কথা আমর1 বলেছি তেমনি চরিত্রের অথবা 
তদপেক্ষা আরো ভালো চরিত্রের-পাপের পরিণতির ফলে নয়, কোন একটা 
বড়রকমের ভুলের ব] দুর্বলতার ফলে। মঞ্চের অভিনয়-অনুষ্ঠান আমাদের মত 
সমর্থন করে। প্রথমতঃ কবির1 তাদের চোখের সামনে যে কাহিনীই পেতেন 
তাই গ্রহণ করতেন। এখন, উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডিগুলি, অল্প কয়েকটি পরিবারের 
কাহিনীর উপরে গড়ে উঠেছে-এ্যাল্কমেইয়ন, ঈডিপাস, অরিস্টিস্‌, 
মিলিগার, থিয়েস্টিস, টেলিফাস এবং অন্তান্ত এমন সব ব্যক্তির ভাগ্যবিপরধয়ের 
উপর ধারা ভয়ানক কিছু করেছেন অথবা ভয়ানক দুর্ভোগ ভোগ 
করেছেন। সুতরাং শিল্প-স্থত্রের হিসাবে আরর্শস্থানীয় হতে হলে 
ট্যাজেডির গঠন এনপ হওয়াই চাই । স্থতরাং এই নিয়ম অনুসারে নাটক' 
লিখেছেন বলেই এবং নাটকগুলির অনেকখানিই বিয়োগাস্ত বলে ধারা ইউ- 
রিপিডিসকে নিন্দা করেন তার! ভুল করেন। এটাই হল আমাদের মতে, খাটি 
উপসংহার । বড় প্রমাণ এই যে নাট্যমঞ্চে এবং নাট্য-প্রতিযোগিতায় এই, 
ধরনের নাটকগুলি ভালভাবে অভিনয় করতে পারলে রস-সংবেদনার দিক, 
দিয়ে সবচেয়ে ট্র্যাজিক হয়ে থাকে । ইউরিপিডিস যদিও বিষয়বস্তুর সাধারণ 
সংযোজনায় নির্দোষ ন'ন তবু কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! অধিক ট্র্যা্জিক 
(বা করুণ)। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সেই জাতের ট্র্যাজেডি কারো কারে! মতে যা নাকি' 


পোয়েটিকৃস ৮৭ 


প্রথম শ্রেণীর | অডিসির মতো! এতে দ্বি-স্ত্রের বৃত্ত আছে এবং ভাল ও মন্দ 
লোকের ভাগ্যে বিপরীত পরিণাম দেখান হয়েছে। একে যে সবোত্বম বল! 
হয় তার কারণ দর্শকদের দুর্বলতা । কবি এখানে রচনায় শ্রোতাদের ইচ্ছা 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এর যে শৈল্পিক আনন্দ তা ঠিক খাটি ট্র্যাজিক আনন 
নয়। এ কমেডিরই উপযুক্ত, যেখানে অরিস্টিস ও এইগিস্থাসের যত ঘোর 
শক্ররাও উপপংহারে বন্ধুর মত মঞ্চ থেকে নিক্াস্ত হয়-কেউ কাকে নিধনও 
করে না বা কেউ কারে হাতে নিহতও হয় না! 


১৪ 


ভয় এবং করুণা, দৃশ্ঠ-সঙ্জা প্রভৃতি উপায় হ্বারাও উত্রিক্ত কর যেতে 
পারে; কিন্তু তারা নাটকের আভ্যন্তরীণ গঠন থেকেও উত্রিস্ত হতে পারে-_ 
আর এই উপায়ই হ+চ্ছে উৎকৃষ্টতর এবং বড় কবির পরিচয়। কারণ বুভটি 
এমনভাবে গড়তে হবে যে চোখের সাহায্য ব্যতিরেকেও, গল্পটি যার কাছে 
বলা হবে, সে ঘটনা শুনে ভয়ে শিউরে উঠবে এবং 
করুণায় গলে যাবে । ঈডিপাসের কাহিনী শোনার পরে 
আমাদের মধ্যে এই সংবিৎই জাগে | কিন্ত শুধু দৃশ্য দিয়ে 
এই সংবিৎ জাগানো শৈল্পিক উপায়ের দ্বিক দিয়ে হীন এবং বাহ্‌ সাহায্যের 
ওপর নির্ভর কর1। ধার! দৃশ্ত দ্বারা ভয়ানকের বোধ না জাগিয়ে বীভৎসের 
বোধ জাগাতে চান তারা ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য বিষয়ে একেবারেই আগন্তক 7 
কারণ আমরা ট্র্যাজেডির কাছে সব রকম আনন দাবী করতে পারিনে, 
সেইটাই দাবী করব যেটা তার দেয় । যেহেতু, কবি যে আনন্দ 
স্ষ্টি করবেন তা আসবে করুণ এবং ভয়ানকের অনুকরণ থেকে; বলা 
বাহুল্য ঘটনাগুলিকে এই ধর্মান্িত করতেই হবে। 

এবার নিরূপণ কর1 যাক--কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা আমাদের কাছে ভয়ানক 
বা করুণ বলে মনে হয়। 

এই ভাব জাগাতে পারে যে সব ঘটন1, তা অবশ্তই ঘটবে তেমন সব 
ব্যক্তির মধ্যে যার] হয় বন্ধু, ন। হয় শত্রু নাহয় একে অন্তের পুতি উদ্ধাসীন। 


মেলোড্রামার 
বাজ 


৮৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্দ ও সাহিত্যতত্ব 


শত্রু যদি শত্রুকে হত্যা করে তা হলে কাধে ব৷ উদ্দেশে করুণা জাগানো 
মত কিছু থাকে না। উদ্দাসীন ব্যক্তি সম্থত্ধে একই কথা । কিন্তু যখন 
ট্যাজিক ঘটন1! এমন শ্লোকের মধ্যে ঘটে যার। পরস্পরে নিকট আত্মীয় বা 
গ্লীতির সম্পর্কে-দক্বদ্ধ, যেমন, যদি কোন ভাই তার ভাইকে হত্যা করে বা 
হত্যা করতে চায়-_পুত্র পিতাকে, মাতা সন্তানকে, পুত্র তার মাতাকে 
হত্যাকরে বাকরতে চায় অথবা এই ধরনের কাজ কেউ করে--এইবপ 
পরিস্থিতিগুলি কবির খুজে খুজে নেওয়া উচিত। তিনি বাস্তবিক 
প্রচলিত কাহিনীর কাঠামোকে অর্থাৎ তথ্যকে বিবৃত করতে না 
পারেন। তথ্য, যেমন, ক্লাইটেমনেস্ত্রা অবিষ্টিদ্‌ কর্তৃক এবং এরিফাইলে 
এযাল্কমেইয়ন দ্বারা নিহত হয়েছিলেন_কিনস্তু তাকে নিজের কল্পনা- 
আরোপ দেখাতে হবে এবং প্রচলিত বিষয়বস্ততে কলা-কৌশল প্রয়োগ 
করতে হবে। কলাকৌশল প্রয়োগ” বলতে কি বুঝায় স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা 
করা যাক। 

প্রাচীন কবিরা যেমনটি করেছেন-_কাজট', সঙ্ঞানেই এবং ব্যক্তির পরিচয় 
জেনেই কর! হচ্ছে_-এমন দেখান যেতে পারে। এমনি ভাবেই ইউরিপিডিদ 
মিডিরাকে দিয়ে তার সন্তানদের হত্য| করিয়েছেন। অথবা ভয়ঙ্কর ঘটনাটি 
ঘটানে। যেতে পারে-এবং তা ঘটানে। যেতে পারে অজ্ঞাতসারে এবং পরে 
আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সুত্র আবিষ্কৃত করা যেতে পারে। সফোররিসের 
ঈভিপ।স এর দৃষ্টান্ত। এখানে অবশ্ত ঘটনাটি আসল নাটকের বাইরে 
তবে এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে নাটকের ঘটনার মধ্যেই এবূপ ঘটেছে। 
কেউ অবশ্ঠ এস্টাইডেমাসের এযাল্কমেইয়নের অথবা আহত অডিসিউসের 
টেলিগোনাসের দৃষ্টান্ত দিতে পাবে। তারপর তৃতীয় একটি ধরনও দেখা 
যায়__ব্যক্তির পরিচয় জানা সত্বেও কাজ করতে উদ্ত হওয়া এবং তারপর 
আর না করা। চতুর্থ ধরন--যখন কেউ অজ্ঞানবশতঃ, যে কাজের কোন 
ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয় এমন কাজ করতে উদ্ঘত হয় এবং কাজটি করবার 
পূর্বেই পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলে । এই কয়টিই নম্ভাব্য উপায়। 

কারণ, কাজটি হয় করানো! হুবে নতুবা করানে। হবে না। আর তা, 


পোয়েটিক্স ৮৯ 


করানে। হবে জ্ঞাতপারে অথব! অজ্ঞাতপারে | কিন্তু এই উপায়সমূহের মধ্যে 
--পরিচয় জেনেও কাজ করতে উদ্যত হওয়! এবং তারপর ন1 করা সব চেয়ে 
নিকৃষ্ট । এ আঘাত দেয় কিন্তু ট্র্যাজিক হয় না। কারণ কোন বিপত্তিই ঘটে 
না। কাব্যে এ সব খুব কমই দেখ! যায় অথবা দেখাই যায় না। একটি 
দৃষ্টান্ত যেমন পাওয়া যায় এ্টিগোনে, যেখানে হেইমন ক্রিয়োনকে বধ করবার 
জন্য শ।লায়। অন্য এবং উতকৃষ্টতর উপায়টি হচ্ছে--কাজটি ঘটানে1। 
আরে ভালো--্যদ্দি কাজটি অঙ্ঞাতসারে করা হয় এবং করার পরে আবিষ্কার 
করাহয়। এখানে মনে আঘাত দেওয়ার মত কিছুই নেই, অথচ আবিষ্কার 
একটা চমতকার বিন্ময় স্থষ্টি করে। শেষটিই সবচেয়ে ভাল। যেমন 
ভ্রেসফনটিস-এ মেরোপ তার পুত্রকে হত্যা করতে উদ্ধত হয়, কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত তাকে চিন্তে পেরে, প্রাণ বাচিয়ে দেয়। তেমনি ইফিজেনিয়াতে 
ভাইকে বোন ঠিক সময়ে চিনে ফেলে । তারপর £হেল্লে'তে পুত্র মাকে 
ত্যাগ করবার মুখেই তাকে চিনে ফেলে । এই কারণেই, কয়েকটি পরিবার 
--সেকথা আগেই বলা হয়েছে, ট্রাজেডির বিষয়বন্ত যুগিয়েছে । বিষয় 
ব্স্তর-সন্ধানে-রত কবিরা, এই সকল কাহিনীতে ট্র্যাজিক ধর্ম »ঞ্চার করতে 
যে সমর্থ হয়েছেন-তাতে কোন শিল্প-কৌশলের হাত নেই, এই সব কাহিনী 
অনেকটা পড়ে-পাওয়া। সুতরাং যে সব ঘরের ইতিহাসে এ ধরনের 
মর্মম্পর্শী ঘটনা আছে, কবিরা সেই সব ঘরের কাহিনী গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছেন! 

ঘটনার সংবিস্তাস সম্বন্ধে এবং খাটি বুত্তের সম্বন্ধে এ পর্যস্ত যথেষ্টই 


বলা হয়েছে। 
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চরিত্র সম্পর্কে, চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত এবং প্রধানতঃ 
চরিত্র ভালে! হওয়া চাই। এখন, যে কথা বাকাজ কোন রকমের নৈতিক 
উদ্দেশ্তু ব্যক্ত করে তাই চিত্র ব্যপক? চরিত্র তখনই ভালো যখন উদ্দেশ্টাটও 
ভালো । এই শ্ুক্জটি প্রত্যেক শ্রেণী সম্পর্কেই আপেক্ষিকভাবে প্রযোজ্য | 


৯০ এরিস্টটলের পোয়েটিকৃ্স ও সাহিত্যতত্ব 


এমন কি একটা স্রীলোকও ভালো হতে পারে-_-একট! ত্রীতদাসও ভালো 
হতে পারে, যদিও স্ত্রীলোক ব্যক্তি হিসাবে নিম্ন জাতীয় এবং ত্রীতদাস 
সম্পূর্ণ অপদার্থ। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়-_ওচিত্য । শৌরধ-বীর্ষ পুরুষের সম্ভব, 
কিন্ত স্ত্রীলোকের শৌর্ধ অথব1 বেপরোয়। চাতুর্ধ অন্থচিত। তৃতীয়তঃ, চরিত্র 
হবে বাস্তবিক । ভালত্ব ও ইচিত্য থেকে এ গুণটি ভিন্ন এবং তা এখানে বর্ণনা 
করা হয়েছে। চতুর্থ বিষয়_সঙ্গতি। যদিও যে জাতীয় চরিত্র অন্ুকরণের 
বিষয় নির্বাচনে প্রেরণা দিয়েছে, তা” শ্বভাবত অসঙ্গতিপুর্ণ হয়, তাহলেও 
তাকে সঙ্গতির সঙ্গে বরাবর অপঙ্গত রাখতে হবে। বিনা উদ্দেশ্তে চরিত্রকে 
হীন করে দেখানোর দৃষ্াস্ত হচ্ছে, আমাদের অরিট্টিসের মেনিলাস। কুৎগিত 
ও অহ্চিত চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্বিলাতে অডিসিউসের বিলাপ এবং মেলানিগ্সের 
উদ্তি। অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত--আউলিসে ইফিজেনিয়া; কারণ, সেবিক। 
ইফিজেনিয়ার সঙ্গে পরবর্তী সত্তার কোন সাদৃশ্তই নেই। 


যেমন বৃত্বের গঠনে, তেমনি চরিত্রাঙ্কনেও কবিকে সর্ধদাই সম্ভব বা 
সন্ভাব্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন বিশেষ চরিত্রের ব্যক্তি, সম্ভব 
অথবা সম্ভাব্যের নিয়ম অনুসারে, একটি বিশেষ ধরনের কথা বলবে ব! কাজ 
করবে, যেমন বৃত্তে এক ঘটনার পর অগ্য ঘটন1 ঘটবে সম্ভব বা সন্তাব্যের ক্রম 
রক্ষা করে। স্বতরাং একথা সুস্পষ্ট যে বৃত্তের গ্রস্থিমোচন এবং গ্রাস্থি-বন্ধনও 
বৃত্তের ভিতর থেকেই ব্যক্ত হবে, দৈব হস্তক্ষেপ ( ডিউস্‌ এক্‌স্‌ মেসিন1) হবার! 
ঘটানো হবে না যেমনটি হয়েছে মিডিয়াতে, অথবা ইলিয়াডে-_“গ্রীকদের 
প্রত্যাবর্তনে? | 


“দৈব হস্তক্ষেপ? গ্রয়োগ করা উচিত--যে ঘটনা নাটকের বহিরজ, তার 
জন্মঃ--সেই সব পূর্ববর্তী বা পরবর্তাঁ ঘটনার জন্ঠ যা মানুষের জ্ঞানের সীমার 
বাইরে এবং যা আগে থেকেই বর্ণনা কর! বা ব'লে দেওয়া ঘরকার। কারণ 
দেবতাদ্ধের আমর সর্ধদর্শী বলেই মনে করে থাকি। নাটকীয় ঘটনার 
মধ্যে অবশ্ঠই কোনরূপ অযুক্তিযুক্ত ব্যাপার থাকবে না। যদি অযুক্তিযুক্তকে 
কোন রকমে বাদ দেওয়া নাই যায়, তা হলে তাকে ট্র্যাজেডির বাইরেই 
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রাখতে হবে। সফোর্িসের ঈডিপাসে অতি গ্রাকৃতকে এইভাবেই স্থান 
দেওয়া হয়েছে । ্‌ 

তারপর যেহেতু ট্র্যাজেডি অদাধারণ স্তরের ব্যক্তির অন্গকরণ» 
সেইহেতু ভাল চিত্রকরের আদর্শই অন্গসরণ করা উচিত। তারা মূলের 
সব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও এমন প্রতিরূপ স্বষ্টি করেন যা খুবই যথাযথ অথচ 
আরে! সুন্দর | ঠিক তেমনি কবিও কোপনদ্বভাঁব বা অঙ্গস ব্যক্তিকে অথবা 
এরূপ যাদের চবিত্রে ক্রটি আছে তাদের রূপ দিতে গিয়ে, চরিত্রের গুরুতিট। 
অক্ষুপ্ন রাখবেন অথচ তাকে একটু মহনীয়ও করবেন। এইভাবেই এগাথোন 
ও হোমার কর্তৃক একিলিস অস্কিত হয়েছে। 

এই সব নিয়ম কবির পালন করা উচিত। তারপর সহজ ইন্দ্রিয় উপ- 
লব্ধিকে যা” তৃপ্ত করে) পেগুলিও উপেক্ষা কর] উচিত নয়। যদ্দিও, অবশ্য, 
এরা কাব্যের অপরিহার্য নয়, তবু এর! কাব্যের সহযোগী । কারণ এখানেও 
ভুলের অনেক সস্তাবনা আছে। কিন্ত এ সম্বদ্ধে আমাদের গুকাশিত 
গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। 


১৬ 

প্রত্যভিষ্ঞান ব্যাপারটা কি তা" আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
এবার আমর] তার প্রকার ভেদ গণন1 করব । 

প্রথমতঃ লবচেয়ে যেটা কম শৈল্পিক এবং যেট] গুয়ক্ত হয় শিল্প-গতিভার 
দেন্ত থেকেই, সেট! হচ্ছে-_চিহ্ন দ্বার প্রত্যভিজ্ঞান। এদের কোন 
কোনটা সহজাত--যেমন বর্শ। চিহ--মান্ুষ যা ধারণ করে তাদের শব্ধীরে 
(22 99981 আ101) 006 22104001055 ০6৪1 01 00610 00165) 
অথব1 সাদিনাস তীর “থিয়েস্টিস”-এ যে 'তারকা'র প্রয়োগ করেছেন। 
কোন কোনটি জঙ্গের পরে লব্ধ। এদের কোন কোনটি আবার দেহের 
চিহ্ু--যেমন ক্ষত-চিহ্নার্দি, কোন কোনটি_বাহ্‌ বস্ত, যেমন গলার হার» 
অথবা টায়রোতে সেই ছোট একটি সিদ্ধুক (211) যা দিয়ে পরিচয় আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এমন কি এগুলোকেও কৌশলে এয়োগ করা চাই। ক্গত-চিহু 
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দ্বারা অডিসিউসের প্রত্যভিজ্ঞানে-এক দিক থেকে আবিষষার করে ধাত্রী, 
অন্তর্দিক থেকে করে শুকরপালরা। প্রমাণের উদ্দেশ্রে কোন ম্মারক সামগ্রীর 
ব্যবহার-__বস্ততঃ যেকোন মামুলি ধরনের প্রমাণ, সে ম্মারক বন্ত দ্বারাই 
তো'ক আর বিনা বস্ততেই হো"ক প্রত্যভিজ্ঞানের হেয় রীতি । ভাল রীতি 
হচ্ছে সেইটি যা ঘটনার গতি থেকেই ঘটে--যেমন, অভিমিতে জান-দৃশ্টে। 
তারপর ধরা যায় সেই প্রত্যভিষ্জানগুলো৷ যাদের কবির খেয়াল খুসিমত 
উদ্ভাবন করেন--মার এই কারণেই তারা শিল্পকল! হিসাবে হীন । যেমন 
ইফিজিনিয়াতে অরিস্টিস নিজেই ব্যক্ত করেন যে তিনি অরিস্টিস্‌, সে 
( ইফিজিনিয়। ) অবশ্ঠ পত্রদ্থাবা নিজের পরিচয় প্রকাশ করে, কিন্তু অরিস্টিস্‌ 
নিজেকে ব্যক্ত করেন নিজের মুখেই এবং এমন কথা বলে যা” বৃত্তের পক্ষে 
নয়, শুধু কবির পক্ষেই প্রয়োজন । স্থতরাং এটা অনেকটা উল্লিখিত 
দোষেরই সগোত্র_কারণ অরিস্টিস্‌, ইচ্ছা করলে, কোন ম্মারক-চিহ সঙ্গে 
নিয়েও যেতে পারতেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত সফোক্লিসের 'টেরিয়াসে'-মাকুর 
শব (৮০102 01 0062 51000661601 

তৃতীয় গ্রকারটি__শ্মৃতির পরে নির্ভর করে-যখন কোন বস্ত চোখে 
পড়ার পরে, মনে আবেগ জাগায়। যেমন, ডিকেয়িজিনিসের 'পাইপ্রিয়ানসে" 
যেখানে নায়ক চিত্র দেখে কেঁদে ফেলে অথবা 'লে অফ এযালকিনাস”-এ 
অডিপিয়াস চারপদের বীণাবাজন! শুনে অতীতকে ম্মরণ করে এবং কাদতে 
থাকে, এবং সেইভাবে প্রত্যভিজ্ঞান হয়। 

চতুর্থ প্রকার হয়-_যুক্তি বিচারের সাহায্যে। যেমন কোয্রিফোরিতে-_ 
আমার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন একজন এসেছে, অরিস্টিসের সাথে ছাড়া 
আর কারো সাথে আমার সাদৃশ্ত নেই, স্থৃতরাং অরিস্টিসই এসেছে। 
সোফিস্ট-পম্থী পোলিইডাসের নাটকে ইফিজিনিয়া এই ভাবেই আবিষার 
করেছে। অবিস্টিস খুব স্বাভাবিক মন্তব্য করে--“তা হ'লে এই বেদীমুলে 
আমার ভগিলীর মত আমাকেও মরতে হবে|” তেষনি আবাব থিওডেক্‌- 
টিলের *টা ইডিয়াদ'-এ পিতা বলেন _'আমি এসেছিলাম ছেলেকে খোজ করতে, 
এসে নিজের প্রাণটাই দিতে হ্ল। 'ফাইনেইডা:তেও স্ত্রীলোকগুলি স্থানটি 
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দেখেই ভাগ্যটি অন্থমান করেছিল- এখানে যখন আমাদের রাখা হয়েছে 
তখন আমাদের মরতেই হবে।” তারপর, যৌগিক প্রত্যভিজ্ঞানও আছে ;. 
তাতে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কোন একজন মিথ্যা অন্থমান করে বসে-যেমন 
অডিদিয়াসে--দূতের ছদ্মবেশে | “ক” বল্ল--আর কেউ ধন্ুকখানা বাকাতে 
সক্ষম নয়-'"'অতএব «খ” (ছদ্মবেশী অভিসিয়াস ) মনে করল যে “ক” বোধ 
হয় ধন্গুকখানা চিনতে পেরেছে বস্ততঃ “ক” তা দেখেনি, এইভাবে 
প্রত্যভিজ্ঞান ঘটানে_-“ক” ধন্গকখান। চিনবে এই প্রত্যাশ। মিথ্যা অন্গমান। 

কিন্তু সবচেয়ে উৎ্কষ্ট প্রত্যভিজ্ঞান হচ্ছে_-য] ঘটনার নিজস্ব ধারা থেকেই 
দেখা দেয়__এবং যেখানে স্বাভাবিক উপায়েই চমকপ্রদ আবিষ্ষার স্বষ্ি 
করা হয়। এমনি আবিষ্কার দেখা যায় সফোরিসের ঈভিপাসে এবং ইফি- 
জিনিয়াতে । এট খুবই ম্বাভাবিক যে ইফিজিনিয়া একখান] পত্র পাঠাতে 
চাইবে। শুধু এই সব প্রত্যভিজ্ঞান, ম্মারক-চিহু বা অঙ্গদাদির কৃত্রিম উপায় 
বঙ্জন করতে পারে। এর পরেই দ্াড়াচ্ছে-যুক্তি-বিচারের সাহায্যে 
প্রত্যভিজ্ঞান । 


৭ 


বৃত্ত গঠন করবার এবং উপযুক্ত শব্দার্থের সাহায্যে তাকে কূপ দেওয়ার 
সময়, কবির উচিত দৃশ্যটি যথাসস্ভব চোখের সামনে রাখা । এইভাবে, যথা- 
সম্ভব স্পষ্টভাবে-তিনি যেন ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা--এইভাবে সব কিছু দেখার, 
ফলে__যা যা উপযোগী সব কিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন এবং যে যে 
অসঙ্গতি থাকবে তাও তাঁর চোখ এড়াতে পারবে ন।। এই ধরনের নিয়মের 
যে আবশ্তকতা আছে, তা! সাপিনাসের (0%:51099) দোবগুলি দেখলেই 
বুঝা যায়। এ্যাম্ষিয়ারাউস তখন মন্দির থেকে ফেরার পথে। পরিস্থিতিটা 
লক্ষ্য করেনি বলেই এ ঘটানাটিও তার চোখে পড়েনি '। শ্রোতারা এই তাল- 
কানা দোষটিতে মনে মনে ক্থুগ্র হওয়ায়, মঞ্চে নাটকটি জমতে পারেনি । 

তারপর, কবির নাটক রচন। কর] উচিত যথাসাধ্য উপযুক্ত আঙ্গিক অভিনয় 
করে করে। কারণ, যে সব চরিত্র স্থষ্টি করবেন তাদের সঙ্গে সহাম্নভূতিতে 
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একাত্বক হয়ে যার! অন্রভব প্রকাশ করতে পারেন তারাই বেশী চিত্তাকর্ষক 
রিং হয়ে থাকেন। যিনি উত্তেজিত তিনিই উত্তেজনা স্থি 
প্রতিভা করতে এবং যিনি ক্রুদ্ধ তিনিই ক্রোধ হ্থষ্টি করতে পারেন 
--অতিজীবস্ত বাস্তবতার সঙ্গে। সুতরাং কাব্য-স্প্টির 
মূলে আছে- প্রকৃতিদত্ত শক্তি অথবা উন্মাদনার আবেশ । প্রথম ক্ষেত্রে, 
মানুষ যে-কোন চরিত্রের সঙ্গে একাত্মক হয়ে যেতে পারে, অন্তক্ষেত্রে সেতার 
নিজের সত্তার বাইরে চলে যায়। 
কাহিনী সন্বন্ধে বলা যায়, কবি প্রস্তুত কাহিনীই গ্রহণ করুন অথব! 
অনুকরণবাঁদ নিজেই প্রস্তত করে নিন, প্রথমত কাহিনীর সাধারণ 
বিরোধী কথা কাঠামোট। একে নেওয়া উচিত, এবং তারপর উপ- 
কাহিনী যোজন] কর] ও কাহিনীর বিস্তার কর! উচিত। সাধারণ পরিকল্পনার 
দৃষ্টান্ত 'ইফিজিনিয়াকে দিয়ে দেখান ষায়। একটি যুবতী কন্তাকে বলি 
দেওয়া হয়; যার] তাকে বলি দিতে নিয়েছিল তাদের দৃষ্টি থেকে যে রহশ্যময় 
ভাবে অন্তহিত হয়, তাকে নিয়ে যাওয়া! হয় এক] ভিন্ন দেশে- ধেখানে প্রত্যেক 
বিদেশীকেই দেবতার কাছে সমর্পণ করা হয়। এই কাজে সে নিযুক্ত হয়। 
কিছুকাল পরে তার ভাই এসে সেখানে উপস্থিত হয়। দৈববাণীই, যে কোন 
কারণে হোক, তাকে সেখানে যেতে আদেশ দেয়-এ ঘটনা নাটকের 
সাধারণ পরিকল্পনার বাইরে । আবার তার আপার উদ্দেশ্ঠও আসল 
ঘটনা ও ব্যাপারের বাইরে । যা হোক সে আসে, সে ধরা পড়ে এবং 
ঠিক যখন তাকে বলি দেওয়া হবে সেইঙ্গণে দে তার পরিচয় ব্যক্ত করে। 
প্রত্যভিজ্ঞানের রীতিটি ইউরিপিডিস অথবা পোলিইডান উভয়ের রীতির 
মতই হতে পারে! পোলিইডাসের নাটকে সে ম্বাভাবিক ভাবেই আর্তনাদ 
করে__সুতরাং শুধু আমার বোনের ভাগ্যেই নয়, আমার ভাগ্যেও এই বলি 
লেখা ছিল।--আর এই কথা বলাতেই সে রক্ষা পায়। 
এর পরে, নামগুলে! একবার বসানে! হয়ে গেলে, বাকী থাকে কাহিনীর 
উপধারাগুলি পূরণ করে নেওয়া। আমাদের দেখতে হবে তারা যেন মূল 
ঘটনার পরিপোষক হয়। দৃষ্টান্ত দ্বরূপ, অগ্নিস্টিসের ক্ষেত্রে, যে পাগলামির 
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জগ্ভে সে ধর! পড়ে সেই পাগলামি আছে আর আছে শুদ্ধি যাগষজ্ঞ দ্বার। তার 
মুক্তি। নাটকের উপধারাগুলি ছোট ছোট, কিন্তু এরাই আবার মহাকাব্যের 
বিশালতা স্থট্টি করে থাকে । তেমনি, অডিসির গল্পটি সংক্ষেপে এইভাবে বলা 
যেতে পারে-_জনৈক ব্যক্তি বহু বৎসর ধ'রে ঘরছাড়া । পোপসিডন তাকে সব 
সময় চোখে চোখে রাখে এবং সে নির্জনে পরিত্যক্ত । এই সময় তার ঘরের 
অবস্থা শোচনীয়-পাণিপ্রার্থীরা তার স্ত্রীকে জালিয়ে মারে এবং তার ছেলের 
প্রাণনাশ করবার ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে, বহু ঝড় ঝঞ্চা অতিক্রম করে সে 
এসে উপস্থিত হয়, কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিতও হয়। নিজের হাতেই পাণি- 
প্রার্থীদের আক্রমণ করে এবং তার্দের মেরে ফেলে কিন্ত নিজে রক্ষা পেয়ে 
যায়। বৃত্তের এইটুকু হচ্ছে সারাংশ, বাকীটুকু উপধারা । 


১৮ 


প্রত্যেক ট্রযাজেডিতে দুটি পর্ব আছে--গ্রস্থি-বন্ধন এবং গ্রস্থি-মোচন ব1 
ডিন্থ্যমেণ্ট ॥ আসল ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু অবাস্তর ঘটনা যোগ করে 
অনেকক্ষেঅেই গ্রন্থি-বন্ধন কর] হয়ে থাকে__বাকী অংশ, গ্রস্থিমোচন | এগ্রন্ি- 
বন্ধন' বলতে আমি সেই সমস্ত ব]াপার বুঝাতে চাই যা ঘটনার আরম্ত থেকে 
ভাল বা মন্দ পরিণতির দিকে যাওয়ার মোড় পর্যস্ত ব্যাপ্ত থাকে; আর গ্রস্থি- 
মোচন, এ পরিবর্তনের আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যস্ত যা ব্যাপ্ত ছেই সব 
ব্যাপার । যেমন, থিওডেকুটিসের লীনসিউসে, গ্রন্থিবন্ধন “হচ্ছে” সেই সমস্ত 
ঘটন! নিয়ে যা নাটকের জন্য আগেই অনুমান করে নেওয়৷ হয়েছে-_-শিশুটিকে 
আবদ্ধ কর! তারপর--গ্রস্থিমোচনের ব্যাপ্তি হত্যার অভিযোগ থেকে শেষ 
পর্বস্ত ॥ 
ট্রাজেডি চার প্রকার । যৌগিক [ 0029165 ] যা” সম্পূর্ণ পরিস্থিতি 
বিপর্ধাস এবং প্রত্যভিজ্ঞানের উপর নিভ'রশীল; করুণ [7203660] (যেখানে 
ট্রাজেডির শ্েণী-. উদ্দেশ্য হদয়াবেগ উদ্রেক কর1), যেমন এজাকৃস এবং 
বিভাগ ইকসিয়োনকে নিয়ে লেখা ট্র্যাজেডিগুলি; নৈতিক 
[ 05091 ] (যেখানে উদ্দেশ্ত কোন নীতি প্রচার কর! ), যেমন থিওটাইডিম 


৯৬ এরিস্টটলের পোয়েটিকন ও সাহিত;)তত্ 


এবং পেলেউস। চতুর্থ গ্রকার-_ সরল (51216 )। এখানে আমর1 সেইসব 
কেবল দৃশ্ঠ-চমৎকার-্প্রাণ প্রকার বাদ দিচ্ছি--যার দৃষ্টান্ত রয়েছে-_দি' 
ফোরসাইাডপ্‌, দি প্রমিথিউদ্‌ এবং হেডিলের দৃষ্ঠাবলী। সম্ভব হলে কবির 
উচিত সমস্ত উপাদানের সংযোগ সাধন করতে চেষ্টা করা, অথবা তা” না 
পারলে, অধিক সংখ্যক এবং প্রধান প্রধান উপাদানগুলির ; বিশেষতঃ আধুনিক 
কালের অহেতুক দোষদর্শী সমালোচনার সম্মুখে তো তা” করতেই হবে । আগে 
অন্ততঃ, কবিদের তাদের নিজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেখেই, দোষ গুণ বিচার' 
করা হয়েছে ; আর আজকালকার সমালোচকরা চাঁন যে, একগ্জনই সকলের 


নান! দ্রিকের উৎকর্ষকে একাই অতিক্রম করে যাবে। 
কোন ট্র্যাজেডি (হ্ষ্টি হিসাবে ) এক বা পৃথক কিনা এ বিচারে বড় 


প্রমাণ হচ্ছেবৃত্ত। সেখানেই এঁক্য যেখানে গ্রস্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচন এক। 
অনেক কৰি গ্রন্থি আটতে পারেন ভাল কিন্ত গ্রশস্থিষোচন করেন খারাপ । হটে 
কৌশলেরই উপরে অবশ্ঠ সমানভাবে দখল রাখতে হবে। 

তারপর, যে কথাটা অনেকবার বসা হয়েছে সে কথাটা! কবিকে মনে 
রাখা উচিত--্ট্যাজেডিকে মহাকাব্যের মত গঠন করা উচিত নয়। 
মহাকাব্যের গঠন বলতে, একাধিক বৃত্ত যুক্ত গঠন বুঝায়। দৃষ্টান্ত ধর, 
যেন সমগ্র ইলিয়াডের কাহিনী নিয়ে তোমাকে একখানি ট্র্যাজেডি রচন! 
করতে হবে। মহাকাব্যে, টৈধ্য থাকে বলে, প্রত্যেক অংশই তার 
উপযুক্ত আয়তন লাভ করতে পারে। নাটকে কবির এ প্রত্যাশ! পূর্ণ 
হয় না। প্রমাণও আছে-যে সকল কবি, ইউরিপিডিসের মত একটা 
বিশেষ অংশ নির্বাচন না করে, ট্রয়ের পতনের সমগ্র কাহিনীকে' 
নাট্যরূপ দিয়েছেন, অথব। এইস্কিলাসের মত “নিওবে”্র কাহিনীর একাংশ 
অবলঘ্ধন ন। করে সমগ্র কাহিনী গ্রহণ করেছেন, অভিনয়ের দিক দিয়ে 
তাদের নাটক হয় একেবারেই নিক্ষল হয়েছে অথব1 খুব কমই লাফল্যলাভ. 
করেছে। এমন কি “এগাথোন্* (488000) শোন] যায় এই একটিমাত্র 
কারণেই তেমন ফল হতে পাবেননি। অবশ্য, পরিস্থিতি বিপর্যাস- 
ব্যাপারে তিনি জনসাধারণের রুচি তৃপ্ত করতে, নৈতিক বোধকে' 


পোয়েটিকৃস ৯৭ 


তৃপ্ধ করে ট্র্যাজেডি সংবিৎ স্যার করতে অদ্ভুত কলাকৌশল দেখিয়েছেন। এই 
ংবেদনা হ্ৃষ্ি করেছেন তিনি “সিসাইফাসের” মত চতুর শয়তানকে বোকা 

বানিয়ে দিয়ে, অথবা দুঃসাহসী শয়তানকে পরাজিত করে। এগাথোনের 
সম্ভাব্যের যে ধারণা তাতে এরূপ ঘটন। অসস্ভব নয়। 

তিনি বলেন-_-এও সম্ভব ষে এমন অনেক কিছু ঘটতে পারে যা সম্ভাব্যের 
বিরুদ্ধ। 

সমবেত গীতকেও অন্যতম পাত্র বলে মনে করতে হবে । তাকে সমগ্রের 
একট] অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে হবে । এবং তা” নাটকীয় ঘটনায় অংশ 
গ্রহণ করবে--ইউরিপিডন যে ভাবে করিয়েছেগ সেভাবে নয়, সফোরিসের 
ভাবে । পরবর্তী কবিদের মধ্যে দেখা যায় তাদের সমবেত গীত, প্রস্তুত 
নাটকের বিষয়ের সঙ্গে যত, তত অন্ত ট্র্যাজেডির বিষয়ের সঙ্গেও কম সম্পর্কিত । 
স্থতরাং তাদের গান কর] হয়-_-“বিরাম গীতির' মত; এই প্রথাট। প্রথম 
এগাথোন চালু করেন। এই ধরনের বিরামপুরক সমবেত-্গীত যোজন! 
করার এবং এক নাটক.থেকে অন্ত নাটকে একটা সংলাপ বা সমগ্র একটা অস্ক 
তুলে নিয়ে বসিয়ে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কী? 


১৪) 


ট্র্যাজেডির অন্তান্ত অংশ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোঁচন। করা হয়েছে-__বাকী 
আছে বাচন ও চিন্তার আলোচন]। চিন্তা সম্বন্ধে অলঙ্ক। র-শাস্ত্রে 1া বল! 
হয়েছে তাই ধরে নিতে পারি, কারণ বিষয়টি এ শান্ত্রেরই অস্ততূক্ত । বচন 
দ্বার যে সব ব্যাপার স্থানটি কর1 হবে চিন্তার মধ্যে তাদের প্রত্যেকটি 
অস্ততূকক্ত--এর উপবিভাগ £- প্রমাণ ও খণ্ডন, শোচনা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি 
ভাব সমূহের উদ্দীপন, গুরুত্বের বা তদ্বিপরীতের ব্যঞজনা। এখন, যেখানে 
উদ্দেশ্য শোক, ভয়, গুরুত্ব বা সম্ভাব্যের বোধ জাগানো, সেখানে, নাটকীয় 
ঘটনাগুলিকে যে, নাটকীয় সংলাপকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় দেই একই 
দৃষ্টিতে দেখতে হবে, এ তো খুবই স্পষ্ট কথা। 

পার্থক্য শুধু এই যে, ঘটনাগুলি নিজেরাই, কোন কথা না বলেই তাদের 
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৯৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


য।* বলার তা” বলবে ; আর বচন দিয়ে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হবে তা, করবে 
কোন বক্তী এবং করবে ত1 ভাষা দিয়েই | কারণ বক্তার যা কথা তার 
ধার না ধেরেই যদ্দি চিস্ত। ব্যক্ত হতে পারতো, তা হলে বক্তার আর 
কিকাজ? 

তারপর বাচনের (1010002 ) কথা । এই জিজ্ঞাসার এক শাখার বিষয়-_ 
আবৃত্তি-রীতি। কিন্ত জ্ঞানের এই বিভাগটি, বক্তৃতা-কলার অস্তর্গত এবং 
বক্তৃতাবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের আয়ত্ব । এর মধ্যে আছে,--আদেশ, প্রার্থনা, 
বিবৃতি, শাসানি, প্রশ্ন, উত্তর প্রভৃতির লক্ষণ নিরপণ। এ সব জান। 
অথব1] না জানা কবির কলা-কৌশলের পক্ষে কোন দোষ নয়। প্রোটাগো- 
রাস যে হোমারের উপর দোষ চাপিয়েছেন, যে তিনি-“'গাও দেবী ক্রোধের 
কথা” এই কথা বলে, প্রার্থন। জানাতে গিয়ে আদেশ করে বসেছেন--এ 
দোষ কে স্বীকার করবে? “কাউকে কিছু করতে বলা বা না বলা_-তিনি 
বলেন-__আদেশের ব্যাপার। স্থতরাং এই জিজ্ঞাস ঠিক কাব্যের নয় অন্ত 
কলার, এই জন্য আমপ্াা একে বাদ দিয়ে যেতে পারি। 


০ 

ভাষাকে মোটামুটিভাবে নিয়লিখিত প্রকরণে ভাগ করা যায়__বর্ণ, অক্ষর, 
অন্থয়ীশব্ধ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিভক্তি, বাক্য বা বাক্যাংশ। 

* বর্ণ_একটা অবিভাজ্য ধ্বনি, অবশ্ঠ ধ্বনিমাত্রই নয় শুধু সেই ধ্বনি 
যা ধ্বনিসমষ্টির অংশ হিসাবে প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ পশুরাও 
অবিভাজ্য ধ্বনি উচ্চারণ করে; তাদের কোনটিকে আমি বর্ণ বলছি 
নাী। যে বর্ণের কথা আমি বলছি তা, স্বর বা অর্ধন্বর বা! ব্যঞ্জন 
এই তিন রকম হতে পারে। গ্বরবর্ঁ-সেই সব ধ্বনি ষা জিহবা বা ওষ্ঠের 
সাহাধ্য ছাড়াই উৎপন্ন হতে পারে। অর্ধন্বর সেই ধ্বনি ষা এরূপ কোন 
সাহায্যে উচ্চারিত হয়, যেমন “এস্৮ এবং “আর”। ব্যঞ্চনধর্ণ--সেই সব 
ধ্বনি, যারা এক্ূপ কোন সাহাষ্য' সত্বেও নিজ উচ্টারিতত হতে পারে ' 
না কিস্ক শ্বরবর্ণের যোগে উচ্চারণ সম্ভব হয়) যেমন “জি” এবং “ডি” । 


পোয়েটিক্স ৯৯ 


উৎপত্তিস্থান এবং মুখারুতি অন্কুপারে, ঘোষ বা অঘোধ, হ্গ্থ বা দীর্ঘ, মহাপ্রাণ, 
অল্লপ্রাণ বা মধ্যপ্রাণ, এইভাবে তাদের মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়েছে । এর 
সবিস্তার আলোচন। ছন্দোবিদের ব্যাপার । 

*অক্ষর-ব্যগ্রন ও স্বরের সংযোগে উৎপন্ন অনর্থক শব্ধ যেমন “গ্রও 
(2২) “এ* (&) ম্বরবর্ণহীন একটি অক্ষর, তেমনি “এযুক্ত হলেও "গ্রে? 
(21২) অক্ষর। কিন্তু, এই সকল পার্থক্যের বিচারও ছন্দোবিজ্ঞানের 
বিষয় । 

* ভান্বয়ীশব্দ হচ্ছে সেই অর্থহীন শব্দ যা বহুধ্বনির সংযোগে সায় শব 
গঠনে, কারণ বা বাধা কোনটাই হয় না। এর বাক্যের আদিতে, অস্তে 
বা মধ্যে যে-কোন স্থানেই বসতে পারে-অথবা সেই নিরর্থক শব্ধ যা, 
সার্থক কতকগুলি ধ্বনি থেকে অর্থযুক্ত কোন শবগঠনে সক্ষম-যেমন 29211, 
72111 প্রভৃতি | .অথব। সেই নিরর্থক পদ যা বাক্যের স্চনা, শেষ অথবা 
বাক্যবিভাগ গ্যোতনা করে-_অবশ্ট) বাক্যারস্তে এ ঠিক নিজে একা বসতে 
পারে না-যেমন 1021) 2০৪, ৫০ 

* বিশেষ্য (3০০ ) যৌগিক সার্থক শব যা কাল বুঝায় না, এর কোন 

ংশ নিজে অর্থযুক্ত নয়। কারণ, দ্বৈত বা যৌগিক শব্ষে আমর ভিন্ন ভিন্ন 
অংশকে স্বতন্ত্র অর্থ-মর্যাদা দ্িইনা, যেমন থিওভোরাসে, 'দেব-দত্ত? 00201 
বশ দত্ত কোনটি একা অর্থসম্পূর্ণ নয়। 

* ক্রিয়া যৌগিক সার্থক শব্দ, যা কাল বুঝায় এবং যাতে বিশেষ্কের মত, 
কোন একটি অংশ একা সার্থক নয় কারণ “মানুষ” বা “শ্বেত? বল্পে) 'কখন”-এর 
ধারণ জন্মে না কিন্তু “সে চলে" বা “সে চলেছে' বল্লে বর্তমান বা অতীত 
ক্রিয়ার কালটি বুঝায়। 

* বিভক্তি বা প্রত্যয় (17105810)- বিশেষ এবং ক্রিয়া! উভযন্র প্রযুক্ত 
হয় এবং “এর? (০0৫6) প্রতি (০০), প্রভৃতি সম্বন্ধ বুঝায়, অথবা সংখ্যার একত্ব 
বা বনুত্ব বুঝায়। যেমন মানুষ বা মাহুষগুলি, .অথবা বাক্যোচ্চারণে বিশ্ঞো+ 
অভিপ্রায় বা নুর বুঝায়, যেমন--প্রশ্ন অথবা আদেশ। “সে কি গিয়েছিল 1. 
এবং “যাও*_-এই ধরণের ক্রিয়া বিভক্তি। 


১০০ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


* বাক্য বা বাক্যাংশ- যৌগিক সার্থক শব্দ-সমষ্টি যাঁর কোন কোন 

ংশ অন্ততঃ নিজেরাই অর্থযুক্ত ; তবে প্রত্যেক পদসমূচ্চয়ই যে ক্রিয়া! এবং 

বিশেষ্য দিয়ে গঠিত, তা নয়, দৃষ্টান্ত যেমন-_মান্ষের সংজ্ঞা”-_ক্রিয়া না 

থাকলেও বাক্য হতে পারে। অবশ্ঠ তাতে তাৎপর্ববোধক কিছু থাকবেই, 

যেমন--“ভ্রমণেতে” অথবা; “ক্রিওনের পুত্র ক্লিয়োন”। ছুই ভাবে বাক্য বা 

বাক্যাংশ-এক্য-ধর্মযুক্ত হতে পারে_এক, একই বিষয়ের প্রকাশক হয়ে. 
অথবা বনু অংশ সংযুক্ত হয়ে। 


যেমন নানা অংশের সংযোগে ইলিয়ড এক বাক্যসমুচ্চয় এবং প্রকাশ্ঠ 
বিষয়ের এক্যে-_“মানুষের সংজ্ঞা এক । 


২১ 


শব ছুই প্রকার-_-একক (91016 ) ও যুগল (00919 )। “একক” 
বলতে আমি বুঝি সেই সব শব যার! নিরর্থক উপাদান দ্বার! গঠিত, 
যেমন £। “যুগল” বা “যৌগিক' বলতে বুঝায়--যাঁরা একটি সার্থক ও 
একটি নিরর্থক উপদান দ্বারা (যদিও গোট1 শবের মধ্যে কোন উপাদানই 
একা সার্থক নয় ) অথবা দুটিই সার্থক উপদান দ্বারা গঠিত। এইভাবে শব, 
গঠনে ভ্রিতয়ক, চতুষ্টয়ক বা বহুসংখ্যক হতে পারে ; যেমন হয়েছে ম্যাসিলীয়' 
উক্তিগুলি-যেমন "হার্যো-কেইকেো! জ্যান্থাস” যিনি পরমপিত। জিউসের 
কাছে প্রার্থনা করেছেন | 


প্রত্যেক শব প্রচলিত অথবা "অপ্রচলিত অথবা রূপক, অথবা 
আলঙ্কারিক, অথব1! নতুন-তৈরী-করা অথবা সম্প্রসারিত বা সম্কৃচিত অথবা 
পরিবতিত। 


প্রচলিত" বা “দেশী” শব্দ বলতে আমি বুঝাতে চাই তাদের যারা 
কোন দেশের লোকের মধ্যে সচরাচর চলিত আছে। অপ্রচলিত শব-_ 
ভিন্ন দেশের শব । হৃতরাং বলা বাহুল্য, একই শব একই সঙ্গে অপ্রচলিত 
ও চলিত হ'তে পারে, তবে একই দেশের লোকের কাছে অবশ্ত নয়! 


পোয়েটিকুল ১০১ 


9185007. শবটি “বর্শা” সাইপ্রিয়ানদের কাছে প্রচলিত শব্ধ, কিন্ত আমাদের 
কাছে অগ্রচলিত। 

রূপক হচ্ছে, সামান্ত থেকে বিশেষে বা বিশেষ থেকে সামান্যে বা বিশেষ 
থেকে বিশেষে ধর্মের আরোপ করে অথবা উপম] অর্থাৎ সঙ্গতি ও সাদৃশ্য 
দ্বারা, নতুন প্রয়োগ স্থটি করা । সামান্বের বিশেষ প্রয়োগ, যেমন-_-ওখানে 
আমার জাহাজখানি আছে (1163), কারণ নোঙর করে থাকা (15178 ৪ 
৪01)01) থাকার (1106 ) বিশেষ রূপ | 

বিশেষ থেকে সামান্তে যেষন-_“্রশ সহত্র মহৎকার্ধ অডিসিউস নিশ্চয় 
করেছেন | এখানে দশসহআ্র অপংখ্য সংখ্যারই “বিশেষ? এবং “অসংখ্য” সংখ্যা 
অর্থে প্রযুক্ত । বিশেষ থেকে বিশেষে যেমন--ব্রোঞ্জের অস্ত্র দিয়ে প্রাণ ধের 
করে নিল এবং অদম্য ব্রোঞ্জের জাহাজ দিয়ে জলকে দুখণ্ডে চিরে ফেল্ল। 
এখানে 2110588 মানে “বের করে নেওয়ার স্থলে 02011) ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং (2017) স্থলে ৪1)85 | এর প্রত্যেকেই বের-করে-নেওয়া ক্রিয়ারই 
বিশেষ প্রকার। উপমিতি ব1! অন্রপাত হয়, যখন প্রথম বাচ্যের সঙ্গে 
দ্বিতীয়ের সাদৃষ্ত, তৃতীয়ের সন্ষে চতুর্থের সাদৃশ্তের অন্গরূপ হয়। €দ 
ক্ষেত্রে আমর] দ্বিতীয়ের স্থলে চতুর্থ, অথবা চতুর্থের স্থলে দ্বিতীয়কে 
প্রয়োগ করতে পারি। অনেক সময় যে বিশেষ শব্টির সঙ্গে বিশেষ্য 
'পদটির সাপেক্ষতা আছে সেই শবটি যোগ করে রূপককে আমর! 
ব্যাখ্যা করে থাকি যেমন, এবেস্‌ (4১:65) এর পক্ষে যেমন ঢাল, ডাও- 
নিসাসের পক্ষে তেমনি “পেয়ালা” স্থতরাং 'পেয়ালা'টিকে বলা যেতে পারে 
'ডাওনিসাসের ঢাল, এবং ঢালকে বলা যায়-এরেসের “পেয়ালা”। অথব। 
আবার জীবনের পক্ষে যেমন বার্ধক্য, দিনের পক্ষে তেমনি সন্ধ্যা। নুতরাং 
'“সন্ধ্যাঠকে “দিশের বার্ধক্য এবং “বার্ধক্'কে “জীবনের সন্ধ্যা” অথবা 
এম্পিভোকলসের ভাষায়--জীবনের অস্তায়মান ুর্য বলা যেতে পারে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্তবোধক শব্দ উহ থাকে, তথাপি সেখানেও রূপক 
থাকে । যেমন, বীজ ছড়ানোকে 'বপন” বলা হয়, কিন্তু হুর্ধের আলে! 
ছাড়িয়ে দেওয়া! ব্যাপারটির কোন নাম নেই, তথাপি বীজের পক্ষে যেমন 


১০২ এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ব 


বপন-ক্রিয়ার সর্ষের পক্ষে তেমনি এই বিকীরণ-ক্রিয়ার সাদৃশ্য ; স্থৃতরাং 
কবির উক্তিতে পাওয়া যায়_-“ঈশ্বর সৃষ্ট আলোকের বপন।” 

অন্য এক উপায়ে এই জাতীয় রূপক প্রযুক্ত হতে পারে। আমরা একটা 
নতুন শব্ধ ব্যবহার করতে পারি, এবং পরে, সেই শব্ধের কোন একটি অর্থ- 
শক্তি অন্বীকার করতে পারি; যেন প্টাল”কে আমর! এএরেসের পেয়ালা” 
না বলে বল্লাম--“মদবিহীন পেয়াল1”” € আলঙ্কারিক শব্ধ ১ 

“নতুন-তৈরী-করা” শব হচ্ছে সেই শব্ধ যা লোকের কথাবার্তায় আগে 
ব্যবহৃত হয়নি ; কবি নিজে যা'কে নতুন প্রয়োগ করেছেন। এরূপ কয়েকটি, 
শব--যেমন 21:011505 'শৃজ' স্থলে 1০1৪2: অস্করোৎপাদক, এবং 8266] 
পুরোহিত স্থলে 17151555 প্রার্থনাকারী | 

শব সম্প্রসারিত হয় যখন তার নিজেরই হুন্য শ্বরের বদলে দীর্ঘ শর" 
প্রয়োগ করা হয় অথবা যখন একটি নতুন অক্ষর যোজন করা হয়। আর 
শকের সক্কোচন ঘটে তখন যখন তার কোন একটা অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া 
হয়। সম্প্রলারণের দৃষ্টাত্ত-_7০0105 স্থলে 0012095) 1১০16189০০ স্থলে 
79161000 সক্কোচনের ৃষ্টাস্ত 1001 00১ 009 এবং 2018 £1150090 
81001001018 0193 

* পরিবতিত শব--সেই শব যা'তে শবের স্বাভাবিক রূপের একাংশ 
অপরিবতিত এবং £একাংশ পরিবর্তিত হয়) যেমন 063109707, 122. 
[)2%01)এ 063101) স্থলে 06510661017 | 

[ বিশেষ্যর! আবার হয় পুংলিঙ্গ, বা স্ত্রীলিজ, অথব1 র্লীবলিঙগ। পুংলিজের 
শেষে থাকে (2)-() (9, অথবা $-যুক্ত কোন বর্ণ অস্তে থাঁকে-_-সে 
বর্ণ 99 এবং ফ। স্্রীলিঙ্গ শবের স্বর দীর্ঘ যেমন ৪ ও ০ অথবা দেই সব হ্বর 
যার দীর্ঘাভবন লম্ভব-যেমন ৫। পুংলিঙগ এবং শ্ত্রীলিং্গ শবের অস্ত্যবর্ণের 
ংখ্যা একই-_কারণ 03 এবং ফ 'স-যুক্ত+ অন্ত্যবর্ণের সমান। সাধারপতঃ 
কোনও বিশেম্তই ব্যঞ্জনে বা হ্রস্ব ক্বরে শেষ হয় না। কেবলমাত্র তিনটির অস্ত" 
থাকে--1-20611, 1:010101) 06210 £ পাচটির অস্তে থাকে | ক্লীবলিজ 
শবের অস্তে থাকে এই শেয়ের ছু'ট স্বর, আর 9 এবং 5। 
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আদর্শ রীতি হচ্ছে তাই যা খুব স্পষ্ট অথচ হেয় (গ্রাম্য) নয়। স্পষ্ট 
রীতিতে শুধু প্রচলিত বা! সু শব প্রযুক্ত হয়; এ রীতি হেয় হয়েও যেতে 
পারে__ক্লেওফোনের এবং স্থেনেলাসের কাব্য দেখ। অন্যপক্ষে সেই রচনা- 
শৈলী ওজোগুণসম্পন্ন এবং সাধারণের বোধ শক্তির উধ্বে” যা'তে অপ্রচলিত 
প্রয়োগ থাকে। অপ্রচলিত" বলতে বুঝাতে চাই--ক্দাচিং-প্রযুক্ত রূপক, 
সম্প্রসারিত প্রভৃতি ধরনের শব্ধ এক কথায় যা” স্বাভাবিক বাগভঙ্গী থেকে 
পৃথক। তবে এ ধরনের শব্ধ নিয়ে যে রীতি গঠিত, তা” হয় একটা 
প্রহেলিক! নতুবা দুর্বোধ্য সংকেত হয়ে ঈ্াড়ায়। প্রহেলিকা হয়ে উঠে 
যখন রুপকময় হয়, আর দুর্বোধ্য সংকেত হয় যখন অপ্রচলিতশব্ময় 
হয়। প্রহেলিকার ধর্ম হচ্ছে-_অসম্ভব রূপ-কল্পনার মাধ্যমে সত্য ঘটনাকে 
প্রকাশ করা; সাধারণ শবের সমাবেশ করে এ করা তো সম্ভব নয়, সম্ভব 
রূপক প্রয়োগ করে প্রকাশ করা। প্রহেলিকার দৃষ্টাস্ত যেমন এই-_দেখলাম 
একটা লোককে" যে আর একটা লোকের দেহে আগুনের তাপ লাগিয়ে 
শিরিষ দিয়ে ক্রোধ এটে দিচ্ছে এবং এই ধরনের আরো সব উক্তি । ষে 
রীতিতে অপ্রচলিত ( ব! দুর্লভ ) শব্ধ বেশী, সেই রীতি--ছুর্বোধ্য (সাংকে- 
তিক )। রচনারীতির জন্য, অবশ্ঠ, এই সব উপকরণের সংমিশ্রণ আবশ্যক ; 
কারণ অগ্রচলিত (বাছুলভ) শব, দপক, আলঙগ্কারিক এবং উল্লিখিত 
অন্যান্তজাতিয় শব, রীতিকে অতি সাধারণ ও হেয় স্তর থেকে উন্নততর 
স্তরে তুলে দেবে আর সুষ্ঠ শবের প্রয়োগ একে স্পষ্ট করে তুলবে । কিন্ত 
রীতির ম্পষ্টতা যা, অতিসাধারণ থেকে বহু দুরে-তা? স্টি করতে সন্প্র- 
সারখ, সঙ্কোচন এবং শব্দ-পরিবর্তের চেয়ে আর-কিছুই বেশী সহায়ক নয়। 
প্রচলিত বাগ ভঙ্গী থেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরে গিয়ে, ভাষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত 
হয়ে উঠবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রচলিত প্রয়োগের সঙ্গে আংশিক এঁক্য 
থাকায় প্রসাদগুণ বৃদ্ধি করবে। সুতর1ং সেই সকল সমালোচকর! তুল 
করেন ধার! ভাষা-গ্রয়োগের এই শ্বাধীনতাকে নিন্দা করেন এবং গ্রস্থকারকে 
এজন্ত উপ্রহাস করেন। এইজন্য, বুদ্ধ ইউক্লিড ঘোষণ। করেছিলেন যে, 


১০৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ 


ইচ্ছামত অক্ষরগুলো। বাড়াতে পারলেই কবি হওয়া সহজ ব্যাপার । তীর 
নিজের রীতিতে তিনি ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গ ক'রেছিলেন-_ 

যেমন এই পংক্তিটিতে চ01059161 1000. 7%191:2801)01906 
10201501909. 

অথবা 0]: 22 € 60191001009 (010 101000 ০116101:01 
এই অধিকারটুকু জিদ করে প্রয়োগ করতে যাওয়া, নিঃসন্দেহে হাস্যকর । 
কিন্ত যে কোন রূপ কাব্য-রীতিই হোক, তাতে সংযম দরকার । এমন 
কি রূপক, অগ্রচলিত (বা ছুলভ) শব্ধ অথবা এরূপ কোন বাকৃ-রীতি, 
অসঙ্গতভাবে অথবা হাশ্তকর করবার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রয়োগ করলে, একই 
ফল দেবে । সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারলে যে 
কী পৃথক ফল পাওয়া যায়, তা' মহাকাব্যের মধ্যে সাধারণ রীতির পংক্তি 
বসালেই বুবা যায় তেষনি, আবার, আষর] যদি অপ্রচলিত ( বা দুল) 
শব, রূপক অথবা অনুরূপ কোন প্রয়োগ-রীতি ধরি এবং তাঁর বদলে প্রচলিত 
বা সুষ্ঠু শব বসাই, আমাদের কথার সত্যতা স্পষ্ট বুঝা! যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
এইস্কিলাঁস্‌ এবং ইউরিপিডিম উভয়েই একই 'আয্মান্িক+ ছন্দে রচন। 
করেছিলেন। কিন্তু ইউরিপিডিস্‌ যিনি প্রচলিত অপেক্ষা অগ্রচলিত শব 
বেশী ব্যবহার করেছিলেন, তার কোন-একটি শব্ধ বদলে দিলে, কোন 
পংক্তি হয়ত সুন্দর হয়, কোনটি লঘু হয়ে ষায়। এইস্কিলাস তার ফিলোক- 
টেটিস-এ বলেন--1313880051)-0১ 17000. 3211)0095 €307161 79003 
ই্রিপিডিস 0)0179091 "ভক্ষণ করেন? স্থলে 63015 ভোজন করেন 
বসিয়েছেন। তারপর এই পংক্িতে 2010 06510) 900 011505 (2 1091 
00051903 191 ৪1153 এইরূপ সাধারণ শব্ধ প্রয়োগ করলেই পার্থক্যট। 
বুঝা যাবে-3আ1) 02170 200 20110070506 106 2301361011505 1091 2৫1063 
অথবা যদি 01001)07 2611061100 180:00515 01150. তি 0806597 
এর স্থলে আমরা 100101) 23001107610 159900615 10119181 0০ 
081963219 পড়ি 6101)65 6010913) স্থলে 6101569 1008:00911) 

তারপর, এরিফ্রেডিস, সাধারণ কথাবার্তায় যে সব বচন ব্যব্হীত হয় ন! 
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সেইসব প্রয়োগ করার জন্ত ট্র্যাজেডি-লেখকদের উপহাস করেছেন ; যেমন 
ৃষ্টাত্ত £_220 00128007. এর পরিবর্তে 0010002) ৪০০ 5203672) ৪৫০ ৫ 
111), [79201 4১০15111093 এর পরিবর্তে 4১০11116505 0971 এমনি আরো] । 
এইনব বচন প্রচঙ্লিত বাগ ভঙ্গীর অন্তর্গত নয় ব'লেই, এরা রীতির বিশিষ্টতাই 
ব্যক্ত করে। এটা অবশ্য তার চোখ এডিয়ে গেছে। 

যেমন যৌগিক শবের, অগ্রচলিত (বা দুর্লভ) শবের এবং অন্তান্ত 
শবের প্রয়োগে, তেমনি নানা রীতির মধ্যে সামঞ্ম্য রক্ষা করা বড় কথা। 
কিন্তু মূব চেয়ে যেট1 বড় কথা সে হচ্ছে রূপক প্রয়োগের দক্ষতা । এটাই 
কেবল অন্যের কাছ থেকে শেখা যায় না। এটাই প্রতিভার লক্ষণ, কারণ 
ভাল উপমা-রূপক রচনা করতে হলে সাদৃশ্ত দেখার চোখ থাকা চাই। 

এই নানারকম শব্দের মধ্যে যৌগিক শব্ধ “ডিথাইরাস্থের”, অপ্রচলিত শব 
“হিরোইক পোয়েট্ি”র ( মহাকাব্য ) এবং রূপকাদি “আয়াম্বিকে'র উপযোগী! 
অবশ্ত 'হিরোইক পোয়েটি”তে সবরকম শবেরই প্রয়োগের অবকাশ আছে। 
কিন্ত 'আয়াম্িক' ছন্দের রচনায়, যথাসম্ভব পরিচিত ( কথ্য ? ) ভাষা থাকে 
বলে, সবচেয়ে উপযোগী শব্ধ তারাই যাদের সচরাচর, এমন কি গন্ধে পাওয়। 
যায়| অর্থাৎ প্রচলিত, রূপক, আলঙ্কারিক প্রভৃতি সব। 

ট্র্যাজেডি সম্বদ্ধে এবং “লাক্ষাৎ্-ক্রিয়ার-মাধ্যমে অনুকরণ' সম্বন্ধে এই 
পর্যস্তই যথেষ্ট। 


২৩ 

ঘা বর্ণনাত্মক-রীতিতে রচিত এবং যা একবুত্তময়,। সেই কাব্যিক অন্ভুকরণ 
সম্বন্ধে বল! যায়__কাহিনাটি, ট্র্যাজেডির মত, স্পষ্টভাবেই নাটকীয় হ্ত্রান্- 
সারে গঠন করতে হবে। এর বিষয়বস্ত হবে এমন একটি ঘটন1 যা একক, 
অখণ্ড ও সম্পূর্ণ-_যা'তে থাকবে আরম্ভ, মধ্য ও অন্ত্য সন্ধি। এককতার দিক 
দিয়ে এ হবে একটা জীবস্ত জীবদেহের যতো এবং সেই আনন্দই শ্য্টি করবে 
যা হবে তার স্বভাব-অন্রূপ। এঁতিহাসিক রচনার গঠন থেকে এর গঠন 
এখানেই পৃথক হবে যে এঁতিহাসিক রচনা ম্বভাবতই একক কোন ঘটনাকে 
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নয়, একটি যুগীকে ব্বপ দেয় এবং রূপ দেয় পে যুগের এক বা একাধিক' 
ব্যক্তির জীবনে যে সব ঘটন! ঘটে সেইসব ঘটনাদের--যাদের মধ্যে অথ 
এঁকোর যোগ কমই থাকে। যেমন, সাঙ্গামিসের জলযুদ্ধ এবং সিলিলিতে 
কার্থেজবাীদের সঙ্গে যুদ্ধ একই সময়ে ঘটেছিল, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্ব তে 
এক নয়। তাই, ঘটনা-পারম্পর্ষে একের পর অন্য ঘটন1 ঘটে বটে, কিন্ত 
সবক্ষেত্রে এক পরিণাম হ্টি করে না। আমরা বলতে পারি,-অনেক: 
কবির মধ্যেই এই ধরণের প্রয়োগ বিধি দেখা যায়। আবার এই বিষয়েই, 
কিন্ত, আগেও যা বল। হয়েছে, হোমারের অপরূপ উৎকর্ষের স্পষ্ট গ্রমাগ' 
পাওয়া যায়। তিনি কখনও রগ্র-ুদ্ধের সমগ্রটুকু বিষয়বস্ত হিসাবে গ্রহণ 
করেননি--যদ্দিও সেই যুদ্ধের একটা আদিবা অন্ত রয়েছে। তা! করলে-- 
বিষয়বস্তু অতি বিশাল হয়ে পডতো এবং একদৃষ্টির পরিধির মধ্যে রাখা 
অসম্ভব ততো। আবার যদি তিনি একে সংযমনীয় সীমার মধ্যেও রাখতেন, 
তা"হলেও, নিশ্চয়ই তা ঘটনা-বাহুলো জটিল হয়ে দীডাত। এই কারণেই, 
তিনি বিশিষ্ট একটি অংশকে পৃথক করে নিয়েছেন এবং তারই মধ্যে যুদ্ধের 
নানা কাহিনী, উপকাহিনী হিপাবে প্রবেশ করিয়েছেন--যেমন, যুদ্ধজাহাজ 
এবং অন্তান্ত বিষয়ের তালিকা--তথা কাব্যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ করেছে । 
অগ্ত সব কবিরা, একটি সমগ্র ব্যক্তিকে সমগ্র একটি যুগকে অথবা বছ 

ংশযুক্ত অথচ স্বরূপতঃ একক ঘটনাকে অবলম্বন করে থাকেন । সাইপ্রিয়া”র 
এবং *লিটিল ইলিয়াড'-এর লেখক এরূপই করেছেন। আর এই কারণেই 
যেখানে ইলিয়াড এবং অডিসি প্রত্যেকটিতে শুধু একথানির অথবা অন্ততঃ 
ছুখানি ট্র্যাজেডির বিষয়বস্ত পাওয়া যায়, সেখানে সাইগ্রিয়ায় পাওয়া যায় 
অনেকগুলি এবং “লিটিল ইলিয়ড”*এ পাওয়1 যায় আটখানি ট্র্যাঞ্জিডির-. 
বিষয়বস্ত্_ অন্ত্রপ্রণান, দি ফিলোকটিটিন্, নিওপটোলেমাস, ইউরিপিলাস, 
সন্ন্যাসী অডিসিউস, ল্যাকোনার নারী, ইপিয়ামের পতন, রণপোত বাহিনীর 
প্রস্থান। 
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তারপর, মহাকাব্যও--ট্র্যাজেডির যত প্রকার, তত প্রকারে বিভক্ত ।. 
একেও, সরল অথবা জটিঙ্গ, অথবা নৈতিক অথবা করুণ এদের একট। হতেই 
হবে। উপাদানও দৃষ্ট এবং সংগীত বাদে একই। কারণ এতেও ঘটন। বিপর্ধাস, 
প্রত্যভিজ্ঞান এবং ছুঃখ-ছুর্ভোগের দৃশ্ত আবশ্তক। অধিকস্ধ+ ভাবনা ও. 
রচনা-রীতি, খুব শিল্প-রুচির হওয়া চাই । এই সমস্ত বিষয়ে হোমার আমাদের 
আদি এবং যথেষ্ট আদর্শ । বস্ততঃ, তার কাব্যের দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। 
ইলিয়াভ একাধারে সরল এবং করুণ, আর অভিসি একাধারে জটিল 
( কারণ প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাপার কাহিনীতে অনেক কাছে) এবং নীতি-মুখ্য। 
অধিকন্তু, রচনানী তিতে এবং ভাবনা-গৌরবে কাব্যগুলি অদ্বিতীয় । 


ট্রাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যর পার্থক্যগঠন আয়তনে এবং ছন্দে। 
আয়তন বা দৈর্ঘ্য বিষয়ে, পূর্বেই আমরা বাঞ্ছনীয় মাত্রা নির্দেশ করে এসেছি, 
আদি ও অস্ত যেন এক দৃষ্টি-গ্রাসে গ্রাহ্‌ হয়। 


এই সর্তট, প্রাচীন মহাকাব্য অপেক্ষা অল্পতর আয়তনের কাব্যেই বেশী 
রক্ষিত হবে এবং ষে সব ট্র্যাজেডির উপস্থাপন এবং অধিবেশনেই সম্ভব, সেই 
সকল ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । _.. 


মহাকাব্যের অবশ্তা, আয়তন বুদ্ধি করবার এক মহান-এক বিশেষ, 
ক্ষমতা আছে এবং তার কারণও আমরণ দেখতে পাই। ট্র্যাজেডিতে 
আমর! একই-সময়ে-ঘটিত ঘটনার ননাদিক অনুকরণ করতে পারিনে। 
মঞ্চের ঘটনাটুকুর এবং অভিনেতাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমাদের 
সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। কিন্তু মহাকাব্যে, বর্ণনাত্মক রীতিতে তা” লিখিত, 
বলে, 'যুগ্গপৎ যে সমস্ত ঘটন1 ঘটেছে তাদের সমস্তকেই রূপ দেওয়া যায় এবং' 
সেই সব ঘটন। বিষয়-বস্তবর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হলে, কাব্যের বিশালত্ব এবং মহত্ব 
বৃদ্ধি করে। মহাকাব্যের এখানে এক মহা স্থবিধা আছে--এবং এই 
স্মবিধাই আবেদনের মহিমা কৃষ্টি করে, শ্রোতার চিত্তে আনন্দ বৈচিত্র্য, 
স্থষ্টিকরে এবং নানা উপকাহিনী এনে কাহিনীর একঘেয়েমি দুর করে! 


১০৮ এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ব 


একই রকমের ঘটনা, দেখতে-না-দেখতে একঘেয়ে হয়ে উঠে এবং এই কারণে 
ট্র্যাজেডি অভিনয়ে মার খেয়ে যায়| 

ছন্দের সম্বদ্ধে বলা যায়, “হিরোয়িক মাত্রার ছন্দ অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় 
নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করেছে । বর্ণনা-রীতিক কাব্য আজ যদি অন্ত ছন্দে 
বা একাধিক ছন্দে রচন] করা হয়, তাহলে তা অসঙ্গত বলে মনে হবে। 
কারণ'ছন্দের মধ্যে-_“হিরোয়িক' সর্বাপেক্ষা “রাজবহুন্নত” (508611650 এবং 
সর্বাপেক্ষা স্থাপত্য-ধর্মী। এই কারণেই এতে অপ্রচলিত শব্ধ এবং রূপকার 
সহজেই স্থান পায়; আর এই একটি বিষয় “ষা' বর্ণনাকীতিক অনুকরণের 
বিলক্ষণ একটি বেশিষ্ট্য। অন্যপক্ষে 'আয়াম্বিক' এবং “ট্রোকায়িক' ত্রিমাত্রিক 
উদ্দীপক ছন্দ--শেষেরটি নৃত্যের অনুগামী, আগেরটি-ক্রিয়া-ছোতক । 
নানা ছন্দকে মিশিয়ে ফেলা খুবই আজগুবি ব্যাপার-__-চেইরিমন যেমনটি 
-ক'রেছিলেন । 

এই কারণেই, “হিরোয়িক' ছন্দ ছাডা অন্ত ছন্দে, কেউ বড় আয়তনের 
কোন কাব্য রচনা করেননি । যে কথা আগেই বলা হয়েছে-_-প্রক্কৃতি 
নিজেই উপযুক্ত ছন্দের নির্বাচন শিক্ষা দিয়ে থাকেন । 

হোমার সব বিষয়েই অনবদ্য এবং তিনি সেই একমাত্র কবি যিনি, নিজে 
কি অংশ গ্রহণ করবেন তা' ঠিক বুঝতে পারেন। কবির নিজের মুখে 
'যথাসম্ভব কম কথা বলা ভচিত। এ করবার জন্য তো! তিনি কবি নন। 
অগ্তান্থ কবিরা সমস্তক্ষণ নিজেদেরই উপস্থিত রাখেন এবং সামান্ত সামান্য 
বরং খুব কদাচিৎ অন্নকরণ করেন। হোমার কয়েকটি কথায় মুখবন্ধ করেই 
কোন নর বা নারী বা অন্য পাত্র-পাত্রী উপস্থিত করেন । তাদের কারে! 
বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই-_গ্রত্যেকেরই শ্বতন্ত্র ্বতন্থ চরিত্র | 

ট্র্যাজেডিতে বিম্ময়জনক উপাদান আবশ্যক । বিশ্ময়জনকের কার্ধকারিত্ব 
প্রধানত নির্ভর করে-_অবিশ্বান্তের উপরে (10:50078] ) এবং মহাকাব্যেই 
তার প্রয়োগের অবকাশ বেশী। কারণ সেখানে কার্ধ-ব্যাপূত ব্যক্তিরা 
অনৃষ্ত। যেমন, হেক্টরের পশ্চান্ধাবন, রঙ্গমঞ্চে দেখাতে গেলে হান্টোদ্দীপক 
হয়ে উঠবে-গ্রীকরা চুপ করে দাড়িয়ে আছে, তা'তে যোগদান করছেন! 
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এবং একিলিস্‌ তাদের হটিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মহাকাব্যে এই অসঙ্গতি চোখে 
পড়ে না। এখানে, বিম্ময়জনক চিত্তাকর্ষক $--কারণ এর থেকেই বুঝা যায় ষে 
প্রত্যেকে একই কাহিনী বলছেন-_-নিজের কথ! যোগ করে করে এবং তা? 
এই মনে করেই যে তার শ্রোতারা তাই চান। হোমারই প্রধানতঃ অন্থান্থ 
কবিদের এইভাবে কৌশলে মিথ্যা বলার কলা শিক্ষা নিয়েছেন । এর রহ্স্ত 
আছে একটা হেত্বাভাসের মধ্যে । যেমন মান্য ধরে নেয়-যদি কোন 
একটি বস্ত বর্তমান থাকে বা উৎপন্ন হয়, অন্য একটিও থাকে ব] হ্য়,_এবং 
মনে করে ষে যদ্দি দ্বিতীয়টি থাকে, তাহলে প্রথমটিও থাকবে । কিন্তু এ 
অনুমান ভূল। সুতরাং যেখানে প্রথমটি অসত্য সেখানে প্রথমটি আছে ব1 
ঘটছে. এ কথা বলা-_-অবশ্য দ্বিতীয়টি সত্য হওয়] চাই--অনাবশ্তক | এখানে 
মন, দ্বিতীয়টিকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং প্রথমটিকেও সত্য বলে মিথ্য! 


অন্থমান করে বসে। অডিসির ন্সান-দৃশ্তে এর একটা দৃষ্টান্ত আছে। 
কাজে কাজেই অসম্ভাব্য সম্ভব ( 17)102121৩ 09551511165 ) অপেক্ষা, 


সম্ভাব্য অসম্ভবের দিকে কবির বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত। ট্রাজেডি-কাহিনীকে 
কখনই অবিশ্বান্ত উপাদান দিয়ে গঠন করবে না। সম্ভব হলে, সব রকম 
অবিশ্বান্তকেই বর্জন কর] উচিত। অথবা সম্ভব ন! হলে--তার স্থান হওয়া 
উচিত নাটকীয় ঘটনা-ধারার বাইরে (যেমন, ঈভিপাস-এ, লামুসের মৃত্যু 
কি ভাবে হয় সে সম্বন্ধে নায়কের অজ্ঞত। )__নাটকের মধ্যে নয়, যেমন-_ 
'ইলেক্ট্রাতে-দূতের মুখে পাইথিয়ান ক্রীড়াহুষ্ঠানের বিবরণ) অথবা 
যেমন “মাইসিয়ান”-এ মেই লোকটি যে তেগিয়া থেকে মাইসিয়ায় এসেছে 
অথচ একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। এ না করলে সমস্ত কাহিনীটি নষ্ট হয়ে 
যেতো--এ যুক্তি হাশ্যকর | প্রথম কথ! হচ্ছে-_তা+হলে এ রকম কাহিনী 
আদৌ গঠন কর] উচিত নয়। কিম্ত একবার যদি কোন অবিশ্বাস্যকে প্রবেশ 
করানে। হয় এবং একটা সম্তাব্যের মায় তাতে স্থষ্টি করা ইয়, অসঙ্গতি থাকা 
সত্তেও তাকে অবশ্য ম্বীকার করে নিতে হবে। অডিসির অবিশ্বাস্য ঘটনা- 
গুলির কথাই ধরা যাক--অডিসিউস যেখানে ইথাকার উপকূলে পরিত্যক্ত ; 
এটাই যে কত অসন্থ হয়ে উঠতো, তা” কোন অক্পশক্তি কবির হাতে 
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পড়লেই স্পষ্ট বুঝা যেতো! । কিন্তু যেমনটি আছে তাতে এই অসঙ্গতিকে 
কবি-কল্পনার মোহিনী শক্তি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন । 

বাক্‌-কৌশলের শক্তি সেখানে হবে_ ক্রিয়ার বিরামস্থলে- যেখানে 
চরিজ্ের বা চিস্তার প্রকাশ নেই সেখানে | অন্য দিক থেকে বল যায় 
অতুযুজ্জল বাক্‌-বৈদগ্যের দ্বার। চরিত্র ও ভাবনা! আচ্ছন্ন হয়ে পডে। 

২৫ 

সমালোচনার সমস্যা! ও সমাধানের প্রশ্ন যত এবং যে-ধরনের উৎস 
থেকে উঠতে পারে তাদের 'নয়লিখিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। 
চিত্রকর বা অন্যান্ত শিল্পীর মত, কবিও একজন অন্ুকরণকারী বলে 
্ভাবতই তিন প্রকার বস্তুর একটিকে অনুকরণ করবে-_বস্তু যেমনটি ছিল বা 
চি আছে বা বস্ত সন্বদ্ধে লোকে যেমনটি বলে বা মনে 

রীতি করে অথবা! বস্তুর যেমনটি হওয়া! উচিত। প্রকাশের 
বাহন-ভাষা, হয় তা প্রচলিত না হয় অপ্রচলিত বা রূপক | ভাষার আরো! 
ভর্গিবৈচিত্র আছে_মামরাঁ তা কবিদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি এর 
সঙ্গে আর একটা কথাও ধোগ করে নেও-_অক্রটিহীনতা'র মান, কাব্য-কল! 
এবং অন্তান্ত কল্সার বিচারে যেমন মতবেশী এক নয়, কাব্য কল! এবং রাজ- 
নীতির-ব্যপারেও তেমন এক নয়। ঠিক কাব্য-কলার মধ্যে ছুই রকমের 
দুইপ্রকার দোষ: দোষ আছে- কতগুলি-__অন্তরজ দোষ কতগুলি বহি- 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ  রুঙ্জ। যদি কোন কাব কোন একটি বিষয় অন্থুকরণের জন্য 
নির্বাচন করে, দক্ষতার অভাবে, ভূ অনুকরণ করেন তা হলেসে ত্রুটি 
অন্তগিহিত ভ্রুট | কিন্তু যেখানে নিবাচনের ভুলের জন্য ক্রটি ঘটে-_-কবি যদি 
এমন কোন অশ্ব রূপ দিতে চেষ্টা করেন যে তার দুই পাই একই সঙ্গে উত্বে 
উৎক্ষেপ করছে, অথব1 উষধ প্রয়োগে প্রয়োগ-বিধিগত ভূল করে বসেন অথবা 
এই ধরনের আরো কোন কলা কৌশলে ভুল করেন__সেখানে তুলটি কাব্যের 
ঠিক অন্তর্পিহিত ময়। এই সব 'দৃষ্টি কোপ থেকেই "আমাদের সমালোচকদের 
'আপন্তিবিবৈচমািরততছধে উবকভাধাউতীরা দিতি হথে 1 

প্রথমতঃ সেই সব বিষয়ের কথাই ধরা যাক যা কবির খাটি হ্ৃষ্টি.কলার 
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মধ্যে পড়ে। যদ্দি তিনি অসম্ভবকে রূপ দ্দিতে চান তাহলে তিনি একটি 
ভুল করেন; অবশ্ঠ সে ভুলকে সমর্থন করা যেতে পারে যদি তা দিয়ে হ্ঠির 
উদ্দেশ্ট চরিতার্থ হয় ( উদ্দেশ্য কি আগেই বলা হয়েছে) অর্থাৎ যদি তা'তে 
কাব্যের এই বিশেষ অংশ বা অন্ত কোন অংশ অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়। 
হেক্টরের পশ্চান্ধাবন ঘটনাটি যেমন। যদি, অবশ্য, কাব্য-শাস্ত্রের বিশেষ 
বিধিনিষেধ লজ্ঘন না করেও, স্ষ্টির উদ্দেশ্টটি ভাল বা তার চেয়েও ভাল 
কর সম্ভব হয় তা' হলে সে ক্রটি সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ, সব রকমের 
ভূপ্লকেই যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে। 

তারপর প্রশ্ন-ক্রুটি কাব্যকলার অন্তরাত্মাকেই স্পর্শ করছে অথবা তার 
কোন বহিবঙ্গকে ? দৃষ্টান্ত যেমন, হরিণের সিং নেই--এ কথা না জানা, 
হরিণটিকে অকলাাম্মতভাবে আকার চেয়ে অনেক কম গুরুতর ব্যাপার। 

তারপর, যদি আপত্তি তোল! হয় যে বর্ণন! ঠিক যথাতথ্য হয়নি, কবি 


কার অবশ্ঠ উত্তর দিতে পারেন-_“কিন্কু বস্তুর স্বরূপ তো বস্তুর 
বনাম যা হওয়! উচিত মেইটে”, যেমন সফোর্রিস বলেছিলেন 
বাস্তবায়ন 


--যে তিনি মান্তষের সেই বূপই এঁকেছেন “যেমনটি হওয়া 
উচিত, ইউরিপিডিন একেছেন--যেমনটি দেখা-যায়। এইভাবে আপাতত 
খণ্ডন কর! যেতে পারে । যদি অবশ্য উপস্থাপন এ ছুই প্রকারের কোনটিই 
ন। হয়, কবি বলতে পারেন--লোকে বলে-_বস্তটি এইরূপ” $ দেবদেবীর 
কাহিনী সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য । এমন হ'তে পারে যে এই সব কাহিনী 
বাস্তব ঘটন] অপেক্ষা উন্নততর ও নয়), আবার বাস্তব ঘটনার অন্ুরূপণ্ড নয়। 
এ সব ঘটনা সম্বন্ধে জেনোফিনিস যা বলেছেন খুব সম্ভব এর] তাই। যাই 
'হোক--লোকে যা” বলে তাই”। তারপর, কোন বর্ণন! বাস্তবের চেয়ে ভাল 
নাও হতে পারে, “তথাপি ঘটনাটি এইরূপ” [ এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে 
_এই কথাটি উহা ] যেমন অস্ত্র-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হ'রেছে_-“সোজ] তাদের 
কুঁদোর পরে ধীড়িয়ে গেল বর্শাগুলে”। তখনকার রীতি একপই ছিল--_ 
'যেমন এখনও আছে ইল্লিরিয়ানদের মধ্যে । 

তারপর, কারো কথা বা কাজ কবি-কর্ম হিসাবে ঠিক ব! বেঠিক হয়েছে 
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এ বিচার করবার সময়, আমর! শুধু সেই বিশেষ কথা ঝা কাঞের দিকেই 
লক্ষ্য রেখে, কবি-কর্ম হিসাবে তা ঠিক বাবেঠিক সে জিজ্ঞাসা তুলবে! না». 
আমাদের এ সবও বিচার করতে হবে-কে সে কথা বলেছে বা সে কাজ 
করেছে, কাকে কথন, কিভাবে বাকি উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে; তা” অধিকতর 
উৎকর্ষ লাভ করবার জন্ত কর। হয়েছে বা অধিকতর অপকর্ষ এড়ানোর জন্য 
কর! হয়েছে । 
অন্যান্য সমন্যার সমাধান- ভাষা ব্যবহারের রীতির পরে নজর রাখলেই 
করা যেতে পারে । আমরা একটা অপ্রচলিত শব্দ পেতে পারি-_যেমন 
001)629 2061) [9000 এখানে কবি, খুব সম্ভব 0:1)683 শবটি প্রয়োগ 
ক'রছেন 'খচ্চর” অর্থে নয়, প্রহরী? অর্থে। তেমনি ভোলোনের (10010? ) 
“কুরূপ বটে দেখতে ছিল সে”। এর অর্থ এ নয় যে তার দেহ কদাকার ছিল 
_-অর্থ--তার মুখখানি বিশ্রী ছিল; কারণ ক্রীট বাসীর] 5195 “ন্থপ্রিয়” 
শবটি সুশ্রী মুখ অর্থে ব্যবহার করে । তারপর, স09:065107. 0০ 1521:816 
“সতেজে মেশাও পানীয়”--অর্থ এ নয় যে “কড়া ক'রে বানাও+-যেমন. 
কড়া মাতালদের জন্য করা হয়, অর্থ-_“তাড়াতাড়ি বানাও? । কথন--কখন 
প্রয়োগ লাক্ষণিক হয়ে থাকে, যেমন--“তখন অব দেব-নর সারারাত ছিল 
নিদ্রিত”--আবার তখনই কর্বি বলছেন--"মাঝে মাঝে লে যেমন তাকাচ্ছিল 
ট্য়ের প্রান্তরে, বাশীভেরীর শবে সে মুগ্ধ হয়েছিল”। এখানে “দব 
লাক্ষণিক অর্থে “অনেক” এই অর্থে ব্যবহৃত | “সব অনেকেরই” একটা 
প্রজাতি। তেমনি এই পংক্তিতে--“তারই একা নাই কোন কাজ” 016. 
( এক|)-_লাক্ষণিক প্রয়োগ । কারণ শুধু স্থপরিজ্ঞাত হলেই “কেবল 
একমাত্র বলা যায়। তারপর, সমাধান, শ্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাতের পরেও 
ভর করে। যেমন থেসোসের “হিপ.পিয়াপ” এই সব পংক্তির সমস্যা 
সমাধান করেছিলেন (৫10029617 (01000062) 0০ 01) এবং (60 29628 01 
(92) 19020500651 9106:0)1 আবার, যতিচ্ছেদ দ্বারাও সমশ্যা' 
মেটানো যেতে পারে, যেমন “এম্পিভোকলস'এ-যা আগে অবিনশ্বর ছিল, 
সহসা তা নশ্বর হ'য়ে পড়ল, যা ছিল অবিমিশ্র হ'ল মিশ্র। 
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অথবা স্থ্যর্থকতা স্বারাও হ'তে পারে--যেমন [98010013212 0০ 00129 
ঃএয এখানে 0150 শব্ধ ছ্যর্থক | অথবা ভাষার প্রচলিত ব্যবহার দ্বারাও 
হতে পারে-যেমন যে-কোন পানীয়কে বলা হয় 0)09-মদ। এইজন্য 
বল! হয়েছে, গ্যানিমিড-- “জিউসকে মদ ঢেলে দিলেন'--যদিও দেবতার! 
মদদ খান না। এইভাবে যারা লোহা নিয়ে কাজ করে তার্দের বলা হয়-_ 
লৌহকার 01081156839 ! অথবা “ব্রোঞ্জ-কার । একেও লাক্ষণিক প্রয়োগ বলে 
ধরা যেতে পারে। 

তারপর, যধন কোন শব্দের অর্থে অসঙ্গতি দেখা দেবে তখন, সেই 
বিশেষ অনুচ্ছেদে শব্দটি কত অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, তা বিচার করে দেখতে 
তবে। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ, _ব্রোপ্-নিমিত বর্শা সেখানে রাখা হ'ল--আমাদের 
বিচার করে দেখতে হবে--সখানে বাধা পাওয়ার (62105 ০1)6150 0০6) 
কথাটি কতভাবে ব্যবহার করা যায়। খাঁটি ব্যাখ্যা-রীতি, গলৌোকন যে রীতির 
উল্লেখ করেছেন, তার বিপরীত । তিনি বলেন-_-সমালোচকরা কতগুলি 
ভিত্তিহীন সিদ্ধান্তে পৌছে বসেন, তীরা প্রথমে বিরূপ সিদ্ধান্ত করে নিয়েই 
পরে তাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান; এবং তার যা ভেবেছেন কবি 
সেই কথাই বলছেন--এই কথা মনে করে নিয়েই তারা, নিজেদের কল্পনার 
সঙ্গে না মিললেই দোষ ধরে থাকেন । “ইকেরিয়াস' সংক্রান্ত প্রশ্ন এইভাবেই 
আলোচনা কর। হয়েছে । সমালোচকরা মনে করেন যে তিনি ছিলেন 
“লেসিডেইমন”-অধিবাসী ; স্থৃতরাং আশ্চর্যষেরই কথা যে টেলিমেকাস যখন 
“লেসিডেইমন'-এ গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করেই এসেছিলেন । 
সেফালেনিয়ান কাহিনী খুব সম্ভব খাটি হতে পারে-_তারা বলেন যে 
অডিলিউস তাদের মাঝ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন এবং স্ত্রীর পিতার নাম 
ছিল ইকেরিয়াস নয়, ইকেভিয়াস। তা"হলে আপত্তির মূলে যে যুক্তি, তা” 
ভূল বিশেষ । 

সাধারণতঃ অসস্ভবকে সমর্থন করতে হবে--শৈল্লিক প্রয়োজন দেখিয়ে 
উচ্চতর সত্যের অংগ হিসাবে অথবা 'প্রথিত ধারণা? বলে যুক্তি দিয়ে। 
কলার প্রয়োজনের দিক দিয়ে, সম্ভব অথচ অসম্ভাব্য এমন ঘটনা অপেক্ষ! 

পোয়েটিকস--৮ 


১১৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


সম্ভাব্য অথচ অপন্ডব ঘটনাই বাঞ্ছনীয় । তারপর জিউকসিস্‌ যে ধরনের ষানুষ 
কূপ দিয়েছেন তাদের অস্তিত্ব অপভ্ভব হতে পারে । আমর! বলি--ই1) অসম্ভব 
উচ্চতর সত্তা; কারণ যা আদর্শকল্প তা” বাস্তব সত্তাকে অতিবর্তন করবেই। 
অসস্ভবকে সমর্থন করতে আমর! আবেদন করছি--'যা” আছে বলে লোকের 
বিশ্বাস--তারই কাছে। এর সঙ্গে আর এইটুকু যোগ করতে চাই যে, অসম্ভব 
অনেক সময় যুক্তি-সঙ্গতি লঙ্ঘন করে না! । যেমন বল! হয়েছে-_-“সস্ভাব্যের 
বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে-_এও সম্ভব ।” 

বিরোধের আভাস যে স্থলে আছে, সে শ্থলগুলি ঘন ঘন বিচার করতে 
হবে, যুক্তিখগুনে যেভাবে করা হয় সেই নিয়মেই--একই প্রকরণের এবং 
একই অর্থে একই বিধয় প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা' লক্ষ্য রেখে । স্থতরাং প্রশ্নের 
সমাধান করা উচিত--কবি নিজে কি বলেছেন বা বিচক্ষণের মনে কি 
অর্থবোধ হয়েছে, তাই বিবেচনা করে করে। 

অসম্ভব ব্যাপার এবং সেইরূপ চরিত্রের হীনত্ব খুব সঙ্গতভাবেই নিন্দিত 
হয়, যখন তা আমদানী করার কোন আভ্যন্তরিক প্রয়োজন থাকে না। 
এমনি একটি অসম্ভবের নিদর্শন--যেখানে ইউরিপিভিস এইজিয়াসকে গ্রবেশ 
করান--এবং অরিস্টিস্-নাটকে মেনিলাসের মন্দত্ব। 

অতএব পাচ দিক থেকৈ সমালোচনাত্বক আপত্তি তোল] যেতে পারে। 
বিষয়কে নিন্দা! করা হয়, অসম্ভব ব। অসঙ্গত ব৷ নীতির দিক দিয়ে 
ক্ষতিকর ব| শৈল্পিক নির্দোষতার বিরুদ্ধ বা! প্রতিকুল--এই সব বলে। 
উল্লিখিত বারটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুজে নিতে 
হবে। 


্ঙ 
প্রশ্ন তোলা যেতে পারে_-মহাকাবোর এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে কোন্টির 
রীতি উন্নত পর্যায়ের? যদি বলা যায়, অধিকতর মার্জিত কল] উন্নততর এবং 
সেইটাই অধিকতর বুক ( মাজিত ) যার আবেদন বিশিষ্ট শ্রোতাদের কাছে, 
তাহলে যে শিল্পে সব কিছুই অনুকৃত হয়, বল! বাছল্য তা স্থুল বা অমাজিত। 


পোয়েটিক্স ১১৫ 


শ্রোতাদের এত জড়বুদ্ধি মনে কর হয় যে তাঁরা যেন, অভিনেতার! যতক্ষণ 
তাদের গ্রহণযোগ্য কিছু পরিবেশন না করবে ততক্ষণ কিছুই বুঝবে না_ 
এই কারণে অভিনেতারাও অস্থির অঙ্গভঙ্গী করতে মেতে উঠে। আনাড়ি 
ংশীবাদকরা, “কোইট থে, বাজাতে হলে হ্থর কাপায় এবং সরে মীড় দেয় 
স্কাইল্লা, (55115 ) বাজাতে গিয়ে 'কোরাইফের্ডস'কে ঝাঁকানি দিয়ে থাকে। 
ট্যাজেডিতে বলা হয়ে থাকে--একই ধরনের ক্রটি আছে। প্রাচীন 
অভিনেতার! তাদের উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে ষে অভিমত পোষণ করেছেন 
তা আমর] তুপপনা করে দেখতে পারি। মাইরিস্কাম্‌ ক্যাল্লিপিডিস্কে তার 
অতি অভিনয়ের জন্য, “বানর? বলতেন; পিগারাস সম্ন্ধেও একই অভিমত 
পোষণ করা হত। মোটামুটিভাবে ট্র্যাজেডির সঙ্গে এপিকের একই সম্বন্ধ. 
যেমন সম্বন্ধ নৃতন অভিনেতাদের সঙ্গে পুরাতন অভিনেতাদের ; এই কারণেই 
বল্লা হয়ে থাকে যে মহাকাব্যের আবেদন শিক্ষিত শ্রোতাদের কাছে- যে 
শ্রোতাদের অ-ভঙ্গীর দরকার হয় না। আর ট্র্যাজেডির আবেদন--অবিশিষ্ট 
জনসাধারণের কাছে। স্থতরাং স্থল বা অমাজিত হওয়ায়, দুয়ের মধ্যে 
ট্র্যাজেডির স্যিই নিয়স্তরের স্থ্টি | 
এখন, প্রথম কথা-_এই নিন্দাটুকুর লক্ষ্য কাব্য-কল। নয়, অভিনয়-কলা 
কারণ অঙ্গ-ভঙ্গীর আতিশয্য মহাঁকাব্য-আবৃতিতেও ঘটতে পারে, যেমনটি 
'মোসিস্ট্রেটাস দেখিয়েছেন, অথব] গীতি-কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 
হতে পারে, যেমনটি করেছেন--ওপাস্তিয়ার মাসিথিউস। সব ক্রিয়াই 
নিন্দনীয় নয়, যেমন সব নৃত্যই নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় শুধু মন্দ শিল্পীদেরই 
ক্রিয়া-কলাপ। ক্যাল্লিপিডিসের মধ্যে এই দোষ ছিল; আর আমাদের 
সমসাময়িক অনেকের মধ্যেও আছে-_দুশ্রিত্র নারী উপস্থাপনা করার জন্য 
এদের নিন্দাও করা হয়েছে । তারপর ট্র্যাজেডি মহাঁকাব্যের মতোই বিনা 
অভিনয়েই রস স্থ্ি করে থাকে? শুধু পাঠেই এর সংবেদন1-শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। তা"হলে যদি অন্তান্ বিষয়ে ট্র্যাজেডি বড় হয়, তবে এই দৌষ, 
বলতে পারি-_অস্তরজীয় নয়। 


বরং ( মহাকাবায অপেক্ষা ) এ উন্নততর স্ষ্টিই। কারণ এতে মহাকাবেযর 


১১৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক স ও সাহিত্যতত্ 


সব উপাদানই আছে--এমন কি এ মহাকাব্যের ছন্গও ব্যবহার করতে পারে--- 
আর এর সঙ্গে আছে প্রধান সহায়ক হিসাবে সংগীত এবং দৃশ্ঠের কার্যকারিতা । 
আর একাই সর্বাপেক্ষা তীব্র আনন্দ হৃষ্টি করে থাকে | আবার পঠনে এবং 
উপস্থাপনে ছু'ভাবেই এব সংবেদন1 খুবই স্পষ্ট হয়। অধিকস্ত অধিকতর 
সংকীর্ণ পরিসরে শিল্প তার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করে থাকে । কারণ যে আনন্দ, 
বহুকাল ব্যাপ্তির মাঝ দিয়ে জন্মে তথা তরল হয়েষায়, তার চেয়ে সংহত 
সধবেদনাজনিত আনন্দ অনেক বেশী তীব্র । দৃষ্াস্ত--সফোক্রিসের ঈডিপাস যদি 
ইলিয়াডের মত অত বিশাল আয়তনে রচিত হতো তা'হলে-রসপরিণতির 
ফল কির্দাড়াত? উপরম্ত, মহাকাব্য-রচনার এঁক্য কম। এই ব্যাপার থেকেই 
তা বুঝা যায় যে যে-কোন মহাকাব্য অনেকগুলি ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যুগিযে: 
থাকে। 


অতএব কবি-নির্বাচিত কাহিনীতে দৃঢ় এক্য যেখানে থাকবে সেখানে 
অবশ্ঠই মে কাহিনী ছোট পরিসরে রচিত হবে এবং ফলে তা কাটাছাটা বলে 
মনে হবে। আর তা যদি মহাকাব্যের আয়তন অনুযায়ী রচিত হয়, তা'হলে 
অবশ্বই তা শিথিল এবং তরল হয়ে পড়বে । এমনি ধারা আয়তন করা 
মানেই কিছুটা এঁক্যের হানি করা-_আমি বলতে চাই-যদি কাব্য অনেক 
ঘটনার সমবায়ে রচন1] কর! হয় এবং তা কর! হয় ইলিয়ড-অভডিসির মতো 
যাতে ছোট ছোট আয়তন বিশিষ্ট অনেক ম্বতন্ত্র অংশ আছে। তবু এই 
কাব্যগুলি, গঠনের দিক দিয়ে, যতখানি হওয়া! সম্ভব ততথানি সম্পূর্ণ; 
প্রত্যেকখানি যতদূর সম্ভব, একক ঘটনার অন্ধুকরণ। 


তা"হলে ট্র্যাজেডি যদ্দি মহাকাব্য অপেক্ষা এই সব বিষয়ে মহতুর স্যটি হয় 
এবং অধিকন্ত শিল্পকলা হিসেবে তার বিশেষ উদ্দেশ্টটি সিদ্ধ করে-_-কারণ 
আগেই বল! হয়েছে প্রত্যেক শিল্পেরই যে-কোন-রকম আনন্দ সৃষ্টি করলে 
চলবে না, স্থট্টি করতে হবে বিশেষ জাতীয় আনন্দ--বল1 বাহুল্য যে, 
ট্র্যাজেডিই উন্নততর কলা-স্থতটি, কারণ অধিকতর নিখু'তভাবেই সে তার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করে। 


পোয়েটিক স ১১৭ 


ট্যাজেডি ও মহাকাব্যের সাধারণ শ্বরূপ সন্বন্বে, তাদের গ্রকার-ভে? এবং 
অঙ্গ ও তাদের সংখ্যা! ও পারস্পরিক পার্থক্য সম্বন্ধে, ষে সমস্ত কারণে কাব্যে 


গুণ বা দোষ জগ্মে সে সধ্দ্বে, সমালোচকদের আপত্তিখগনের যুক্তি সন্দ্বে--এ 
পর্যন্ত যে আল্লোচনা কর! হয়েছে-_তা যথেষ্ট 


সাহিত্য-শিল্গতন্্ জিজ্ঞাসায় পোয়েটিকৃসের দান 


সাহিত্য-শিষ্প জিজ্ঞাসায় পোয়েটিক্সের দান সম্পর্কে আলোচনা করবার 
আগে, প্রথমেই পূর্বাচার্ধ বুচারকে বিশেষভাবে ন্মরণ ও বন্দনা করা 
দরকার। অনেক পূর্বাচার্ষ থাকা সত্বেও বুচারকে ম্মরণ করছি এই জন্য বে, 
বুচারের “এরিস্টটল্স্‌ থিওরি অফ. পোয়েটি, এ্যা্ড ফাইন আট” গ্রস্থথানি, 
পোয়েটিকসের ধারাটিকে ইংবেজীভাষা-ভাষী জগতের ঘাটে ঘাটে পৌছে 
দিয়েছে। ইতালীয় ফর[সীয় ও জার্ধানীয় টীকা-ভাষ্যকার ও সমালোচক- 
দের মুল্যবান আলোচনার দক্ে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের অনেকেরই নেই। 
পোয়েটিকৃদের সঙ্গে ভারতবাসীর যেটুকু পরিচয় হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে 
_ববুচার এবং বাইওয়াটার মহাশয়ের প্রপাদে | বিশেষতঃ এরিস্টটলের 
সাহিত্য-শিল্পতত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন তত্বঙ্ঞজ বুচার 
মহোদয়। “এরিস্টটলম থিওরি অফ পোয়েটি, এাওড ফাইন আর্ট” গ্রন্থখানিও 
এই হিসাবে পৃথিকতের মর্যাদা দাবী করতে পারে। ধারাই পোয়েটিক্স 
নিয়ে আলোচনা করবেন তারাই গ্রন্থখানির শরণ নিতে বাধ্য। কারণ, 
পোয়েটিক্স সন্বন্ধে নূতন কোন কথা বলতে হ'লে, সে সম্বন্ধে কিকি বল! 
হয়েছে তার হিসাব অবশ্যই নিতে হবে। এ সম্পর্কে নৃতন কথা সেইগুলিই 
হবে যা বুচার প্রমুখ সমালোচকরা বলতে বাকী রেখেছেন বা বলেও 
সম্পূর্ণ করে বলৈননি। এই কারণেই আমি প্রথমে বুচার মহোদয়ের 
আলোচনার সংক্ষি পরিচয় দিয়ে নিতে চাই। সমালোচক বুচার, তার 
আলোচনাকে মোট এগারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। তার অধ্যায়বিভাগ 
নিম্ললিখিত রূপ ৫ 

() প্রথম অধ্যায় £--শিল্প ও গ্রকতি ( 16৪20 [80016 ) 

(২) দ্বিতীয় অধ্যায় :-_শিল্প-পরিভাষা! হিনাবে “অন্থুকরণ” কথাটি 

(100159001) 25 27 26503600110) ) 

(৩) তৃতীয় অধ্যায় ;-_কাব্যিক সত্য (2১0৫০ 80% ) 

(৪) চতুর্থ অধ্যায়-চারুশিল্পের উদ্দেশ (8:84 06 5106 4১76) 

(8) পঞ্চম অধ্যায়--শিল্প ও নীতি (4:0৪30 1000115ে ) 


১২২ একলিস্টটলের পোয়েটিক্দ ও সাহিত্যতত্ব 


(৬) ষ্ঠ অধ্যায়--্্যাজেডির উপযোগিতা ( দা20০003 ০ শু85695 ) 

(৭) সপ্তম অধ্যায়--নাটকীয় এঁক্য-বিধি (101877800 [0701065 ) 

(৮) অষ্ঠম অধ্যায়-আদর্শ ট্র্যাক্ষেভির নায়ক (155 [0681 "881০ 
72010) 


€৯) নবম অধ্যায়--ট্র্যাজেডিতে-_কাহিনী ও চরিত্র (106 220 
০1082180621: 11 11188০0% ) 

(১০) দশম অধ্যায়--কযেডির সাধারণীকরণের শক্তি (11196 02136187 
11215 00৬০1 0৫6 00180 ) 


(১১) একাদশ অধ্যায় গ্রীক-সাহিত্যে--কাব্যের সার্ষজনীনতা 
(০06016 01065215811 1 01661 14106180016) 

গ্রত্যেক অধ্যায়ের সার কথাগুলি সংগ্রহ করে সম্মুখে রাখলে, এই 

আলোচনায় কতটুকু নৃতন কথ! আছে তা বুঝতে স্থবিধে হবে । এই উদ্দোশ্োই, 
এখানে বুচারের অধ্যায়গুলির সারটুকু সংগ্রহ করতে চেষ্টা! করছি। 


প্রথম অধ্যায়ের নাম- শিল্প ও প্রকৃতি (46৪20 80816) | এই 
অধ্যায়ের সার কথা এই £--(১) এরিস্টটল চারুশিল্প (20৫ ৪৫) সম্বন্ধে কোন 
পৃথক গ্রন্থ লেখেননি এবং কোন তত্বও প্রতিষ্ঠা করেননি । (২) শ্রেণী 
বিভাগের প্রবণতা থাকলেও) কাব্যের মধ্যে কোনও শ্রেণী বিভাগ তিনি 
করেননি । (৩) পরবর্তী কালে যে-সব শিল্প-সমস্যা। দেখা দিয়েছে, তার মনে 
সে সম্বক্ধে কোন প্রশ্নই জাগেনি__যদ্দিও তার ভক্তদের অতিভক্তি, সব 
সমস্যার সমাধানে এরিস্টটলের উক্তি উদ্ধার করে থাকে। *(৪) কারুশিল্প 
(05601 ৪0 এবং চারুশিল্পের মধ্যে যে পার্থক্য তা! প্রথমে এরিস্টটলই 
আলোচনা! ও নির্দেশ করেন। * * (৫) এরিস্টটলেই প্রথম এই ধারণ। 
স্পষ্ট হয়ে উঠে বে চারুশিল্প, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি গ্রয়ো্ন-বোধ থেকে 
খ্বতস্্র এক বোধের ব্যাপার | নীতি প্রচার করার বা শিক্ষ1 দেওয়ার উদ্দেশ্য 
থেকে স্বতন্ত্র এর উদ্দেশ্ট । (৬) - ংজ্া--শিল্প প্রক্কাতির অনুকরণ (416 
20$0965 টৈ৪00:০)--এই সংজ্ঞাকরণে চাকুশিল্প-কারুশিল্পের সামান্য ধর্মের 


সাহিত্যত ১২৬ 


কোন পার্থক্য নির্দেশিত হয়নি । তেমনি এ কথাও বলা হয়নি,বলে মনে হয় যে 
চারুশিল্প প্রাকৃতিক বন্তরই প্রতিলিপি (0025) বা অন্ুকরণ।. (৬) “প্রকৃতি” 
বলতে এরিস্টটল বাহ জগতের সৃষ্ট বস্তসমূহ বুঝেননি--কুতি, তার কাছে, 
সজনী শকতি--হগ্রির নিয়মতন্ত্র (16902 10:০0) 03৩ 01:001100%6 
01106116 ০৫ 056 072156:5.) (৮) কি প্রকৃতিতে, কি কাব্যে,-বস্ত 
(008661) ও রূপের (60:00) মিলনেই স্যটি। (৯) প্রকুতির অন্গকরণ-- এ 
কথাট। সাধারণ ভাবে বলা হলেও, কারুশিল্পের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । কাক শিল্প, প্রকৃতির চেষ্টারই পরিপূরক ॥ প্রকৃতির উদ্দেশ্ত সিদ্ধ 
করতেই ভার জন্ম । “1616 2020 এগ ০8056 96016 29115 216 
30613 1৮ কারুশিল্পের উদ্দেশ্ব--'০ 50015 0০ 06615180153 ০0: 
90019, (১০1160$--1৮), | 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম- শিল্প-পরিভ্ভাব। হিসাবে অনুকরণ শব্টি 
00190002580 £১9501)60002210) 

(১) চাকুশিল্প (06 9::0-_কথাটি গ্রীকরা ব্যবহার করেননি । তাদের 
পরিভাবা--“মাইমেটিকাই টেক্নাই” (অন্ুকারী শিল্প); মাইমেসিস 
( অনুকরণ-ব্যাপার ) 

(২) শিল্পের সামান্য ধম “অন্গুকরণ--এ কথাটার প্রবর্তক এরিস্টটল 
নন। প্রেটোর রচনাতে কথাটি প্রথম পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তাঁর আগেও 
কথাট' এই অর্থেই গ্রীসে প্রচলিত ছিল। 

(৩) “অন্থকরণ _-কথাটা শ্বনলেই মনে হয়-ন্বাধীন বল্পনার অবসর' 
নেই-যদ্দষ্টং তগ্লিখিতং--অবস্থা। (ক) এরিস্টটল যখন বলেন “শিল্প 
অন্গুকরণ” তখন যে এই সংকীর্ণ অর্থে বলেন না, তার দৃষ্টান্ত-_শিল্পীরাঁ_ 
«11016265 (1011)£9 85 0165 00815 00 0০৮ (হত) * [ আয়ে! অনেক প্রমাণ 
আছে। বুচার সেগুলি লক্ষ্য করেননি । এই প্রসঙ্গের আলোচনাকালে 
আমি সেগুলি উপস্থাপিত করব ] (খ) শৈল্লিক অন্করণের বিষয় তো 
শুধু বাহ্‌ রূপমাত্র নয়--অন্ুকরণের বিষয় তিনটি £_-টরিজ্র, আবেগ এবং 
ক্রিমা। এগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার । স্থতরাং শিল্পের সামগ্রী-মূল বস্ত-. 


১২৪ এরিস্টটলের পোয়েটিকৃস ও সাহিত্যতত্ব 


মানব জীবন--জীবনের মানঙসিক-আত্মিক এবং শারীরিক আচরণ। 
এই স্বস্রান্থসারে, প্রাকৃতিক বস্তু ও পশু জগৎ সাহিত্যের সামগ্রী নয়। 

(৪) “অন্ুকরণের-_খাঁটি অর্থ--সারূপ্য (110:61)698)--(ওমইউমা) মূলের 
পুনরাকরণ (£0:00000010 0£ 0১6 01151991 )- তবে 'সংকেতন? (৪ 
00115 :2101:6521709002) নয় | 

(৫) শিল্প-হুটি যেন--91০03165 13101 ০196 000 006 0102100555%-- 
( কল্পনার ছবি আকা )। * কল্পনা-বৃত্তি সম্বন্ধে এরিস্টটল কোন স্পষ্ট চিন্তা 
করেননি । কল্পনা! বলতে তিনি বুঝেছেন__(ক) 4006 1005 610606 1310 
15010 00015 21) 20602] 50586101)”--(খ)--এর একদিকে এন্দিয় গ্রহণ 
ব্যাপার (52296) ( ইন্দ্রিয় গৃহীত প্রত্যয় সমূহ ), অন্যদিকে চিস্তা বা ধারণ! 
(0০080 (গ) বূপোদ্োধক বৃত্তি--মনের মধ্যে যে সব রূপ-প্রত্যয় সঞ্চিত 
আছে তাদের উদ্বোধন করতে যা সক্ষম। * সুতরাং পরিভাষার অভাবে একে 
কল্পনা (12981980012) বললেও, এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ষে 
'এরিম্টটলের 40:22 1089£133007--'স্থজনশীল কল্পনার ধারণা ছিল 
না। যে বৃত্তি শুরু গৃহীত রূপ-প্রত্যয়কেই যথাযথভাবে উদ্বোধিত করে না, রূপ 
ও ভাব মিলিয়ে-মিশিয়ে, নতুন জগৎ সৃষ্টি করে, এরূপ কোন বৃত্তির কথা 
এরিস্টটল বলেননি । [ তবে বুচার পাদটীকায়, হ্বীকার করেছেন_-হজনী 
বৃত্তির ধারণ! প্লেটো-এরিস্টটলের ছিল। কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা তাকে দেওয়] 
হয়নি বা কোন নামকরণও করা হয়নি। আমিও এরিস্টটলের পোয়েটিকস 
থেকে প্রমাথ তুলে দেখাতে চেষ্টা করব--শিশ্পহহি শ্বৃতির পুনরুদ্বোধন 
'বা পুনবাকরণমাজজ নয়, _শিল্পন্থটি কল্পনাবৃত্তিরই ক্রিয়া! এবং সে কল্পনা 
হজনশীল। 


(৬) শিল্প মূলের যথাযথ অন্থুকরণ নয়--বস্ত অষ্ীর মনে যেরূপ প্রতিভাত 
"হয় সেই রূপের উপস্থাপন] । : 


(+) শিল্পের আবেদন--বুন্ধিতে নয়। অন্থভবে- -বঙ্লনাবৃতিতে, শিল্প 
দত্যের রূপাভিব্যক্তি, সত্যের ধারণামাত্র নয়। 


(৮) শিল্পের জগৎ অবাস্তব বা অলৌকিক জগৎ-_মায়ার জগৎ। মান 


শিল্পততৃ ১২৫ 


স্থটিতে দক্ষ না হ'লে বড় শ্ষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। মায়াঘোর বজায় রাখতে 
হবে বলেই-কবি £ 098) 00 016£67 01:0816 17000331111665 00. 
ঢ009351012 11019:0981116165, 

(৯) বিভিন্ন শিল্প উপায়ে গ্রকৃতিকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। 
(ক) সংগীত সর্বোত্তম অন্ুকরণকারী শিল্প-_-এতে জীবনের প্রকাশ অতি 
গ্রত্যক্ষ এবং সঙ্গীতে মানব চরিত্র অন্ুকত হয়। ধখেট রঙ ও বরেখাও 
অনুকরণ করে, তবে স্থুরের মত অত প্রত্যক্ষভাবে পারে না। চিত্র ও 
ভাক্কর্য স্থিতিশীল উপাদানে তৈরি বলে জীবনের গতিশীল রূপ ফুটিয়ে 
তুলতে পারে না। এদের মধ্যে বিশেষ একটি মুহূর্তের রূপটিই রূপায়িত হয়। 
(গ) নৃত্য চরিত্রের, আবেগ ও ক্রিয়াকে অনুকরণ করে। এর প্রকাশশক্তি 
ট্র্যাজেডির প্রকাশ শক্তি অপেক্ষা কম নয়। নৃত্য দেখে দর্শকচিতে সাম্য 
আসে, নৈতিক সহান্ুতৃতি বৃদ্ধি পায়। নৃত্য ভাবাবেগকে প্রশমিত করে তথা 
চিত্ত-বিক্ষোভ দুর করে_চিত্ত শুদ্ধ করে। 

*ঈঘ) কাব্যের উপকরণ-_ভাষা-সংকেত। রূপ-রঙকে সোজাক্থজি এ 
প্রত্যক্ষ করাতে পারে না; শব্ব-সংকেত দ্বার বন্থস্বৃতি উদ্বোধিত করে। 
এই শব্ধ লিখিত এবং কথিত ছু'রকমেই হতে পারে। 

(১০) ছন্দে লিখলেই কাব্য হবে নাঁ-(যদিও রেটোরিক গ্রন্থে সাধারণ 
ভাবে ছন্দোবদ্ধতাকেই কাব্যের লক্ষণ বলা হয়েছে) [কাব্যের জন্য ছন্দ 
আবশ্যুক কি না--আলোচনী (১৪৪-১৪৭ ) ] 

(১১) স্থাপত্য-শিল্পকে এরিস্টটল কাকুশিল্প বলে মনে করেছেন। খুব 
সম্ভব এই কারণেই মনে করেছেন যে স্থাপত্য জীবনের স্থিতিশীল বা 
গতিশীল ক্কোনরূপকেই অনুকরণ করে না, আর চারুশিল্প জীবনের অনুকরণ | 

(১২) প্রশ্ন হতে পারে, শৈল্পিক অন্থকরণ যদি গরকৃতির চেষ্টারই পরিপূরক 
হয়, তবে, কারুশিল্পের সঙ্গে চারুশিল্পের মূল পার্থক্য কোথায়? এই 
প্রশ্নের উত্তর এরিস্টটল দেননি । তবে এইভাবে একট] উত্তর প্াড় করানো 
যেতে পারে--গ্রকৃতি স্থজনশীল একটি শক্তি, বিশেষে এক সহজ প্রেরণ বলে 
এই শক্তি উধ্ব তর রূপ বিকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক বিশেষ বন্ত 


১২৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


তার আদর্শ রূপটি অভিব্যক্ত করবার জন্য প্রবণায়িত। শিল্পের উৎপত্তি এ 
আদর্শ রূপের ধ্যানকে প্রকাশ করার প্রেরণা থেকে। +কারুশিল্প 
প্রকৃতির নিজের উপাদান প্রয়োগ করে প্রকৃতির চেষ্টাকেই পরিপোষণ করে 
মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করে। আর চারুশিল্প মানুষের 
প্রয়োজনের মুখ চায় না, প্রকৃতির জগৎকে ব্যবহার বা প্রয়োগ করে না। 
তার দেহে কোন পরিবর্তন আনে না। [156 216 5965 015001591 1)9209 
89106) 16 0069 1906 59০1: 00 992০6 002 1:921 0110 €0 1000165 00০ 
80০60৪1, 05 1066 11026015১10 1955815 006 10681 1010) 26 আ12101 
20016 21105 1) 0196 101510950 501)612 06 0152510 2%15021702--12 
5০ 16210105 109106]5 06 1000215116৮ -৮ 157 ] 

(১৩ প্লেটোর কাছে বাস্তব ছিল--আইডিয়া। বস্তজগৎ এ আদর্শেরই 
অশ্নরুৃত গ্রীতিরপ। কবির! বস্তঙ্জগৎকেই অনুকরণ করে, স্থতরাং শিল্প 
অনুকরণেরই অনুকরণ (00৮ 0£ 00195 102 1:210050 1:00) ০৮ 
[২60011০-% )। এরিস্টটলের কাছে শিল্প অন্ুকরণের অন্ুকরণ নয়__সত্য 
থেকে ছু'ধাপ দুরের বস্ত নয়। বস্ত অপেক্ষা শিল্প সত্যের অনেক কাছাকাছি, 
কারণ শিল্প প্রকাশ করে সামান্ঠাকে-বিশেষকে নয়। 

(১৪) কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে এরিস্টটলের শিল্পতত্ব 
সৌন্দর্য-তত্বের অনুসিদ্ধাস্ত। সৌন্দর্-তত্ব থেকেই তার শিল্পতত্বের সুত্র 
বেরিয়েছে। একথা ঠিক নয়। লৌন্দর্য তত্বের সঙ্গে এবিস্টটলের শিল্পতত্বের 
অন্তরঙ্গ কোন যোগ নেই ॥ শিল্পতত্বের আসরে সৌন্দ্কে প্লটনাসের 
সময় থেকেই বড় আদন দেওয়া! হয়েছে। সৌন্দর্য-সষ্টিই শিল্পের উদ্দেশ্য 
-ঞ কথ! এরিস্টটল বলেননি-_যদিও গঠন-সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি অনেক 
কথা! বলেছেন। 


ভুতীয় অধ্যার (কাব্যিক সতায--0০6০ 80১) 


(6১) কাব্য মানুষের জীবনের “সামাগ্থ' (02215 61581) সত্যকেই প্রকাশ 
করে-ঘবন্ত বিশেষের মাধ্যমে বা আশ্রয়ে । 


পোঁয়েটিক্‌স ১২৭ 


(২) বাস্তব পরিবেষ্টনীর চাঁপ থেকে কাব্য আমাদের মুক্ত করে। বাস্তব 
প্রয়োজন এবং ৫্জবিক কামনার পরিপূত্ণের সঙ্গে কাব্যের কোন সম্পর্ক 
নেই। 

(৩) যা" ঘটে বা ঘটেছে তাকে রূপ দেওয়া কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, যা 
ঘটতে পারে তাকে বূপ দেওয়াই কবির কাজ। এখানেই কবির সঙ্গে 
এতিহাসিকের পার্থক্য--(ক) এঁতিহাসিক ঘটনার বিবৃতিকারযাত্র, কবির 
বর্ণনীয়-_ 152 2385 1)907629 আ)৪ট 15 0055116 2০০০0101158 00 082 
125 06010081110 01 10906551 | অর্থাৎ এতিহাসিক প্রকাশ করেন শুধু 
“বিশেষ'কে, আর কবি প্রকাশ করেন--বিশেষের মাধ্যমে “সামান্থ'কে-_ 
( ইউনিভার্সালকে )। (ক্লুবি তথ্যের সাহায্যে সত্যর মুর্তি 'গড়েন। 
7০0০6 08125100185 105 19069 1060 0:৫619 ) (খ) ইতিহাসে ঘটনার 
মধ্যে তথ্যের কালান্ুক্রমিক লমাবেশ ব] বিস্তাস থাকে, আর কাব্যে তথ্য বা 
ঘটনা-বিন্তাসের মধ্যে কার্ধ-কারণ-সুত্রের দৃঢ় বন্ধন থাকে । 

(৩) এব্রিস্টটলের কাছে বাস্তবত। ( ৬8132190192 ) বাহাবস্তর সঙ্গে 
নিছক সাদৃশ্ঠমাত্র নয়। যেখানে ঘটনার গ্রস্থিগুলি সম্ভাব্যের (10816 ) বা 
অনিবাধ্যের--( 659515 ) শুভ্র দ্বারা গ্রথিত- আদি থেকে অন্ত পর্যস্ত 
কার্ধকাবণ-সুত্রে গ্রথিত, সেখানেই হৃষ্টির ড1519900121)09 | বাস্তব 
অভিজ্ঞতা মিলিয়ে কাব্যের বাস্তবত] বিচার করা চলে না। 

(৪) বস্তর-সত্যের সঙ্গে কাব্যিক সত্যের সম্পর্ক নিয়ে এরিস্টটল 
অনেকখানি আলোচনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে কাব্য 
বিশেষ কোন লৌকিক ঘটনার রূপ নয়__কাব্যে বূপায়িত হয় লেই 
ঘটন! ঘ1 ঠিক বান্তবে ঘটেনি_তসেই আধর্শ বা অলৌকিক (৬/11০% 
816 106) 8190 1965 21: ০21) 06 11) 2০091 2য91161)06 ), 

(৫) কাব্যের সামগ্রী এতিহালিক ঘটন1 হতে পারবে না এমন নয়। 
ষা' ঘটেছে তাতে সন্তাব্যের বিকাশ দেখানোর অবকাশ অবশ্তই থাকতে 
পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির কাহিনী এঁতিহাসিক বটে, কিন্ত নাটাকারর? 
সেই কাহিনীগুলিকে আঘর্শায়িত করে কাব্যে-রপ দান করেছেন। 


১২৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


(৬) কাব্যের সত্যতা বস্তর সত্যত। থেকে ভিন্ন। যেবস্ত আমাদের 
অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে ধর1 পড়েনি, ষা' কোনদিন ঘটেনি এবং কোন- 
কালে ঘটবেও না, তার] কাব্যের জগতে সত্য হতে পারে। কবির 
আসল কাজ--%০ 61] 1765 51110]15+ সুকৌশলে মিথ্যা রচনা করা। 

* কাব্যের সত্য--স্তুসঙ্গতির সভ্য (01761 ০00515061)০5), 

(৭) কাব্যে সেইটাই মিথ্যা-_যা” ওচিত্যবোধকে আঘাত করে তথ। 
রস নিষ্পত্তির ব্যাঘাত ঘটায়। 

(৮) কাব্যের জীবন যথার্থ জীবস্ত নয়--এই অর্থেই জীবস্ত ষে 
জীবন্ত প্রকৃতির সাদৃশ্য বহন করে (9210101910০ 0: ৪. 11106 16811 )' 

চতুর্থ অধ্যায় চারু শিল্পের উদ্দেশ্য (1076 ০০৫ ০৫ 2736 4১06) 

(১) কারুশিল্পের উদেশ্ত-_বাস্তব প্রয়োজন মোটানে। ; চারুশিল্লের উদ্দোস্ঠ 
--আনন্দ' দান করা (01৮2 01285012০01: 18010922] 2001095102136, ) 

(২) কমেডি একরকমের আমোদ ক্রিয়! (59০1:06 ৪০0৮1 ) 
খেলাধুলার-আমোদ প্রমোদের আনন্দের সঙ্গে কমেডির আনন্দের এঁক্ 
আছে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের শিল্প আত্মার গভীর আচরণ থেকে উদ্ভূত হয় এবং তার 
সঙ্গে মানুষের মঙ্গলামঙলের যোগ (1051 আ০11-96108 01 00818) থাকে। 
এই উচ্চাঙ্গের শিল্পের উদ্দেশ্যও আনন্দ সৃষ্টি করা বটে, কিন্তু এ আনন্দ-_ 
€[২2 00081 21010510217) 10 18101) 061665061:21092 15 01010690 চ510) 
021:62০ 2102165.” 

(২) শৈল্লিক আনন্দের উৎস বুদ্ধি (7২2501) ) নয়--হাদয়। শিল্পের 
মুখ্য আবেদন-_বুদ্ধিতে নয় হাদয়ে। এ আনন্দ” £1০ ০01 
65611706 151০1) 290010027155 0106 ০0100610010180101) 01 ভা 08158 
০:66০% 10 ৪:৮--থেকে উপজাত। 

(৪) শিল্পের আনন্দ শিক্প-শ্রষ্টার ভোগের জন্য নয়-_ শ্রোতা ও দ্রষ্টাদের 
জন্য | 

(৫) এই প্রসঙ্গে এরিস্টটলের কয়েকটি অসঙ্গতির উল্লেখ কর যাক-_তার 
শিল্পদর্শন-অন্গসারে শিল্পের উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত--রূপের মধ্যে ভাব 


পোয়েটিকৃস ১২৯ 


(আইডিয়া )কে প্রকাশ করা; এ সিদ্ধান্ত না! করে, তিনি আনন্দকেই 
শিল্পের উদ্দেশ্ট বলে ঘোষণা করেছেন এবং করেছেন, খুব সম্ভব এই 
কারণেই যে, রূস-মাপ্রার দ্বারাই শেষ পর্যস্ত প্রকাশের মাত্র। নিরূপিত 
হয়। 

(৬) শৈয্সিক আনন্দ শিল্পরসাম্বাদন-জনিত আনন্দ যে-কোন 
আনন্দ (45 01২91509 721999775 ) নয়। 


পঞ্চম অধ্যায়- শিল্প ও নীতি (£১1:6 2104. ট101581165 ) 
(১) ছু"টি মত গুচলিত £__ 
(ক) কাব্যের নৈতিক উদ্দেশ্য আছে-_কবি মুখ্যতঃ শিক্ষক 
(খ) কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ট-_ আনন্দ সৃষ্টি কর] * ( এরিস্টটলই প্রথম 
প্রচার করেন ) 

(২) জ্টাশবো! (২৪ থুঃ পুঃ) ছুটি মতের উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন__ 
ইরাটোস্ছিনিদের মতে--কবির কাজ মনোহরণ করা, শিক্ষা! দেওয়। 
নয়। তার নিজের মতে কাব্য হচ্ছে প্রাথমিক দর্শন-_জীবন-প্রবেশিকা ॥ 

(৩) গ্ভার্কের মতে-_কাব্য দর্শনের প্রস্ততি-পর্ব | 

(৪) এরিস্টফেনিসের মতে৪--কাব্যের উদ্দেশ্য আনন্দের মধ্যে দিয়ে 
নীতিশিক্ষা দেওয়া | 

(৫) '“পলিটিকৃম্‌' গ্রন্থে এরিস্টটল স্বীকার করেছেন-__শিশুশিক্ষায় কাব্য 
ও সঙ্গীতের কার্ধ-_নীতিশিক্ষা দেওয়া; যুবকদের মনেও কাব্য অনেক সময় 
মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু এই প্রভাবের মধ্যে কাব্যের 
মুখ্য উদ্দেশ্য নিহিত নয় । কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ত-__-আনন স্থষ্টি করা। 

*(৬) পোয়েটিকসে কাব্যের নৈতিক উদ্দেশ্য সম্থগ্ধে কোন কথাই বলা 
হয়নি। ট্র্যাজেভির লক্ষণেও এমন কোন কথা বলা হয়নি যাতে এ কথা বল! 
যায়--যে-৮06 029866 01 088605 13 60 ৮৮91] 01901, 100213+5 1195 
290 00 22916 01360) 0০61৮ ক “ক্যাথারসিস”-কথাটি বুচার অন্যভাবে 
ব্যাখ্য। করেছেন বলে একথা বললেন ] 


পোয়েটিক্স--৯ 


১৩, এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


(৭) সাহিত্য বিচারে_ বিশেষতঃ ইউবিপিভিসের নাটক আলোচনায় 
-_-এরিস্টটল ইউরিপিডিসের মতো, নীতিগত কোন প্রশ্ন তুলেননি। 

(৮) মহাঁকাব্যের নায়ককে বা ট্র্যাজেডির নায়ককে “ভাল? হ'তে হবে 
"এখানে ভাল? ব'লতে-3০০৫8698 48 0£ 1078 1767010 07001+-- 
ভাল বলতে নিরীহ, নাধু বুঝায় না। 

ব্ঠ অধ্যায়_ ট্র্যাজেডির উপযোগিত। 0706 ম৪0০০০০ ০৫ শ ৪8০৫5.) 

(১) “ক্যাথারপিম্‌” ([28059151৯)- ট্র্যাজেডির উপযোগিতা! এই কথাটার 
ব্যাখ্যা নিয়ে যত কথাকথাস্তর হয়েছে আর কোন শব্ধ নিয়ে তেমনটি হয়নি । 
প্রচলিত অর্থ এই যে-ট্র্যাজেডি ভাবাবেগ শোধন করে তথ! চিত্তশুদ্ধি 
করে; অভ্এব ট্র্যাজেডির নৈভিক উপযোগিতা অবশ্যস্বীকৃত। 

(৯) কনে"ই, রেসিন, লেসিও, প্রভৃতি এই টনতিক ফলশ্রুতির কথাই 
বলেছেন। গ্যেটে এদের কথায় সায় দেননি, তবে নিজের মতটিকেও 
পরিষারভাবে বুঝাতে পারেননি । 

(৩) ১৮৪৭ শ্রী; “এইচ বেইল”, রেনাস্সার পরে প্রথম এ সম্বন্ধে নতুন 
কথা শোনান (ভাষাতত্ব-কংগ্রেস_বেল্‌ ১৮৪৭)। *তারপর, ১৮৫৭ গ্রীঃ 
জেকব বানেসু 0৪০০৮ 8217259)-- প্রশ্নটি তোলেন এবং নৃতন দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলোচনা করেন | বার্নেস বলেন-ক্যাথারসিম্‌ শব্দটি চিকিৎস! 
বিজ্ঞানের পরিভাষা, অর্থ-মোক্ষণ (পার্গেশান্‌)) দেহের ওপর ওষুধের 
ক্রিয়ার মত, মনের ওপর ্রযাজেডির ক্রিয়া-_এই তাৎপর্য বুঝাতেই 
ব্যব্ৃত। প্লেটো, বিশেষতঃ মিল্টন অনেকটা এই রকমই বুঝেছিলেন। 

(৪) এরিস্টটল 'পলিটিক্স্গ্রন্থে (৫ম-অধ্যায় ৮ম পরিচ্ছেদ) 
ক্যাথারপিস্‌ শব্দটিকে ষে অর্থে ব্যবসার করেছেন--বার্দেদ মহাশয় সেই 
অর্থেই পোরেটিকৃম্‌ এ প্রয্মোগ ক'রেছেন এবং ক্যাথারসিস্‌ বলতে বুঝেছেন 
--872000108] 16116 

(৫) এ কথা বলা দরবার--যে ট্র্যাজেডিতে, করুণার ও ভয়ের 
মোক্ষণ (%৪0020915) এবং দিব্যাবেগের (80008351850) মোক্ষণ এক 
ব্যাপার নয়_-যদিও উভয়ের মধ্যে একট? সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। 


পোয়েটিকৃল ১৩১ 


(৬) আবেগ-শাস্তি ছাড়াও ক্যাথারসিস্‌ শব্টির আরে! তাৎপর্য্য আছে। 
এ শুধু মনস্তাত্বিক কোন ব্যাপার নয়, “ক্যাথারপিস্*__একট" শিল্পতাত্বিক 
ব্যাপার (৪ 01161016 0: 21৮) । 


(৭) হিষ্পোক্রেটিসের ভৈষজ্য বিজ্ঞানে শবটির অর্থ__কোন বহিরাহত 
উদ্বেজক পদার্থকে দেহাভ্যস্তর থেকে বের করে দেওয়া বা মোক্ষণ করা । 
এই স্থজে প্রয়োগ করলে বলতে হবে--শোচনা ও ভয় লৌকিক জীবনে 
উদ্বেজক ব্যাপার ট্র্যাজেডি এই সব ভাবকে উত্রিন্ত করে এবং উদ্বেগ 
নিষ্কাশিত করে--অপসারিত করে তথ! চিত্তের উদ্বেগ প্রশমিত করে। 
* ট্র্যাজেডির রস যতই নিষ্পন্ন হয়, ততই উদ্বেজক আবেগ বিশুদ্ধ আবেগে 
পরিশোধিত ও পরিবন্তিত হয়--+7০ 79100] ০1210617061) 002 01 2150 
1০21: 0£1681165 15 70160 2%/2৮৮- এই আবেগের বিপরিণাম (02129 
(01009000,) থেকেই- ট্র্যাজেডির পরিশোধক ও শান্তিজনক প্রভাব উদগত 
হয়। আ্তরাং ট্র্যাজেডি, শোক ও ভয় এই ছুই ভাবাবেগের হোমিওপ্যারথী 
চিকিৎসা করেই ক্ষান্ত হয় না। এ শুধু এ দুই আবেগকে মোক্ষণই করে না, 
তাদের অলৌকিক বূপ দিয়ে, শিল্পরূপের মাধ্যমে, শোধন ও শুদ্ধও 
কছের। 


(৮) তবে শোধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এরিস্টটল কোন কথ! বলেন নি। 
আভাস, ইঙ্গিত থেকে 'প্রক্রিয়া'টির রূপ এইভাবে গড়ে নেওয়া! যেতে পারে 
-ক্যাথারসিন্‌ বলতে বুঝায়_বেদনাজনক ও উদ্বেজক কোন কিছুর 
অপনোদন। শোচনা এবং ভয়-_(“রেটোরিক” ভষ্টব্য) এক রকমের 
বেদনা । ভয় হ'চ্ছে-আসন্ন কোন মারাত্মক বিপত্তির আশঙ্কা জনিত 
বেদনা; আর শোচনা হ'চ্ছে_যার দুর্ভোগ আমরা চাইন। এমন কোন 
লোকের জীবনে সমুপস্থিত কোন বিপত্তির জগ্ত বেদনা-বোধ। স্থুতরাং ভয় 
এবং শোচন। পরম্পর নিরপেক্ষ ভাব নয়। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে, ভয়? 
স্থায়ীভাব থেকেই শোচনা উপজাত। অলৌকিক আট্য উপস্থাপনায় 
শোচনার রূপে কোন পরিবর্ভন আসেনা; পরিবর্তন ঘটে ভয়” ভাবটিতে। 


১৩২ এবরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


অলৌকিক ভয়ে আমাদের মধ্যে যে কম্প বা আতঙ্ক জাগে তা সহানুভূতি 
জনিত স্বাঁয়বিক ক্রিয়ামাত্র_ একট? নৈব্যত্তিক আবেগমান্ত্র। 

(৮). ট্র্যাজেডিরসে শোচনা এবং ভয়ের একট1 নির্দিষ্ট অনুপাত থাকা? 
চাই। এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি শুধু করুণরসের নাটক নয়, ভয়ানক 
অথব! করুণরনের নাটকও নয়, বা করুণ-মিশ্র-অদ্ভুত রসের নাটক 
নয়; ট্র্যাজেডি ভয়ানক-মিশ্র করুণরসের নাটক; কোনটিতে 
“করুণে”র প্রাধান্, কোনটিতে “ভয়ানকে"র প্রাধান্য এই ঘা! পার্থক্য । 
অবশ্য এ কথাও তিনি শ্বীকার করতে যেন প্রস্তুত যে কোন কোন নি, 
শ্রেণীর ট্র্যাজেভিতে, ছুটির স্থলে একটি রসও নিল্পন্ন হয়ে থাকে। 

(৯) রসাম্বাদনের কালে দর্শক ম্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ভীর উর্ধে উন্নীত হয়॥ 
ব্যক্তি স্বার্থবোধ অস্তহিত হয়। দর্শক অপরের অদ্ভুত দুঃখ ছুর্শীর সন্মুখীন 
হয় এবং লমবেদনার আনন্দ উপলব্ধি করে। * ট্র্যাজেডি এই জঙ্যাই 
আনন্দ দেয় যে ভয় ও শোচনার মধ্যে একট বিপরিণাম ঘটে- দর্শকে 
শুধু ভোক্ত। হিসাবেই এ দুই ভাবের স্পন্দন অনুভ্ভব করে। “[ত ?9 
[71201991511 0015 02125901606 15611176) আ1)101) 0810165৪170] 
12501501015 10015100051 5911, 0020 00০ 015011)002 08510 0168,512 
19510251010 8100 1621 212 00160 01 002 1100012 ০121706100 


ড/11101 0111755 0 11310 17 1166. 117 006 5180৬ 0£ 02610 23:0106- 
[0610 01)29৫ 19611155915 50 08107500107 11050 002 1760 16501 


15 & 13016 27006102] 58015900103. যা" হোক, এরিস্টটল তার 
ট্র্যাজেডির লক্ষণে, ক্যাথরসিস্‌ বলতে-উদ্বেজক ভাবের শৈল্লিক বপান্তরের 


কথাই বলেছেন। 


লগ্তম অধ্যায়--নাটকীয় এঁক্য (105810200 0071665 ) 

(১) “এক্য” বলতে “নায়ক-এঁক্য” বুঝায় না, এক্য-_'ঘটনা-এঁক্য” 

(২) এক্যই কাহিনীকে ব্যক্তি-সত্বার মর্যাদ] দেয় 

(৩) ট্র্যাজেডির এঁক্য হবে জৈবিক এঁক্যের মত--একট1 ভাব-আত্মার 
জৈবিক বিকাশের মত--কেন্ত্রীয় একটি অঙগীর অঙ্গ ধারণের মত (৪0 
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15810 010100০1016 11001556815 10361610006 00010 01 21 
০৪৮৪: অ1019)। 

(8) “ধক্য'-_বাছল্যের (915:51165) বিরোধী, বৈচিত্রের বিরোধী 
নয়। 

€) “ক্য”--ছুই অবস্থায় থাকতে পারে, এক অঙ্গ-বিল্যাসের কার্ষ- 
কারণ-__নিয়তির মধ্যে, ছুই__সমস্ত ঘটনাকে একটি ভাব লক্ষ্যের 
অভিমুখী করে গড়ে তোলার মধ্যে । 

(৬) মহাকাব্যের গঠনে বিশালতা থাকায় “এঁক্য” খুব স্থনিবিড় নয়। 

*(৭) এরিস্টটল একটিমাত্র এক্যের কথাই বলেছেন--“কাল এঁক্য" 
“স্থান এঁক্য”_ পরবর্তী যোজনা । কর্ণে ই, ডেপিয়ে, বাতু প্রস্াতি পকাল- 
এক” ও পস্থান-এক্য” এর প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন । 


অষ্টম অধ্যায়_-আদর্শ ট্র্যাজেডি নায়ক (011০ 1062171251০ 77619) 


(১) অতি ভাল কোন লোকের, এখ্বর্ষের কোল থেকে দারিদ্রের 
দুর্ভাগ্যর মধ্যে অধঃপতন-_শোচন1 বাভয়, কোনটিই জন্মায় না শুধু আঘাতই 
দেয়। (ট্রযাজিক নয়) 

(২) অতি মন্দ লোকের অত্যুদয়_-ট্র্যাজেডি রসের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
এসব ক্ষেত্রে, এমন কি ন্যায়ের জয় দেখার আনন্দটুকুও পাওয়! যায় না। 
(ট্র্যাজিক নয়) 

(৩) অতি শয়তানের ভাগ্য-বিপর্ধয়_গ্ঘায়ের জয় প্রতিষ্ঠা করলেও 
ট্র্যাজিক নয়। 

*(৪) ট্রযাজেডি-নায়ক যেমন খুব অতি ভাল হবেন না, তেমনি অভি 
মন্দও হবেন না। নায়কের নৈতিক মান এই দুই “অতিকোটিকে”্র 
মধ্যবর্তী হবে। 

(৫) নায়কের ভাগ্যবিড়ত্বন1! ঘটবে--কোন জঘন্য দোষের ফলে নয়, 
এ্বটবে--চরিত্রের কোন ক্রটির বা ভুলের জন্য । 

(৬) নায়কের মর্যার্দা--বংশে ও ধনেমানে) উচ্চ হওয়া আবশ্তক। 


১৩৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ 


(৭) প্রশ্ন_নির্দোষ সংগ্রকৃতিক ব্যক্তি নায়ক হ'তে পারবে না কেন ৮ 
নির্দোষ ব্যক্তির ভাগ্যবিপর্যয় কি করুণা জাগায় না? 

উত্তর দেওয়া হয় (ক) সাধু ব্যক্তির ভাগ্যে দুঃখছুর্ভোগ যতই ঘটুক 
তিনি অবিচলিতভাবেই তা সহা করেন। এই অটল সহিষুত বিল্ময়কর, 
হয় করুগ হয় না॥ 

*(খ) নির্দোষ সাধুতা (9182091638 £০০৫10695)--নাটকীয় ছন্দবসংঘাঁত 
সুষ্টির পক্ষে তত উপযুক্ত নয়। নাটকীয় চরিত্র বলতে-_আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী 
চরিত্র বুঝায়__খানিকট1! আবেগী একগুয়ে এবং অহঙ্কারস্ফীত আধিপত্য- 
বিস্তারী চরিত্র বুঝায়। শান্ত শি্ট চরিত্র আর যাই হোক নাটকীয় হয়ে উঠে 
না। আদর্শপরায়ণ কোন শহীদের মৃত্যুতে আমাদের মধ্যে ভুত রসই 
জাগে। ভয়ানক ও করুণ রস জাগে না। খাটি ট্র্যাজেডিতে, মর্ত মানবকেই 
আমরা নিয়তির সঙ্গে--সে নিয়তি বাহ্‌ বা আস্তর যে শক্তিই হোক-_-অসম 
সংগ্রাম করতে দেখি এবং সেই সংগ্রাম শোচনীয় হয় তখনই যখন ব্যক্তি 
মৃত্যু কবলিত হয় এবং সেই মৃত্যুর ফলে বিশ্বের নৈতিক বৈষম্য বিদুরিত 
হয়। 

এই কারণেই, যেহেতু শহীদের মৃত্যুতে ব্যন্তির নৈতিক জয়ই ঘোধণ] করে, 
বোধ হয়, শহীদের ভাগ])বিপর্যয় ট্র্যাজেডির রস স্থষ্টি করে না। 

(৮) অতিদুর্বন্ত নায়ক সম্বদ্ধে এরিস্টটল যা বলেছেন তা সত্য বটে, 
কিন্ত একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে-_এই স্থৃত্র স্বীকার করলে, এ 
কথাও শ্বীকার করতে হয় যে নাটকীয় চরিত্র সম্পর্কে এররিষ্টটল শুধু 
“নৈতিক মানের কথাই বলেছেন। *অপরাধের জন্য অপরাধ নিন্দনীয় 
সন্দেহ নেই, কিন্তু অপরাধকে অন্যভাবেও রূপ দেওয়া যেতে পারে। ষে 
অপরাধের জঙ্গে অদ্ভুত সঙ্কল্প ও বুদ্ধির মহিম। যুক্ত হয়ে থাকে, সে 
পরাধের অপরাধীকে সাধারণ অপরাধী বলা যায় না_-সে অপরাধী, 
জন্মের পাত্র বটে। ইচ্ছা-শকির স্ষৃতি বিকৃতির পথে ঘটলেও তার মধ্যে 
শক্তির নিছক প্রকাশের একট! মহিম! ও বিম্ময় আছে। এই জাতীয় 
ইচ্ছাঁশক্তির শোচনীয় পরিণতিও আমাদের মধ্যে এক ধরণের ট্র্যাজেডি, 
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সংবিদ্‌ বা সহান্থৃভৃতি জাগায় অবশ্থ এই সহানুভূতি জাগে--একটা শাক্তি- 
সন্ত/বন।র অপচয় ব| ক্ষতি হয়ে গ্েল--এই বোধ থেকেই । এ সহাচভূতি 
খণটি সহানুভূতি নয়__অহুচিত দুঃখ দুর্দশা ভোগ দেখে যে সমবেদনা জাগে 
সে সমবেদনা নয়। [(রীচার্ড-_তৃতীয় ) দৃষ্টান্ত ] 


(৯) ট্র্যাজেডি নায়কের পতন ঘটবে--/এমারতিয়া্র ফলে। 
মা রতিয়া” __অর্থ:__(ক) জ্ঞানকৃত ভ্রম (থ) তজ্ঞানকৃত ভম (গ) 
চরিত্রের অন্তনিহিত ্রটি অর্থাৎ (8175 1001002 £81] 0: 10018 
ড/20107593) 2. 19 0৫ ০1321:820610 0086 19190 (21760 05 ৪. 10105 
80099. মোট কথা, বড় রকমের যেকোন তুল-__তা!' নৈতিকই হোক আর 
যাই হোক--বড় রকমের কোন দ্বভাবগত ক্রুটি-_এক হিসাবে তা ত্রুটি অন্য 
হিসেবে তা” হয়ত মহৎগুণ_এককভাবে ব1 একজে নায়কের শোচনীয় 
পতনের বীজ বপন করতে পারে। নৈতিক তুল ও বুদ্ধির ভুলের মধ্যে 
কোন বড পার্থক্য নেই। 


*(১০) ট্র্যাজিক চরিত্রের লক্ষণ সমন্ধে এরিস্টটলস যে আলোচন। 
ক'রেছেন তশর ছৃ'রকম সমালোচনা হ'তে পারে। এক পঙ্গের বন্তব্য-_ 
“ডি এমারতিয়া”_হুত্রটিতে ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বন্বের অবকাশ থাকে না! 
নায়কের পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নয়--বাহ্‌শভির 
স্বারা। স্থতরাং প্রথম শ্রেধীর ট্র্যাজেডি-_যেখানে চরিত্রই নিয়তি-- 
এরিস্টটলের নিয়ম অনুসারে সম্ভব নয়। এই বক্তব্যের উত্তরে বল। ষায়__- 
ধার] এ কথা বলেন তাদের কাছে “এমারতিয় আকম্মিক ঘটন৷ ছাড়া আর 
কিছুই নয়,_-এমন অবস্থা__যেখানে বিচারবুদ্ধি ও দুরদশিতা শিক্ষল। এরপ 
সংকীর্ণ অর্থে শব্টি ব্যবহার করলে, নাটকীয় দ্বন্থ স্টি করতে যে শক্তি- 
্বন্ঘ দেখান আবশ্যক তা'র অসপ্ভাব ঘটে না; যেখানে বাহ-শক্কির সঙ্গে সংগ্রাম 
হয় বা অন্কের ইচ্ছ'-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় সেখানেও ট্র্যারজিক ছন্ব সম্ভব | 
যদি এ কথাও বলা যায় যে পথটি টর্যাজিক ছন্* _হয় সেখানেই যেখানে 
স্বভাব ও ভদয়াবেগই নিরতির মতো! কাঁজ করে, যেখানে ব্যক্তি স্বকীয় 
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ইচ্ছার প্রেরণায় এমন এক দ্বন্দের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে বার ছু'পক্ষেই 
নৈতিক শক্তি বর্তমান, সেখানেও এরিস্টটলের হৃত্র খাটে । (৩২৪ পৃষ্ঠা) 

*(১১) তবে- এরিস্টটলের সুত্র অল্প পরিমাণে অব্যাপ্ত | তার সুত্রে 
অতি ভাল এবং অতি মন্দ চরিত্রের ট্র্যাজেডিযোগ্য পরিণামের সন্তা- 
বন! অস্বীকৃত হয়েছে তথ। ছু'শ্রেণীর ট্র্যাজেডির কথ! বল! হয়নি £_ 
একে--81268601019]0 590০610 ৪ 001০ আ1]] 200. 8 01510160 
0110”--অন্ভে-2106550101512) ০6660 2 £120 00০ 01110011291 
[70100936 8150 006 10181001: 1701591 101:599 10) 10101) 1 19 
০0190017690”- (৩২৫) 


নবম অধ্যায় (ট্র্যাজেভিতে বৃত্ত এবং চরিজ ) 
[01096 250. 01121980661 17871588505 ] 


(১) ছয়টি উপাদানের মধ্যে, প্রথম স্থান-বৃত্তের, দ্বিতীয় স্বান__ 
চরিত্রের, তৃতীয় স্থান-_মননের বা চিন্তার । 

(২) 'বৃত”_ অর্থে ক্রিয়া (৪০০০1) এবং সেই ক্রিয়া বাহা ও আত্তর 
উভয়ই। 

() 'ড্রামা, কথাটির বুযুৎপত্তিগত অর্থ-__'কর]” (0০018 )--প্রত্যক্ষরূপে 
ঘটনাকে উপস্থাপিত করা।, বৃত্তেই এই রূপ প্রকটিত হয়_্বতরাং বৃত্তের 
স্থান প্রথম-_এ সিদ্ধান্ত খুবই উল্লেখযোগ্য । 

(৪) এরিস্টটল 'চরিত্র' ( ইথোস) বলতে ব্যক্তির নৈতিক গরণপনার 
(230172] 61610061065) এবং “মনন' (ভায়ানোইয়া )-_বুদ্ধি-বিচারের শক্তির 
কথ] (00611600091 €16106106) ধরেছেন। 

(৫) বৃত্তের স্থান প্রথম--এই কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয় । (ক) বৃত্তই 
নাটকীয় ক্রিয়ার-হ্টিস্থিতি লয়ের হেতু । খে) আত্মা যেমন দেহের 
সমন্বয়ের হেতু, বৃত্তও তেমনি নাটকের অর্থৈক্য স্্টি করে। (গ) যেসব 
উপাদান--ঘটনা-বিপর্যাসাদি- ট্র্যাজেডির রসনিষ্পত্ির প্রধান উদ্দীপক, 
তা বৃত্বেরই অংশ। 
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(৬) অবশ্ঠ, বৃত্তের স্থান প্রথম--এ কথার অর্থ এই নয় যেবৃত্ত হবে 
'জটিলবন্ধ-_ঘটনা-কৌতুহল-সর্ধস্ব অর্থাৎ খানিকট1 জটিলতা ও কৌতুহল 
সি করতে পারলেই বড় নাটক লেখা হ'ল * যে ঘটন! চরিত্রের গ্যোতক 
বা প্রতিফলক, সেই ঘটনার কথাই এখানে বল! হয়েছে । 

(৭) আধুনিক মত--চরিত্রের স্থান প্রথম'--এ কথাটাকে অন্তভাবে 
কেউ কেউ (ডি কুইন্স) বলেছেন-_-এইভাবে বলেছেন_ প্রাচীন নাটক ছিল 
অৃষ্টবিশ্বাসী নাটক সেখানে ব্যক্কির স্বাধীন ইচ্ছার স্থান ছিল না। আধুনিক 
নাটকে ঘটন] চরিত্রের অধীন; কারণ ব্যক্তির ত্বাধীন ইচ্ছার মরধাদ! 
ত্বীকৃত। * এ কথাটা সত্য নয়। কারণ গ্রীক ট্র্যাজেডিতে-ব্যক্তির শ্বাধীন 
ইচ্ছা তথা চরিত্রের অবকাশ যথেষ্ট মাত্রায় দেখান হয়েছে। অধৃষ্ট বা দৈব, 
চরিত্র-স্থট্টির বাধা হয়নি, বাধা হয়েছিল-_বিষয় নির্বাচনে পরাধীনতা-_ 
পৌরাণিক কাহিনীর নির্বাচন। 

৮) আধুনিক নাটকে চব্রিত্র-বিকাশের প্রবণতা যতই থাক এ কথা 
অবশ্যই ্বীকার্ধ.₹-106 13 21056158115 0006 8156 0606551০0৫6 036 
৫9109, ঢা]: [192 02079) 11) 109 0786 1062) 15 9. 70601০91 1601:29613- 
(8000) ০0%6 ৪. ০01091605 8720. (51081 2০000) 19056 *110269 


০019৮158010. 2, 06051101860 250----৮(৩৬৬) 


দশম অধ্যায় (কমেডির সাধারণীকরণের শক্তি ) 
[10106 2106121151006 0021: 0: 05029605 ] 


(১) কাব্য, এরিস্টটল-অনুসরণে বলা যায়-_মানব-জীবনের সার্বজনীন 
রূপটির প্রকাশ-_কাব্য-জীবনকে আদর্শায়িত করে। 

(.) “আদর্শায়িত' (%10681152%) কথাট! দ্ব্যর্থক-_প্রথম অর্থ (ক) কোন 
বিষয়কে তার চিরস্তন ও স্বরূপ ধর্মে প্রকাশ কর] (16015801650101) 06 21 
0916০ 10 105 00100815010 2150 63501708] ৪30005 )॥ পোয়েটিক্সে 


শবটি এই অর্থে ই প্রযুক্ত । 


১৩৮ এরিস্টটলের পোষেটিকদ ও স্যহিত্যতত্ব 


(খ) দ্বিতীয় অর্থ-__লৌকিকের সঙ্গে সাদৃশ্ত বজায় রেখেই, অমুরপ্রন, 
মিশিয়ে, বিষয়কে সৌন্দ্-মণ্তিত করা তথা বিষয়কে রূপে রসে যথাক্রমে 
উজ্জল ও চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা [10 001906 15 561220. | 50106 
185 2150 01:21806271560 20010606105 11063 0£ 21806 ০0: 
50:2060 216 10016 2015 0120) 15 1০20 15 1)61617601605 15 
51£1)1908170৩ 1110:62560) 1211৩ 61১৫ 117:915655 ০০ 0১০ 02181091] 19 
1০08106. ] 

(৩) “আদর্শায়িত রূপ সৃষ্টি কর” বলতে নির্দোষ নিষ্পাপ চরিত্র স্থষ্টি 
বুঝায় না| বল] বাহুল্য-_এরিস্টটলের ট্র্যাজিক-নায়ক নির্দোষ-নিষ্পাপ 
নয়। 

(8) এখন, আদর্শায়িত কূপ বলতে যদি সার্বজনীন রূপ বুঝায়? তা 
হ'লে বলতে ইবে--কমেডি বিষয়বস্তুকে আদর্শাস্মিত করতে পারে না, কারণ 
কমেডি রূপদান করে মান্ষের ক্রটি-বিচ্যুতি, বোকামি ও বিকৃতি । 

(৫) ক্রটি-বিচ্যুতি, বোকামি ও বিকৃতির পারমাধিক অস্তিত্ব আছে 
কিন! দর্শনের বিচার্ধ, কিন্তু শিল্পের জগতে, যেখানে মানুষের জীবনের 
সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করা হয়, ক্রটি-বিচ্যুতি বিক্কৃতিকে ন্বভাবের অঙ্গ বলেই 
মনে করা উচিত। 

সব রকম ক্রটি-বিচ্যুতিকে না বলা হোলেও কোন কোন বিচ্যুতিকে 
মানষের চিরন্তন ও স্থায়ী বিকৃতি বল! যেতে পারে। কমেডি সেই সব 
বিক্তিকেই রূপ দিতে চেষ্টা করে-_জীবন ও চরিত্রের অসামঞ্তশ্ত ব্যক্ত করে 
বিকৃতি ও বিচ্যুতিকে হাস্তাম্পদ করে তোলে। 

(৬) ট্র্যাজেডি ও কমেডি--উভয় শ্রেণীই সামান্য ধর্মকেই রূপ দিতে 
চায় এবং সেই চাওয়ার মধ্যেই উভয়ের এঁক্য আছে। 

(৭) কমেডিও যে মানবের “সামান্' কূপকেই প্রকাশ করে-_-এ ধারণ! 
খ্রীঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর এখেন্সবাসীর ছিল না। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ-মুলক কমেডি 
দেখে দ্বেখে ত্বাভাবিক ভাবেই একপপ ধারণা দেখ! দিয়েছিল যে কমেডির 
আমোদ, অন্যের বিকৃতি দেখে হিংসাত্মক আনন্দ পাওয়ার আমোদ। 
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(ক) প্লেটে! তার “ফিলেবাস' গ্রশ্থে এমনি ধরনের কথাই বলেছেন। ত্বার 
মতে--হাস্যোদ্বীপক" দেখে যে আনন্দ হয়, সে আনন্দ জন্মে অপরের এমন 
কোন ছূর্দশা দেখে যে দুর্দশ] বেদন] উদ্রেক করে না। (খ) হবসের মত 
(706 0555100 0112051051 15 10000106 156 00০ 2 580061) 81015? 
81715113600 ৪. 230061) ০016610107. 06 50106 €00190180 11 
0117581595১ 2৮ 001079211502) 0? 0০ 10001 06001061501 আয 
০00 ০ 601006]1]% ) অপেক্ষা প্লেটোর মত আরে? গভীর । (খ) এরিস্টটল' 
আরে! এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছেন হাস্তোদ্দীপকের লক্ষণটি। তার মতে-_ 
যে বিচ্যুতি বা বিকৃতি ক্ষতিকর ব1 বেদনাদায়ক নয় তাই হাম্যকর। 
এই লক্ষণে লক্ষ্য করবার বিষয়__€70911০6” অর্থাৎ বিদ্বেষের অভাবটুকু 
( আত্ম-গরিমাবোধের অভাবটুকু )। বিশুদ্ধ হান্যের রূপটি এরিস্টটলের 
লক্ষণে ধর! পড়েছে। 


(৮) খাঁটি কমেডি ও ব্যঙ্গাত্বক-কমেডির যে পার্থক্য তা” এরিস্টটল 
নির্দেশ করেছেন । একে-মানবজীবনের সনাতন বিকৃতি আর অন্য 
ব্যক্তির ব্যঙ্গ প্রকাশিত হ্য়। 


(৯) কমেডি জীবনের গুরুতর কোন সমস্যাকে রূপ দেয় না, রূপ দেয় 
জীবনের লঘু ও বিকৃত আচরণকে--জীবনের নঙর্থক রূপকে (09880৬6 
910 ) কমেডি জীবনের সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে--সাবজনীন মানব-প্রকৃতিকে রূপ 
দিতে সমর্থ নয়। 


(১০) ট্র্যাজেডি ও কমেডির সীমা-রেখা আধুনিককালে খুব ম্পষ্টাকারে 
টান! যায় না। গুরু ও লঘু একাধারেই মিশে থাকতে পারে । ব্যঙ-হাসির 
(শ্যাটায়ার) মধ্যে আঘাত করার বা আত্মস্তরিতার লক্ষণ থাকে বটে কিন্ত 
রসিকতার (হিউমার ) মধ্যে সহাম্ভৃতির মিশ্রণ ঘটে এবং জীবনের গভীর- 
দেশের সত্য এই হাসির মধ্যে ধর] পড়ে। হিউমার 20761602138-00156 ০1 
শু:8560% 810 (002060$। এই গভীরদর্শী হিউমার বা রসিকতার 
মধ্যেই আধুনিক কমেডির সার্বজনীনতা৷ গুণটি বিরাজ করে। রসিকের- 


১৪9৩ 


এরিস্টটলের পোয়েটিক্ন ও সাহিত্যতত্ব 


চোখে ব্যক্তিগত বোকামি ব'লে কিছু নেই_জাছে শুধু বোকার 
জগতে সার্ঘজনীন বোকামির চেহার]। 

(১১) উপসংহার--4002565 66505 60 136156 035 17001510091] 
11) 006 150০) 08865 10210166505 (1১০ 02 02100510006 17701510091 


৮০৯০৭ 0,029) 11) 10 0121001760 50010156 10100) ০168069 106750101- 


4060 £06815, 0:22 0162655 106811960 [99180118%. 


একাদশ অধ্যায়-_-গ্রীক-সাহিতে/;-_কাব্যিক সার্ধজনীনতা 


(১) 


(২) 
(ক) 


(গ) 
(৩) 


(৪) 
€৫) 
€৬) 


অপ্রচলিত মত £__(ক) কল্পিত কাহিনী নিয়েও ট্র্যাজেডি লেখা 
যেতে পারে । 
খে) ছন্দ নাথাকলেও কাব্য হতে পারে। 
(গ) নাটকের ক্রমবিকাশ এখনও সম্পূর্ণ 
হয়নি। 
কয়েকটি সাধারণ হত্র 
অতি বাস্তবতা বথাযথ অন্ুুকরণ-_নিবিদ্ধ (006 16811950915 
101100617). 
অতি-আদর্শায়ন_ সাংকেতিক উপস্থাপন! নিষিদ্ধ (9০ 957৮ 
7011500 15 100190017). 
উগুকল্পনার (621১০9) স্থানও আছে--( কমেডির ক্ষেত্রে )। 
গ্রীকদের কাছে কবি-প্রতিভা একধরণের উন্মাদনা । এরিস্টটল্‌ও 
একস্থলে কাব্য-হটিকে--6০৪৮ 5 ৪ 00008 £350160” 
বলেছেন। অবস্ত এ উন্মাদন! যুক্তিবিবজিত নয়। 
নারী চরিত্র অঙ্কনে গ্রীক-প্রতিভার নিপুণ দক্ষত]। 
দর্শন ও কাব্যের বিবাদ--এরিস্টটলের মীমাংস]। 
ইতিহাস ও কাব্যের সম্পর্ক 
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(৭) উপসংহার-বাস্তব ও আদর্শের জগতের মধ্যে তেমন কোন 
ব্যবধান গ্রীকর! শ্ববকার করেনি। আদর্শ বাস্তবের বিপরীত 
নয় পরিপুরক ॥ 

আচার্য বুচারের আলোচনার মর্ন-সংগ্রহ সামনে রেখে এবার আমি 

আমার আলোচন! আরম্ত করছি। যে কারণে আমি বুচার'কত আলোচনার 
মর্ম সংগ্রহ করেছি তা' আগেই বলে এসেছি; এখানে আর একটি কথাও 
যোগ করতে চাই এবং সে কথাটি এই যে. যে-কোন সহৃদয় পাঠকই এইটুকু 
ধরতে পারবেন যে, আমি, এরিস্টটলের বক্তব্যরাঞ্জি, সাহিত্যতত্বের নান। 
জিজ্ঞাসার উত্তর হিলাবে, শ্রেণীবিভক্ত করতে চেষ্টা করেছি এবং শুধু তা” 
করেই ক্ষান্ত হয়নি-_এরিস্টটলের পরে, সেই জিজ্ঞানার উত্তরে কত কি বলা 
হয়েছে না হয়েছে-বর্তমানে সেই জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কি কি সিদ্ধান্ত 
উপস্থিত হয়েছে--তাদের ইতিহাস ও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাও করেছি। 
ফলে এই আলোচনা, শুধু যে পোয়েটিকূসের বক্তব্যেরই বিস্লেষণ হয়েছে তা 
নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-তত্বের আলোচনাতেও পর্যবসিত হয়েছে ।-_ আমি; 
নিম্নলিঘিত অধ্যায়ে আলোচনাকে বিভক্ত করে নিয়েছি £- 

(১) শিল্প ও কাব্যশিল্পের স্বরূপ-লক্ষণ ॥ (10220510010 0৫ £১0) 

(২) হৃষ্টির প্রেরণ] ॥ (46 100000196) 

(৩) স্থজন-ব্যাপার ॥ (০1:68002) 

(8) হৃটির উদ্দেশ্য ॥ (0810610200৫ 4১00) 

(৫) শৈল্পিক আনন্দ ॥ (4১59010601০ 016851:6) 

(৬) সাহিত্য-শিল্পে শ্রেণীবিভাগ ॥ (01955180200) 

(৭) ট্র্যাজেডি ॥ (0:58) 

(৮) কমেডি ॥ (07065) 

(৯) মহাকাব্য ॥ (2291০) 

(১০) সাহিত্য-বিচার ॥ (010151919) 

(১১) সাহিত্যে বাস্তবতা ও অন্যান্ত মতবাদ ॥ ( 2521157 ৪:00 06361 


£15009+ ) 
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শিল্পের ও কাব্যশিল্পের স্বরূপ-লক্ষণ 

[1176 €50 15 00806 40 2006 8০ 0801: 00 £১0136006 ৪0 00001 
601 08০ 115156 2055215 85 01 00611015106 00965010205, 00 89 01062 
15 036 5150 5009 08105 0:00) ]--10052505--10685, 
/? সংজ্ঞা নিরূপণ করাই বোধ হয়, বুদ্ধি-শক্তির সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা । 
সামান্য ধর্ম (800) নির্ধারণ করা তেমন ছুঃসাধ্য ব্যাপার নয় বটে কিন্ত 
যাকে বলা হয়--“বিলক্ষণ বা বৈশেষিক লক্ষণ ।*--(1156515108 ) সেই 
লক্ষণটি নির্দেশ করা খুবই দুঃসাধ্য কার্ধ এবং সেই কাধের সাফল্যের মান্রা 
যে পরিমাণে বেনী, সেই পরিমাণেই বুদ্ধির নৈরায়িক সামর্থ্য। অব্যাঞ্তি ও 
অতিব্যপ্তি দোষ পরিহার করে লক্ষণ নিরূপণ করার জন্য প্রথম শ্রেণীর 
নৈয়াধিক বুদ্ধি আবশ্যক । বাস্তবিক, একদিকে অব্যাঞ্চি, অন্যদিকে অতিব্যাষ্থি 
এই দুই দোয-রেখার মাঝখানে সংজ্ঞার ব্যাঞ্িটিতে সংযত রাখ খুবই কঠিন 
ব্যপার । একদিকে প্রঙ্গাতির প্রত্যেক ব্যপ্ডিটিতে অবিরোধে প্রযুক্ত হবে, 
অন্যদিকে জাতির অন্তভূ্ত অন্বান্ত প্রজাতি থেকে বিশেষ প্রজাতিটিকে 
পৃথক করবে--সেখানেই তো সংজ্ঞার সার্থকতা । 

শিল্পের বিশেষতঃ কাব্য-শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে এবং ম্বরূপ-বিচারে 
গ্রীক-মনীধা কতটুকু চেষ্টা করেছে এবং কতখানি সাফল্যলাঁভ করেছে এই 
পরিচ্ছেদে মেই কথাই বিরৃত.করা হবে এবং বিশেষ করে আলোচন! কর] 
হবে--এবিস্টটল কাব্য-শিন্ের স্বরূপ বিচারে সত্যের কতখানি কাছাকাছি 
পৌছেছেন।--বল। বাহুল্য, এ জন্ত এরিস্টটলের পরবর্তী মতবাদগ্ুলো 
অব্ঠই আলোচন! করতে হবে। 

হোমারের “ইলিয়াড” ও “অভডিসি' মহাকাব্য গ্রীসের সাহিত্য-শিল্পের 
হৌমারের মহাকাব্য আদিম নিদর্শন । এর আগেও অবশ্ গ্রীসে জীবনের, 
শিল্পতত্বের' আতা জীবনম্পন্দনের-_-মানুষের জ্ঞান-অন্ুভব-কর্ষের ইতি- 
হাস আছে; তবে দে ইতিহাস অপরিদ্ফুট--বলা চলে অন্ুমানগম্য। 
সুতরাং আদি কবি হোমার থেকেই আমর এই জিজ্ঞাপার উত্তর সংগ্রহের 
চেষ্ট। করতে পারি । একথা সত্য, আগে ভাষা পরে ব্যাকরণের জন্ম, তেমনি 
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আগে শিল্পহুটটি-জীবনের সহজ আবেগেই অবোধপূর্বক শিল্পন্থি, পরে 
শিল্পতত্বের উতৎ্পতি। সহজ অনুভূতি বা সমবেদনা থেকেই বালীকির 
মুখে প্রথম শোক-বচন উৎক্ষিত হয়েছিল, তারপর তীর মনে প্রশ্ন জেগে" 
ছিল--«কিমিদং ব্যান্বতং ময়া_আমি একি বল্লাম? এই “কির উত্তরই 
যুগে যুগে দেওয়া হয়ে আসছে এবং তারই নাম শিল্প-তত্ব মীমাংলা। আগে 
সষ্ট পরে স্ষ্টি-তত্‌ গিজ্ঞাসা এবং সেই সব জিজ্ঞাসার পূরণ__দর্শন | 

হোমার কবি। তার কাছে শিল্প-দর্শন প্রত্যাশা করা বেশী আশা করা। 
সত্যই তো, কাব্যে তত্ব আলোচনার প্রত্যক্ষ অবকাশ কোথায়? যদি 
কোন তত্বকথা শিল্পে এসে যায়, আসে পরোক্ষভাবে । হোমারের কাব্যেও 
শিল্প-তত্বের আভাস যেটুকু পাওয়া যায় তা” সচেতন শিল্পতত্ব-জিজ্ঞাসার ফল 
নয়, শিল্প-স্ববূপের অবোধচেতনামাত্র । ইলিয়াড মহাকাব্যের অষ্টাদশ সর্গে 
(9০০৮--৩োাা ) 20000 102 2১011155 ), গ্রীক-বিশ্বকর্মা হেপাইসটুস 
( [76012965005 ) একিলিসের জন্য ষে ঢালখানি নিশীণ করেছিলেন তার 
বর্ণনা আছে; সেই বর্ণনা থেকে জানা যায়_ঢ।লখানিতে পাচটি স্তর ছিল 
এবং তাতে চিত্তাকর্ষক নান। বিচিত্র দৃশ্ঠ অস্কিত হয়েছিল। 

(১) প্রথমটি- স্থর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রমগ্ুলখচিত আকাশঃ আকাশের তলে 
পৃথিবী এবং সমুদ্রের দৃশ্ত অঞ্কিত। (২) ছুইটি স্থন্দর নগরী (ক) একটিতে 
বিবাহোৎ্মব ও ভোজনোৎ্সবের দৃশ্য--বরযাত্র! ও নৃত্য-গীত-বাছ্ের দৃশ্া 
(থ) অন্যটিতে- যুদ্ধের দৃষ্ঠ_যুযুধান দুইপক্ষের সামরিক সাজসজ্জার ও 
আস্কালনের দৃগ্ত। (৩) কধিত ভূমির দৃশ্ঠ-চাষীরা হল চালনা করছে। 
ভূমিটি যদিও দ্বর্ণে নিঘিত, কষিত ভূমি যেমন কালো দেখা যায় তেমনি 
কালে? দেখাচ্ছে (70212 2919, 07055191625 100906 06 £010, 2:6৬ 
01201: 02010 0)2105 25 2. 8610. 0069 11961) 1015 21176 [10021567. 
1) 21:050190 901016৬60 ৪ 70178019.) (৪) রাজার শম্যক্ষে ত্র _কান্তে 
হাতে কৃষকরা শশ্ত কাটছে__-পিছনে সারি সারি শস্যের গোছ' পড়ে রয়েছে কিছু 
কিছু আটিবাধাও হয়েছে । রাজা পাশে দাড়িয়ে আছেন আরো পিছনে 
£ওক' গাছের তলায় রাজার অন্চরর ভোজ্য প্রস্তৃত করছে****-(৫) ভ্রাক্ষা- 
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কুধ-_গুচ্ছ গুচ্ছ ভ্রাক্ষা বুলছে। দ্রাক্ষাফলগুলো সোনার, বৌটাগুলো 
কালো,_-ঠেকনা-দেওয়া দণ্ডগুলো রূপোর | চারপাশে খাদ--সবুজ এনা- 
মেলের এবং তার ওদিকে বেড়া-_টিনের । সরু একট পথ--ঝুড়িতে করে 
ছেলেমেয়ের! আন্গুর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে-পিছনে পিছনে একটি বালক বীণ! 
বাজাতে বাজাতে চলেছে, ছেলে-মেয়ের] বাজনার তালে তালে প1 ফেলে 
এগিয়ে চলেছে । (৬) একপাল সরলশূর্গ পশ্ু-.গোরুগুলে। সোনার আর 
টিনের। চারজন গোপালক--তাদের সাথে আছে নয়টি কুকুর । পালের 
সামনে ছুটে বন্ধ সিংহ একটা ষখাড়কে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে-- 
ষখড়টা চীৎকার করছে, গোপালক আর কুকুরগুলো উদ্ধার করতে ছুটে 
যাচ্ছে । সিংহটা ষখড়টাকে ছিরে ফেলে, তার রক্ত ও নাড়ীভুড়ি চাটছে-_ 
কুকুরগুলো দুরে দাড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। 

(৭) এরই পাশে দেখানো হয়েছে সুন্দর একটা উপত্যকায় ড় একটা 
চারণ-ভূমি, শাদালোমের মেষ চরছে, তাতে."*গোলাবাডীর দালান ও 
কুড়ে ঘর নমৃহ | (৮) নৃত্য-প্রকোষ্ঠ__হাত ধরে ধরে যুবক-যুবতীর1] নাচছে 
মেয়েদের পরণে পশমের কাপড়--মাথায় জড়ানো ফুলের মালা। ছেলেদের 
কটিবন্ধে ছোরা ঝুলছে । কুস্তকারের চাকার মত তার ঘুরে ঘুরে নাঁচছে। 
পাশে বিরাট এক জনতা দিয়ে নাচ দেখছে-_এবজন চারণ-কবি বীণার 


সঙ্গে গান করছে। 
(৯ ঢালখানির পরিধি ঘুরিয়ে সমুদ্রের প্রবাহ। 


শিল্পী বটে! প্রকৃতির ও জীবনের গ্রতিরূপ-বাস্তবকল্প গ্রতিরূপ কী দক্ষতার 
সঙ্গেই না সুষ্টি কর] হয়েছে। প্রয়োজনের সামগ্রী গ্ঢাল”কে চিত্তাকর্ষক দৃশ্ত 
একে একে দহুন্বর' মনোহর আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে । 
শিল্পী রূপকার- রূপদক্ষ। যত রূপের বাস্তবকল্পত তত তার চমৎকারিত্ব-- 
তত শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা । 4706 ৪650 7090 801161%90 ৪ 
20118016. হোমারের মুখে হেফাইসটুমের শিল্পনৈপুণ্যের তথা শিল্পেরও 
প্রথম মুগ্ধ সমালোচনা । যেন শিল্পে যত প্ররুতের প্রতিরপ--বাস্তবের মায়! 
(1115101)) সষ্টি হয় তত শিল্পের-_402109016”চমৎকারিত্ব--তত মনোহারিত্ব,. 
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তত আনন্দদায়কত্ব । হোমার যেন বলতে চান--শিল্প হচ্ছে প্রতিক্প-রচন। 
_-প্রক্কতির প্রতিক্ূপ--মানব-জীবনের প্রতিরূপ হৃষ্টি। কিন্তু সব শিল্পই কি, 
তাই? বাষ্ের তালে তালে নৃত্য ও গান-_-আনন্দের গনি, ছুঃখের গান, 
গানে দেবতার প্রশস্তি-_মানুষের প্রশস্তি- সেগুলি? সেগুলিও কি প্রতিরূপ 
রচন1? এ ধে নগরীর দৃশ্তে--( ২নং) বিবাহোৎ্সবের কূপ রচনা করা 
হয়েছে_-সেই উৎসবের অঙ হিসাবে, বাগ্চ আছে নৃত্য আছে আর আছে 
বিবাহ-গীতি (ম০0008 15000 )। তারপর ৮নং দৃশ্টে-_চারণ-কবিকে 
(1010306] ) বীণা সহযোগে গান করতে দেখা যায়; এই গানও এ 
নৃত্যোত্লবের অঙ্গ, অর্থাৎ চারণ-কবি গান করে মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। 
চারণস্কবির1 মান্ষকে আনন্দ দেয়--%008152 101) £1)--এ কথা অভিসি- 
মহাকাব্যে বল! হয়েছে । এখন প্রশ্ন-বাছয-নৃত্য-গানও কি জীবনের 
প্রতিরূপ রচন।? বাগ্ঠ নির্বাক ধ্বনি, নৃত্যও নির্বাক দেহভঙ্গী, গান সবাক 
স্থরোচ্ছাস। এদের প্রতিরূপত্ব কোথায়? বায ধ্বনি-তরঙ্গ দ্বারা, নৃত্য দেছ 
ভঙ্গিমা ছ্বারা, গান কথা ও স্থরের দ্বারা, আসলে কাকে ব্যক্ত করে? এদের 
মধ্যে মানুষ এমন কিপায় যার জন্য তার। আনন্দিত হয়? হোমার এ সব 
প্রশ্নের উত্তর দিতে নিশ্চয়ই প্রস্তত নন। আর সে প্রত্যাশাও অন্থায় ।' তবে 
আমর] হোমারের ধারণাটুকু অনুমান না করতে পারি এমন নয়--শিল্প 
হোমারের মতে»-প্রকৃতির ও জীবনের প্রতিকূপ-কল্পন1 ; শিল্পের উদ্দেশ্য-_. 
€ রূপ-চমংকার দ্বারা) আনন্দদান কর1। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ কর? যেতে 
পারে হোমারের মতে শিল্প-ন্থগ্টির মুল প্রেরণা আসে “মিউজ”-এর কৃপা 
থেকে (ইলিয়ড ২য় সর্গ- দ্রষ্টব্য) । হোমারের এই অতিপরোক্ষ আলোচনার 
পরে, শিল্পের সংজ্ঞা সম্বন্ধে না হলেও, শিল্পের “প্রেরণ!” নিয়ে এবং “উদ্দেশ্ট; 
নিয়ে খাপছাড়া আলোচনা হয়েছে । পিগার (7106: ) স্যট্টিতে দৈব 
প্রেরণার ও কলানৈপুণ্যের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। হিরাক্রিটাস 
জেনোফেনিস প্রমুখ দার্শনিকরা শিল্পে নীতির প্রশ্ন তুলেছেন। থুলিডাইডস, 
উত্তরসাধকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও 
আলোচনা করেছেন। লিমোলাইডসের বিখ্যাত উক্তিটি_-“চিত্ব হচ্ছে 
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নীরব কবিতা, আর কবিতা হচ্ছে মুখর চিত্র” শিল্পের সংজ্ঞা-নিরপণের 
চেষ্টাকেই সাহায্য করেছে। অবশ্ত এই লব মন্তব্যকে আলোচন1 বল্লে একটু 
বেশী মর্ধাদাই দেওয়া হবে। তবে এদের মধ্যে শিল্পীদের নিজেদের ধারণ! 


যে ব্যক্ত হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আরো! স্পষ্ট চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে শ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাবীতে-_- 


নাট্যকার এরিস্টফেনিসের মধ্যে | নাট্যকার তার কমেডি-নাট্য “দি ফ্রগস্‌-” 
এর মধ্যে, ঈস্কিলাস ও ইউরিপিডিসের কল্পিত তর্ক-বিতর্কের সাহাযো-- 
শিল্পতত্বের কয়েকটি সমস্যার অবতারণা করতে চেষ্টা করেছেন। তবে 
এ কথাও মনে রাখতে হবে, নাট্যকার শিল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণের দিকে দৃষ্টি 
দেন নি দৃষ্টি দিয়েছেন__কাব্য-সমালোচনা'র দিকে_-কবির বডত্ব কোথায়, 
কাব্যের উদ্দেশ্ত কি-_-এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করবার দিকে । এখানেও 
আলোচনা পরোক্ষ। ইউরিপিডিস্‌ যখন বলেন-_-“][2]] 10210) 25 
01090 2100 01781806515 26217750101 5 52101106005 2100 
12170280 2150 1286 106 2 ঠা] 200. 105 100510 0০0: ১ তত 
তখন মুখ্যতঃ তুলনামূলক সমালোচনার প্রশ্নই তোলেন বটে কিন্তু পরোক্ষ- 
ভাবে কাহিনী-কাব্যের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কাহিনী, চরিত্র এবং 
ভাবাবেগ সমবায়ে, জীবনের প্রতিরপ রচনাই যে নাট্য শিল্পের উদ্দেশ 
এ কথা মুখে না বলেও বুঝতে বাকী থাকে না। ইউব্রিপিডিস যখন বলেন-_- 
«ড৬1)20১০1 5521095 210 92170061769 88০০0 510 0000) 20 
৪076৮, তখন মৃখ্যতঃ শিল্পের বাস্তবতা-অবাস্তবতার প্রশ্নই তোলেন বটে 
কিন্তু পরোক্ষভাবে রস-সাহিত্যের ধর্মের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোট 
কথা সাহিত্য-শিল্পের বিষয়বন্ত যে জীবনের ঘটন1 ও আবেগ--এই ধারণাটি 
যেন এই পর্যায়ে সহজ হয়ে দাড়িয়েছে । (সাহিত্যের উদ্দেশ্ত-আলোচনা 
প্রসঙ্গে এরিস্টফেনিসের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হবে )। 

এরিস্টফেনিসের পরে- -সক্রেটিস-শিষ্ক এবং এরিস্টটল-গুরু দার্শনিক প্লেটোব 
আলোচনায় প্রবেশ কর] যাক। সাহিতা-শিল্পের সংজঞানিরপণে প্রেটোর 
প্রশ্নাস আমাদের সত্যের লক্ষ্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে ! 107, 
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নামক “ডায়লোগ থেকে একট] উদ্ধৃতি তুলে আলোচনায় প্রবেশ করলে 
স্ববিধা হবে-_সক্রেটিসের মুখে প্রেটো! বলছেন--কবিরা-০ 70 
2068118 00 6306112006 00086 05০ 10129 0 আয 210 006 0365 
20061 05610 06806100] 20610901650 ৮29৩ 0 25096. 01 130119- 
000 250 25 16 ০12 70099983520 25 25010161506 0061 ০0712: 
ঢ0: ৪0096 195 10560 ৪ 00105 20561652115 11550) 17860 220 
58,0০0) 1801 ০21 102 ০31000996 2125 0)1105 010) ০211178 00605 
10001] 132 020090295 11)901660 210 290 21০. 7080, ০: 
01156 82071585010) 12709159110 1110, *%1201: 51)1150 2. 002 
1609105 209 09:6107 0? 002 02106 081160 26250110215 
£1006015 150010026206 00 01:00090 7০09৮:৮ ০01 00 210101796. 
প্লেটোর উক্তি বিশ্লেষণ করলে নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে পৌছনে! যেতে পারে £ 
(ক) শিল্প-ন্থট্টি ধব-প্রেরণার আবেশের মত একটা! আবেশের অবস্থায় স্ভব 
(খ) আবেশ-রিভোর অবন্থার অর্থআবেগোদ্দীপিত অবস্থাঁ_যে অবস্থায় 
বিচার-বিকল্প নিক্ষিয় হয়েযায়। (গ) কবিতা যুক্তি বা বুদ্ধির সৃস্টি বা কাজ 
নয় _যথার্থ--মাবেগর (105910800 ) স্থপতি লক্ষণীয় এই যে, তত্ব বুদ্ধি-গ্রাহথ 
আর কাব্য অষ্ঠভব-সাধ্য এবং হদয়সংবেছ্য-_এই ধারণার উত্তব প্রেটোর 
মস্তিক্ষেই প্রথম দেখা যায়। শান্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে রস-সাহিত্যের বিলক্ষণ 
'পার্থক্য যেন এখানেই যে শান্ত্রসাহিত্যের স্থষ্টি হয়-যুক্তিবিচার (98500 ) 
থেকে, আর রসাপাহিতোর হ্ঙি হয়__ভাবাবেশ (105018607) থেকে । 
'রিপাবলিক'গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে "শিল্পকলার বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করেছেন 
তা” থেকেও প্রেটোর ধারণার পরিচয় পাওয়] যায়। প্রেটোর মতে-_শিল্প 
হৃষ্টি হচ্ছে অনুকরণ [1071696100 মাইমেপিস্‌ ] এবং সেই 41101050102 15 & 
92521 2৭০০০ 60 2. 02£621 250. 01007301176 02£52115 013110817% । 
ভীষণ কঠোর যন্তব্য সন্দেহ নেই। কিন্তু প্লেটোর দার্শনিক দৃষ্টি কোণ ঠিকই 
আছে। প্লেটে! এই সি্ধান্ত করবার আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন--:৪1] 
£011556102)  019000065 13 0৮৮0 ০: 010 16000520. 0102 
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টো 200. 2130 25500182663 ভা: 0026 61010612610) 09 1010 
15 16170602070 17916196200 19 105 ০0101321710) 2130 19 
01200 00 00 1)6816)5 01 0:0০ 0১0৪০---অর্থাৎ শিল্পের জন্য 
তত্বঙ্জান (6:0৮) থেকে নয়--আবেগ থেকে, শিল্পের আবেদন 
তত্ববুদ্ধিতে নয়--হৃদয়াবেগে এবং শিব ও সত্যের সঙ্গে শিল্পের যোগ নেই। 
স্তরাং_অন্ককরণ নিজে সত্যের কাঙাল, সত্যে বিপরীত অন্ধ-আবেগের' 
সাথেই তার সম্পর্ক আর তার ফলে মিথ্যারই জন্ম। লক্ষ্য করবার 
বিষয় এই যে ৭[০:৮__ডায়লোগের মধ্যে প্লেটো কবিদের “তত্বঙ্ঞানবঞ্চিত” 
'যুক্তিলেশহীন? বলে ঘোষণা করেছেন বটে কিন্তু কবির] যে সত্যলেশবজিত 
এ কথা বলেননি । দৈব-প্রেরণাবাদ স্বীকার করলে--কবির1 দৈব-প্রেরিত 
এ কথা মানলে, অবশ্তই এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে কাব্যও "৫০৬15 ৪5 
00271176 £ি010 06 300৮ হ্বীকার করতে হয়-_-১0965 216 056 1000 
7:66615 ০0 0১০ 415171665, কবিরা ভাষ্যকার (10091015025 ) কবিরা 
মধুকর-03656 50015 51175 11156 1025 10000 00781: 00 00৩6 ৪120 
72110611756 0৮০21: 002 52:001)5 2150 10062.00আ3 ৪.০ 006 101)65- 
0011)6 1001009115 0৫6 0১০ 1115০51০001 60 05 18,021. 710) 0০ 
9০520069906 10610905 2100 218590 85 9% 816 11) 016 0101065 
০1810. 10180178610 (125 5১381 6196 (10618 (1017) কবিরা যে 
সবই মিথ্যা! বলেন না_এ ত্বীকৃতি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া যাচ্ছে এই কথাটাও যে 1091:8000--একেবারে 1৮০৫891 নয়। 
মনে হয় একদিকে “আইডিয়াবাদ, অগ্ধ দিকে-__দৈবপ্রেরণাবাদ্দ আর একদিকে 
যুক্তি ও আবেগের ন্বর্ূপ বিচার-'এই তিনটানায় পড়ে, প্লেটোর চিন্তা দ্বন্দ- 
মুক্ত হতে পারেনি। আইডিয়াবাদের দিক থেকে--417168607 সত্য থেকে 
তিন ধাপ দূরে, দৈব প্রেরপাবাদের দিক থেকে 171680017-525910 00০ 
0800১ এবং যুক্তি ও আবেগের সম্পর্কের দিক থেকে--আবেগজনক ব'লে 
সত্যলাভের পরিপন্থী | যাহোক প্লেটে! বেশ সচেতনভাবে সাহিত্য-শিল্লের 
বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য যে "জ্ঞানের 
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কথা নয়-_'ভাবের কথা”--এই ধারণার সুত্রপাত প্লেটোর মধ্যেই 
হয়েছে। 


আর একটা কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । (শিল্প অছ্গকরণ 
(101006515 )--এই কথাটির তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝতে হলে 'অনুকরণ' শব্দটির 
তাৎপর্য আগে বুঝতে হবে। অঙ্গকরণ প্রকৃতির বা] জীববের প্রতিরূপ 
(100966) রচন1--10019961018 01 212 819928121706” (06200010110 340 )এ 
পর্ষস্ত বুঝতে বিশেষ বাধা নেই। শিল্পীর1_-“[36 1081561 ০6 0135 1079.66 
072 1210169601 চ০ 585, 1585 20 10215181016 01 18619, 086 
022] 06 11196 2100295--(0২509011০--344) কিন্তু যেখানে বূপ নাই, 
আছে ভাব ও ভাবাত্মক ভাবনার অভিব্যক্তি, সেখানে “অনুকরণ” কথাট। 
প্রযোজ্য হতে পারে কি? বলা বাহুল্য এই প্রশ্নটির মীমাংসার উপরে 
রূপবাদের বা কল্পনাবাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ব্যক্তিগত ভাবের 
প্রকাশকে কোন্‌ অর্থে অনুকরণ বল! যায়-_-অনুকরণবাদীর কাছে সব চেয়ে 
বড় সমস্যা এই প্রশ্নটি । [প্লেটো “রিপাবলিক” গ্রন্থে একস্থলে লিখেছেন 
হোমার ভেষজ-তত্ব জানতেন একথা ঠিক নয়; তিনি ছিলেন 4170109001 
0৫ 276৭105] 01500101525” | 4101)061:569,001796” অর্থাৎ “তত্বজ্জান” এবং 
107199092. “অনৃকরণ-এর মূল পার্থক্য সন্ধে প্লেটো সচেতন হয়েছেন দেখ 
যাচ্ছে। সাহিত্যে যে 'ভাবন।' প্রকাশ পায় তাও তার মতে অনকরণ-_ 
ব্যক্তিরই অন্ুকরণ। কোন বিষয়ের তত্ব-জ্ঞান প্রকাশ করা আর তত্বের 
অনুকরণ করা এক কথা নয়। লক্ষণীয় প্লেটো বলেছেন-হোমার তার 
কাব্যে যে ভেষজ-তত্বের অবতারণ| করেছেন তা জ্ঞান নয়, চিকিৎসকদের 
'আলাপ-আলোচনার অন্ুকরণ। , অর্থাৎ অন্থকরণ শুধু “রূপ”-কল্পনা নয়-_ 
ব্যক্তির ভাব-ভাবনা; আলাপ-আচরণ সব কিছুরই উপস্থাপনা-এক কথায় 
ব্যক্তির বা বিশেষেরই উপস্থাপনা । মনে হয় এই ব্যাপকতম অর্থেই প্লেটো 
'অন্করণ কথাটাকে প্রয়োগ করেছেন ।) তা না! করলে দেবস্ততি (2০৫৫: 
95 216 15 02105 6০ 05৩ ৪05) প্রশস্ভি কাব্য ( 0181555 0£ 800৫ 106 ) 
সব কিছুই অন্ুকরণের অস্তভূক্তি হবে কি করে? আমার মনে হয় প্লেটে! 


১৫০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও দাহিত/তত্ব 


এই কথাই যেন বলতে চান যে শিল্পী আবেগভরে (10501:60 ) রূপ 
ভাব য”ই প্রকাশ করুন সবই অন্থকরণ ব্যাপারের অধীন। দেবস্ততি, প্রশক্তি 
এবং গ্রীতি এই অর্থে ই অন্থকরণ যে শেষ পর্যস্ত তারা বিশেষ বিশেষ 
ভাবেরই অভিব্যক্তি--ভাবেরই রূপ। আবেগের ব্যক্তি নিরপেক্ষ কোন 
সত! নেই বলে যখনই তা ব্যক্ত হয় তখনই ব্যক্তির আবেগ রূপেই ব্যক্ত হয়ে 
থাকে। স্থতরাং আবেগকে রূপ দেওয়া বলতে বুঝায় ব্যক্তির আবেগেরই 
প্রকাশ । এই অর্থেই--গীতিকবিতা বা মনন প্রধান আধুনিক কবিতাকে 
_-ভাবাবেগের বা অভিজ্ঞতার অন্গকরণ বল! যেতে পারে। ব্যকির 
আবেগ রূপে তা” বিশেষ বটে কিন্তু অভিব্যকিরূপে তা? নৈব্যক্তিক। 

তবে অনুকরণ বলতে যে সাধারণত মানব-জীবনের অনুকরণ বুঝায়-_ 
এর প্রমাণও আছে। রিপাবলিক-গ্রন্থে “অন্থুকরণ-সঙ্বন্ধে সিদ্ধাস্ত করতে 
গিয়ে প্লেটো লিখেছেন--প10109002) ৪ 8৪ 10710815527) 2০6106 
০৩100015011154 01 01012021015 0121010106 0086 10. 006 6৮ 2৮ 000০5 
178৮6 00179 57211 01111 2120 00109081006 2111021 £521116 0210 01 
[910101728% কিন্ত ্রশ্ন না উঠে পারবে না--কাহিনী-কাব্য সম্পর্কে কককথা হয়ত 
সত্য, কিন্তু কবি যেখানে নিজের কথা বলেন, সে ক্ষেত্রে অনুকরণ কোথায় |. 
মহাকাব্য কাঁব্য এবং নাটকের ক্ষেত্রে "জীবনের অনুকরণ” কথাটি প্রযোজ্য 
হতে পারে, কিন্তু দেবস্ততি বা প্রশস্তি-কবিতার ক্ষেত্রে, কবির ব্যক্তিগত, 
ভাবাবেগের প্রকাশের ক্ষেত্রে (5801200%6 ০০৫: ) অনুকরণ কথাটি কোন, 
অর্থে প্রয়োজ্য ? কোন চরিঠত্রর ভাব ও ভাবনার প্রকাশ হিবাবে, *002৭1681 
315০00152'-এর মতো, অন্তান্ত ভাবনাও হয়ত কাব্যে আসতে পারে কিন্ত 
গীতিকবিতাকে, নীতিমূলক কবিতাকে অঙ্থুকরণ বলা যাবে কোন্‌ অর্থে? 

(প্লেটোর পক্ষ থেকে বল] যেতে পারে কাব্যের বা অন্থকরণের সামগ্রী-- 
জীবনের বূপ-ব্যক্তিচরিক্র হদয়খবেগ এবং ঘটনা | হৃদয়াবেগ (56100170616 
৪730. €2000079) পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমেই ব্যক্ত হোক-_-অথবা কবির; 
মাধ্যযেই বুক্ত হোক--এই অর্থেই তো অন্থুকরণ যে তাতে বিশেষ ভাবের 
একটা +00110-780602] 50107090016 108]ত4র  হাতে-গ্ 


পোয়েটিকৃস ১৫১ 


860102*-এর অন্থরূতিই ব্যক্ত হয়। বিশ্লেষণ করে বল্পে এইভাবে বলা যায় 
যে, যখন ফোন কবি আধ্যাত্মিক আবেগকে বা! (নতিক আবেগেকে বা কোন 
প্রেমের আবেগকে ব্যস্ত করতে চেষ্টা করেন তখনও বিশেষ ভাবের অদৃশ্য 
পরাদর্শকেই (৪008৪] ঢ0110 ) ব্যক্ত তথা অনুকরণ করতে চান। এই অর্থে ই 
গীতিকবিতা নীতিমুলক কবিত1 এবং দার্শনিক কবিতা ( এমন কি আধুনিক 
মনন প্রধান কবিতাও ) অনুকরণ বিশেষ অর্থাৎ সাষান্য সত্যেব্ই বিশেষ 
অভিব্যক্তি । বাইরের দিক থেকে দেখতে যা স্থষ্টি (০62:007.) ভিতরের 
দিক থেকে তা অনুকরণ ( 1019002 ) রূপ-রচনা। 


, মনীষী এরিস্টটল শিল্পের এই প্রচলিত সংজ্ঞাটিকেই (4১00 15 10016500 
091008519 ) গ্রহণ করেছেন এবং সংজ্ঞাটির তাৎপর্য ম্প্টতর করবার চেষ্টা 
করেছেন। এই চেষ্টাতেই তার বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এরিস্টটলের 
মতে * শিল্পের সামান্য ধর্ম__ “অনুকরণ? (172105010) 1 মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, 
কমেডি, ডিথিরাদ্বিক কবিত|, বাশীর এবং বীণ]র সঙ্গীত-_সামান্য ধর্মের দিক 
দিয়ে অন্ুকরণেরই রূপ বিশেষ । এদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য ঘটে তিন 
বিষয়ে--মাধ্যম (10601079) বিষয়বস্তু (012069), অন্ুকরণ-রীতি (20002 
0৫ 11001096102) মোটকথা, প্লেটোর মতো] এরিস্টটলেরও মতে, শিল্পের 
বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে “অনুকরণ”। সুতরাং সাহিত্-শিল্লেরও বৈশেষিক 
লক্ষণ-_-“অন্গকরণ” | অন্ঠান্ত শিল্পের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের পার্থক্য এই যে 
সাহিত্যিক অনুকরণের মাধ্যম হচ্ছে--“ভাষা”। (একের সহিত অন্যের 
পার্থক্যের জন্ত “শ্রেণী-বিভাগ? অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

এই মাধ্যমের হিপাবে, সাহিত্যকে আমর! ভাষাশিল্প বলতে পারি। 
কিন্তু তাই বলে ভাষাতে যা কিছু প্রকাশ কর] হয় তাই যে সাহিত্য-শিল্প 
অর্থাৎ রসসাহিত্য তা” নয়। এনিস্টটলই প্রথম সচেতনভাবে অন্যান্য বাজ্ময় 
রচন? থেকে সাহিত্যকে পৃথক করতে চেষ্টা করেছেন । 

দর্শন--বিজ্ঞান প্রভৃতি তত্ব বিদ্তা থেকে এবং বিশেষ ঘটন। বা ব্যক্তির 
বিবরণ-ইতিহাস থেকে, সাহিত্য কোন্‌ ধৈশেষিক লক্ষণে পৃথক-_ 
এরিস্টটলই প্রথমে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করেন। ছন্দে লিখলেই যে 


১৫২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্ন ও সাহিত্যিতত্ব 


কাব্য হয় না! এবং ছন্দের লেখা শাস্ত্র ও কাব্যেক মধ্যে যে ধর্মগত মৌলিক 
পার্থক্য রয়েছে--এ কথা এরিস্টটলই প্রথম স্পষ্ট করে বলেন। হোষারের 
মজে বৈজ্ঞানিক এম্পিভোকলসের এবং এতিহাসিক হেরোভোটাসের পার্থক্য 
নির্দেশ করতে গিয়ে এরিস্টটল সাহিত্য-শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণটি নির্ধারণ 
করতে যে চেষ্টা করেছেন তার মূল্য পরবর্তী আলোচনা ধার! দেখলেই 
বুঝা যায়। 

প্রচলিত ধারণার সমালোচন! করে তিনি লিখেছেন--4চ 22 আ1)৩1) ৪ 
€:০৪613০ 018 12090101196 01 7386019] 5016180০615 10006170000 11) 
৮2136 0 188106 0১096 19 75 0050010 €1%]. €0 1612০ 201)01: 3 
8180. 961 [70101 800 17,22192000165 17952 1800171106 10) ০00010018 
১৪০৮ 00০ 1066০) 50 0786 16 ০10 02 116196 00 ০81] 006 01১2 0০0৫6) 
072 00561 10125510156 12081 02217 7০০৮ | ভৈষজ্য-বিজ্ঞান বিষয়ক বা 
প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছন্দে লেখ! হলেও লেখককে কবি বলা চলবে না। 
হোমার এবং এম্পিভোকলসের মধ্যে এক ছন্দ ছাড়! অন্ত কোন বিষয়ে এঁক্য 
নেই । হোমার কবি, এম্পিভোকলস্‌ প্রকৃতিবিজ্ঞানী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক। গ্ররশ্ন 
তা” হলে কবির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের আসল পার্থক্য কোথায়? এরিস্টটলই' যে 
উত্তর দিয়েছেন তাতে 'অন্ুকরণ'কে বিলক্ষণ লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন-- 
বলেছেন--89 1 1৮ "515 006 006 110109002 00561091565 006 
7১০০৮...-অর্থাৎ কবির কাজ “অন্ুকরণ'__কাব্যের বৈশেধষিক ধর্ম 
“অনুকরণ” । 

কিন্তু এ কথা বলায়, 'অনুকরণ” শবটির তাৎপর্য ব্যাথা! ন1। করা পর্যস্ত বিশেষ 
কিছু বল। হয় না । যদিও এরিস্টটল এ সমস্যা ছুয়ে গেছেন--বিস্তাবিত-ভাবে 
আলোচনা! করেননি, তবু ইঙ্গিত যা দিয়েছেন তা খুবই তাঁৎ- 
পর্ষপূর্ণ। তাত্পধটুকু অনুধাবন করা যাঁক। এম্পিভোকলসের লঙ্গে 
হোমারের আসল পার্থক্য কোথায়? নিশ্চয়ই রীতিতে নয়, কারণ উভয়েই 
ছন্দে লিখেছেন ; তবে কোথায়? সংক্ষিপ্ত উত্তর--'অন্ুকরণে? । সংক্ষিপ্ত 
হলেও, উত্তরটির না-বলা কথ! এই যে--বৈজ্ঞানিক করেছেন তত্ব-বিচার- 
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যুক্তি দিয়ে দিয়ে তত্ব-প্রতিষ্ঠা, আর কবি করেছেন--রূপে-ভাবে-ভাবনায় 
ব্যক্তি চরিত্রের মাঝ দিয়ে জীবনের রূপ প্রকাশিত, সেই জীবনেরই প্রতিরূপ 
রচনা তথা কূপ ও রসের স্থষ্টি। হোমার তার কাব্যে যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কথা বলেছেন, যে “মনন' (0০96) প্রকাশ করেছেন, তাতে 
মুখ্যতঃ তত্ব-প্রতিষ্ঠার উদ্দেহী নেই, আছে চরিত্রের বা ঘটনার রূপ ব্যক্ত 
করার চেষ্টা। সেখানেই বিশুদ্ধ মননের সঙ্গে কবি মননের পার্থক্য ।) এই 
দিকে লক্ষ্য রেখেই--বোধহয় প্লেটে। লিখেছেন--17010001 06 00601081] 
01500900096 | আসল কথা--দর্শনে- বিজ্ঞানে তত্ব চিস্তিত হয়--বিচারিত 
হয়, তত্বের নৈর্যক্তিক বিবরণ (ওয়া হয়। আর শিল্পে-_বিশ্বগ্রকৃতির 
অজৈব ও জৈব বুপের বৈচিত্র্যকে বিশ্ষরূপে ব্যক্ত করা হয়। 
বৈজ্ঞানিকর1 আলোচনা করেন--তত্ব ; যুক্তির পর যুক্তি গেথে গেঁথে, 
পুরাতন সিদ্ধান্তকে খণ্ড ক'রে তারা নৃতন সিদ্ধান্তে পৌছতে চান। এই 
জাতীয় রচনায় কোন বিশেষ রূপ বা ভাবকে ব্যক্ত করা৷ হয় না প্রকাশ কর 
হয় বিশুদ্ধ চিন্তাকে, তত্বের সামান্ত আদর্শকে (01815215891 | তবে কি 
*বিশেষ”কে বিবৃত করলেই কাব্য হবে? এরিস্টটল বলেন, না; কারণ ইতিহাস 
ও তো! বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনের ঘটনাকে 
প্রকাশ করে থাকে । স্ৃতরাং দর্শন-বিজ্ঞান প্রকাশ করে চিস্তার সামান্য রূপকে, 
আর কাব] প্রকাশ করে বিশেষ বস্তরূপকে (০07০:20০)-+এ কথা বলাও যথেষ্ট 
. নয়। বিশেষ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেই কাব্য হবে না। এঁতিহাসিকের 
১ সঙ্গে কবির পার্থক্য এই যে এঁতিহাসিকরা-7618055 13801385138 
এবং কবির1--« 1296 202 152719012% | অর্থাৎ “বিশেষ রুপ” প্রকাশ করার 
দিক দিয়ে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে বিস্তাস-রীতিতে 
যেখানে এতিহাসিক বিশেষ ঘটন] ব! ব্যক্তিকে (98:615919.কে) যথাযথভাবে 
বর্ণনা করেই দাযিত্বমুক্ত, সেখানে কবির কাজ--বিশেষের মধ্যে যে সামান্ের 
(31015 21521) সম্ভতাবন! আছে সেই সামান্তকে ব্যক্ত করা । এই কারণেই 
+“-এরিস্টটলের মতে “9০65১ 056150005) 15 2. 23015. 0131105001091 
9100 8 17161761 00106 0020 01560 :101 09905 205 00 20:695 


১৫৪ এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ব 


0১6 001561521) 12156075022 08100012151 0015 6759] কথাটির 
ব্যাখ্যা! নিজেই তিনি দিয়েছেন--"5 05০ 101৬ 0:59] ] 10621) 190 ৪ 
[9215020 0: 221:0212 (506 11] 01 9০9085401 80981. 0 2০6 8০০0101)£ 
00 006 18৬৮ ০ 0:01] 0: 155023510৮। এই উক্ভিটির তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কাব্য 'দামান্ত'কে ব্যক্ত করে--এ কথার অর্থ 
এই যে ইতিহাসের লক্ষ্য যেখানে বিশেষ ঘটনার যথাযথ বিবরণ দেওয়া, 
কাব্যের লক্ষ্য সেখানে-_বিশেষ রূপ-কল্পনীর মাঝ দিয়ে রস স্থগ্টি করা। কবির 
অন্ুকরণের সামগ্রী--10061) 1) ৪০601)” বটে কিন্ত যে-কোন খাপছাড়া বা 
নিরুদ্দেশ '&০0০০-এর অনুকরণ নয়। কবি--21069 1) 2০61007-কে রূপ 
দেন-জীবনের ঘটনা-সমৃহকে বিশেষভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে_ প্লেটোর 
কাঠামোতে--অর্থাৎ ৮20:2176210760) 0 19010610 করে নিয়ে-_ 
£8০0012 এর একটি সম্পৃণ বৃত্ত (ছ/1১016) তৈরি করে-_(ঠ, 17012 15 0290 
1১101) 1325 ৪. 12617017106 2. 1010010 200 ৪2 6€0)1 এই যে 
“আদি-মধ্য-অন্ত+-যুক্ত একটি পূর্ণ কাহিনী বা! বৃত্ত--রচনা, এর ফলেই ব্যক্ত হয় 
জীবনের রস রূপটি | প্রকাশের এক কোটিতে ধর্শনবিজ্ঞান-_-বিশুদ্ধ মনন দ্বার" 
সত্যের 'লামান্' পের ধারণা; অন্যকোটিতে কাব্য-_বিশেষের বূপকল্পমার 
সাহায্যে 'সামান্ের ব্যগনা, মাঝখানে ইতিহাস-বিশেষের বিবৃতি দিয়েই 
যার কর্তব্য শেষ । সাহিত্য-শিল্লের ক্ষেতরটিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং ইতিহাসের 
ক্ষেত্র থেকে পৃথক করতে প্রেটে! এবং এরিস্টটল যেভাবে সীমাব্রেখা টেনেছেন 
এবং যে মীমাংসায় পৌছেছেন--তা?' বহুকাল ধরে, প্রায় সমান প্রভাব নিয়েই» 
চলে এসেছে । শিল্পের রাজ্য যে, বিশুদ্ধ মননের ক্ষেত্র নয় _তত্বচিস্তার ক্ষেত্র 
নয়, অনুভবের ক্ষেত্র-_রূপ-কল্পনার ক্ষেত্র--এই ধারণ! গ্রীক চিস্তার গোড়াতেই 
দেখা দিয়েছে । প্লেটো বলেছেন--সাহিত্য-শিল্পের হ্ঙটি হুয়--আবেগ 
(1501058002) থেকে, তার উপস্থাপনার বিষয় ও মানুষের আবেগের জীবন, 
আবেদনও-_মাস্থষের হদক্াবেগে। শিল্প যত যুকি-বিচারবজিত-যত 
তত্ব-বঞ্জিত তত সার্থক। এরিস্টটল '2০2901)কে কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে এত 
আপাংতেয় বলে ঘোষণা! করেননি বটে, কিস্তু কাব্য শিল্পের জন্ম যে ভাব- 
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তনয়তা থেকে--্সহজ লমবেদন] (55 009085)--8 50510 06 008.012655? 
ব1! ভাবাবেশ থেকে অর্থাৎ কাব্য-শিল্প যে মনন-বৃত্তি (0২28501710)8)--প্রধান 
টি নয়, আবেগ-মুূলক ও কল্পনা-প্রধান ক্ৃষ্টি--এ সিদ্ধাস্তও এরিন্টটল, 
করেছেন। 

(স্থতরাং দেখা যাচ্ছে প্রেটো-শিষ্য এরিস্টটল কাব্য শিল্পের স্বরূপ নির্ধারণ, 
করতে গিয়ে-খুব সংক্ষিপ্ত যে সংজ্ঞা দিয়েছেন ও ভাষ্য করেছেন--তথা কাব্য 
ও শিল্পের যে বৈশেষিক লঙ্গণ (15676)619) নির্দেশ করেছেন তা'তে শিল্পের 
উল্লেখযোগ্য ধর্মের ওপর আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছেন। বৃত্তি, 
ব্যাপার এবং বিষয়বস্ত এ তিন বিষয়ে কাব্য-শিল্পের যে বিশিষ্টতা রয়েছে, 
এরিস্টটল এই তিনটি দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন। সংক্ষেপে 
তার দিদ্ধান্ত দীড়াচ্ছে এই কাব্য-শিল্প হদয়-বৃত্তি-মূলক কল্পনা-ব্যাপার-প্রধান 
স্ষ্টি এবং তার উপাদান রূপ ও ভাববস্ব--( “এথে” * চরিত্র পপ্যাথে'_আবেগ, 
প্রাকৃসিস্‌ - ঘটন বা ক্রিয়া )। ) 

এখন দেখা" ধাক পরবর্তাকালে-আজ পর্যন্ত, সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা- 
নিরপণে কে কি নতুন কথ! বলেছেন এবং তাতে এরিস্টটল-কৃত সংজ্ঞার 
অব্যাঞ্তি অতিব্যাপ্তি দোষই বা কি কি ধরা পড়েছে। 

এরিস্টটলের পরেই সাহিত্যতত্ব আলোচনায় ধার নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে 
উল্লেখ কর! হয়ে থাকে সেই হোরেস্ও (থুঃ পৃঃ ৬৫-৮ ) শিল্পীকে 42101560%7 
বলেছেন। সুতরাং বৈশেষিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে নতুন কোন কথা বলেননি 
একথা বলাই বাহুল্য। তবে এ কথা যদি মনে করা যায় যে এরিস্টটলের 
সংজ্ঞায় অন্ুকরণের বিষয়বস্ত হিসাবে শুধু “মানব-জীবন'ই € 7097 10) ৪০1০9 ) 
ধর] হয়েছে, তবে বল! যেতে পারে হোরেসের একটি মন্তব্যের লক্ষ্য হয়েছে 
এরিস্টটলের “সংজ্ঞার অব্যাঞ্তি দোষ দেখান । 

একথা সত্য যে এরিস্টটলের আলোচনায়_-চলমান মানব জীবনকেই 
শৈল্পিক অনুকরণের মুখ্য বিষয় বলে ধরা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে এ কথা 
একেবারে সত্য নয় যে--%1800502196 2120 21270915216 1506 1810166 
8030736 0:2 01600 0 865056600 10015000006 আ016- 
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11615619000 00200216006 85 006 182 10081621018] ০0৫ 21 
(800601)07-4১7150016157055015 0৫ 00605 8150 11159 216), চাকুশিল্প 
বা! ললিতকলা মানব জীবনের প্রতিরূপ রচন1 করতে প্রবণায়িত এ কথা 
এরিস্টটল বলেছেন বটে, তাই বলে একথ! বলেননি-_ প্রকৃতির অন্থুকরণ 
বা জীবজন্তুর অঙগকরণ শিল্প-স্থন্দর হয়ে উঠতে পারে না। চিত্র-শিল্প রঙ 
ও ব্রেখার দ্বার] প্রকৃতির নানা দৃশ্ত অন্থকরণ করে-_-জীবজন্তুর মুত্তিও 
অস্কন করে। অনুকরণ বৃত্তি সম্বদ্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে এরিস্টটল লিখেছেন 
»--0012005 চ1)101) 10 00610521593 ০ ৬16 ড710 70910 ০ 
0611606 00 :০01006220019866 আ1)০ 15010900060 100 10017066 
06115 5001) 93 006 60115 06 00০ 12095 1£1901016 21011070915 
820 ০ 06৪৭ 704195+ | এখানে নিশ্চয়ই এ ধারণা প্রকাশ পায়নি যে 
জীবজস্তক কখনই শৈল্পিক অন্ুকরণের বিষয় হতেপারে না। তারপর, 
হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্য এরিস্টলের নিশ্চয় অজান। ছিল না । একিলিসের 
টালখানির দৃশ্ঠ সমূহে প্রকৃতি পশু ও মানুষ সমভাবেই অন্ুকরণের বিষয়বস্ত 
হয়েছে। এ কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে গ্রীসে, প্রারকৃতিকবস্তর 
অন্ুকরণকে, জীবজস্তুর অনুকরণকে শিল্লের মর্যাদা দেওয়ার রীতি প্রচলিত 
ছিল। এরিস্টটল এ রীতি লঙ্ঘন করেছেন ব1 এ বিষয় জানতেন না--এ কথা 
'বলা যায় না। তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, এরিস্টটল-মতে, 
সাহিত্য-শিল্পে মানব জীবনের স্থানই মুখ্য। প্রতি বর্ণনা, জীবজজন্তর বর্ণনা 
কাহিনীর অংশ হিসাবেই ( যেমন আমাদের উদ্দীপন বিভাব ) স্থান 
পেয়েছে। 


বস্ততঃ, সাহিত্য শিল্প শুধু যদ্দি "0017 1) 2০61০19.-এক প্রতিরূপমাত্র হয় 
তাহলে “75105 60 ৮6 3005”--বা! পৌরাণিক '5805110? নাটযসমূহের 
পাত্র-পাত্রীদের সম্পর্কে প্রশ্ন না উঠে পারবে না। দেব-দেবীর কাহিনী বাদ 
পড়লে ইলিয়াড প্রভৃতি মহাকাব্যেরই বা কী দশা হবে? স্থতরাঁং “51506 
086 01916008 0£ 17915508216 1) 2০307)% এই কথা্টিকে একটু ব্যাপক 
"অর্থেই গ্রহণ করতে হবে ।- মানুষ যেখানে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় দেব-দেবীর 
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স্তবস্ততি রচনা করছে--দেব-দেবীর ক্রিয়াকলাপকে কাহির্নার আকারে প্রকাশ: 
করছে, সেও যেমন ভাব ও কার্ধরূপে 402 10. 2০6101-এর রূপঃ তেমনি 
মানুষ যেখানে প্রক্কৃতির দৃশ্যকে বর্ণ-রেখায় বা ভাষার ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা 
করছে তাকেও তেমনি শৈল্পিক অনুকরণ বলেই মনে করতে হবে। এ কথা 
সত্য--থাটি নিসর্গকবিতা বলতে যাবুঝায় তা” গ্রীসে তখন ছিল না; নিসর্গ 
তখন জীবনেরই পটভূমি এবং নিসর্গের মূল্য তখন-_ অন্ততঃ সাহিত্যে 
পটভূমির মর্ধাদার অধিক হয়নি। জীবনের লঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রক্কৃতি ও 
জীবজস্ধ মর্ধাদালাভ করেছে । বে অন্ছপাতে যোগ, সেই পরিমাণে মানুষের 
ভাবাবেগে তার স্থান এবং সেই পরিমীণেই তার কাব্যের বিষয়ীভূত হওয়ার 
সম্ভাবন]। 
এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখ কর] যেতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ “মানব প্রকাশ+ নামক প্রবন্ধে এরিস্টটলকে সমর্থন করেই যেন 
লিখেছেন--“আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মান্ষের কথ11”--.-**০ত, 
*** নিজের স্থখ ছুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্থের স্থখ ছুঃখের: 
দ্বারাই হোক, প্রকৃতি বর্ণনা করেই হোক আর মন্য্ৃচরিত্র গঠিত করেই 
হোক, মান্ষকে প্রকাশ করতে হবে । আর সমস্ত উপলক্ষ্য । প্রকৃতি বর্ণনাও 
উপলক্ষ্য । *** *** *** এমন কোনে বর্ণন 
সাহিত্যে স্থান পেতে পারে ন! ঘা স্ন্দর নয়, শাস্তিময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ 
নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম নেই কিম্বাযা অভ্যাস ব৷ অন্য কারণে মানবের সঙ্গে 
নিকট সম্পর্কে বদ্ধ নয়” *** ** * *** 
“লেখকের নিজত্ব নয়, মান্ধত্বত্ব গ্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য । (আমার মনের 
মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল) কখনে। নিজত্ব দ্বারা, কথনে। পরত্ব দ্বারা । 
কখনে স্বনামে কখনে। বেনামে, কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে । লেখক উপলক্ষ্য 
মাত্র, মাচুষই উদ্দেশ্ত” ( সাহিত্য )। 
হোরেসের বক্তব্য কি দেখা যাক। হোরেস সাহিত্য-শিল্পের প্রজাতি 
সন্বদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন 300 60 006 1515 11052 £913060 
60 51006 0 3005 ৪10 01311011) 01 £005, 2190. ৮1060110125 1302:915 
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8120 1301569 086 10 10 006 12806 210 90105 0£ 61320000160 
52105 20 ০003 01226 0066 03০ 500] এবং এই কথাই যেন বলতে 
চেয়েছেন কাব্যের বিষয়বস্ত শুধু মানব-জীবন নয়--যে কোন বিষয় নিয়েই 
কাব্য রচনা করা যেতে পারে-এমনকি একটা “ঘোড়া ব! মদ্দের পেয়ালা 
নিয়েও। ক্থতরাং প্রশ্ন হবেই 40060 18 ৪০৮1০০+-এর ব্যাপক অর্থের মধ্যে 
এরাও পডে কি? অবশ্য একট! উত্তর দেওয়! যেতে পারে---শিল্পের সামগ্রী 
001) 1) 2০0101? ছাডা অন্ত বিষয় অন্ুকার্ধ হবে না এমন কোন উক্তি তিনি 
করেননি । 


যাহোক, মধ্যযুগে এবং রেণাসাতেও প্লেটো-এরিস্টটলের সাধারণ সংজ্ঞাটির 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি | এ সম্পর্কে [১6োথোচে 00100150070 075 
[53915590০০---গ্রন্থে লেখক ম্পিনগারন্ন পোয়েটিক্সের খানিকট। উদ্ধৃত কবে 
যা” মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা যাক্‌---তিনি বলেছেন- [1 0015 0895£6 
4৯171500212 1085 00505 10101081850 ৪ 50180616101 ০0 10281 
10010901010 1101) 1095 02152889060 25 10152152115 ৪110) 220 
2101) 12028050. ০0৮6 ৪20 ০৮০: 22810) 170302006 002 09515 
0 0505815581009 001001507. (২৮পৃঃ)। এই “আইডিয়াল ইমিটেশন্,- 
এর এবং কাব্যের উদ্দেশ্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই স্ট্যাবো তার “জিওগ্রাফি' 
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন--কাব্য হচ্ছে--” 1100. 0£ 6167961)215 
0101109901) আ12101 12009030655 05 2215 €0 1165 20 £1565 
05 06169501551 17500006101) 1 2616222005 00 01321206615 
০000007) 8190 206001৮1 কথাটা সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞষর উপরে 
নতুন কোন আলোকপাত করেছে এ কথা বল! চলে না । ডেনিয়েলো, 
রোবারতেলি, ফ্রেকাস্তেরো, ভা স্ব্যলিগার, মুজিয়ো প্রমুখ ভাব্যকারগণ 
নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা এরিস্টটলের মন্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে 
চেষ্টা করেছেন এবং কাব্য যে “40921 1601556009000 0৫6 1106৮-4 
কথা সকলেই হ্বীকার করেছেন। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্ত--”0027. 10 
০0০০*--এই মন্তব্টটিকে কেহ কেহ সমালোচনা করেছেন এবং এরিস্টটল- 
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কত সংজ্ঞার অব্যাঞ্ডিদোষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সমালোচনার 
পাণ্ডা ফ্রেকাস্তোরা (9০8550:0) | তিনি বলেন-_কাব্য শুধু মানুষের 
জীবনেরই অন্নুকরণ নয়) তা" যদি হয় তবে এম্পিডোকলসের এবং 
লুক্রেসিয়াসের রচনা বাদ পড়ে যাবে--ভাজিলের লেখা “এনিড' (46619) 
কাব্যের মর্ধাদ1 পাবে বটে কিন্ত 'জঙ্িকস? (039018109) কাবোর মর্যাদা পাবে 
না। (জজিকস্-_নিসর্গ বর্ণনার কাব্য )। সব বিষয় নিয়েই কাব্য রচন] 
কর] যায়--কাব্য করে তোলাই অবশ্ঠ আসল কথ]। বল বাহুল্য, এখানে 
বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে নয়, প্রকাশ-ভঙ্গিমাকেই কাব্যত্তের নিয়ামক বলে ধর! 
হয়েছে । হোরেসের প্রভাব এখানে সক্রিয় । ক্যাপ্রিয়ানো ( ডেল্লা ভেরা 
পোয়েটিক1_-১৫৫৫ ) কাব্যকে শিল্পরাজির মধ্যে বড় স্থান দিয়েছেন। তার 
মতে কাব্য চারুতম কল। ; সমস্ত ইন্দরিয়ার্থের একত্র সমাবেশ হয় কাব্যে-__ব্ধপ- 
রস-গন্ধ-শব্বস্পর্ণ সব কিছুর জগতই কাব্যের বিষয়বস্তু । তার মতে কবি ছুই 
শ্রেণীর-এক প্রকৃতির কবি (778005] 00০65 ), দুই-__“নীতির কবি” 
(00081 17১090)--তবে প্্রক্লৃতিক-কবি' অপেক্ষা “নীতির-কবি' শ্রেষ্ঠ। 
অর্থাৎ কাব্য-শিল্প অনুকরণ বটে, তবে শুধু মানব-জীবনেরই অন্ধ করণ নয়। 
তারপর সপ্তদশ শতাবীতে শিল্প-অন্বীক্ষা বেশ বুদ্ধি পেতে থাকে। 
নতুন নতুন শব্ধের আমদানী হয় এবং তাদের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের 
মধ্যে রীতিমত মস্তিষ-ব্যায়াম আরম্ভ হয়। 10) 2566১ 1002211390102) 
(8005, £6০1185 প্রভৃতি শব্ষের ব্বরূপ-জিজ্ঞাসায় আলোচনার আসর মুখর 
হয়ে উঠে। ইংলণ্ডে বেকন (১৬০৫)-_-হব স্‌, ড্রাইডেন প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
কাব্যকে কল্পন1-বৃত্তির কার্য রূপেই দেখাতে চেষ্টা করেন। ইতালীতেও 
কল্পনার মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরা হয়। যাহোক, কাব্যের বৈশেষিক 
লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা খুব একটা যে এগিয়ে যায় এ কথা বলা যায় না। 
'কল্পনাবৃত্তি থেকে কাব্যের জন্ম--এ সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে নতুন বটে কিন্ত 
--মাইমেসিস্-এর তাৎপধ্যের বাইরে যেতে পারেনি ॥ আমরা দেখি-_ 
ড্রাইডেনের রচন! সমূহের মধ্যে--অহ্ৃকরণ”কে শিল্পের সামান্ত লক্ষণ হিপাবে 
স্বীকার করা হয়েছে, এবং অনুকরণ যে কর্পনাপ্রধান একটি মানধিক 
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ব্যাপার--এই ধারণ! স্পই্টতর হতে আরস্ত করেছে। কাব্য বল্পনাত্সক. 
স্থট্ি-_-এ ধারণা একেবারে নতুন নয় তা” আমর] জানি। প্লেটো শিল্প হুট 
ব্যাপারকে--1২28500-মুক্ত 410901150-"এর কাজ বলে মনে করেছেন এবং 
এ ধারণাও তার আছে যে ব্যাপারটি কল্পনাত্সবক-_- 0132762919+-মুলক । 
এরিস্টটল ব্যাপারটিকে যে সম্পূর্ণ 4[২৫29০1”-মুক্ত মনে করেছেন-_এ প্রমাণ, 
নেই বটে, তবু অনুকরণে 01১8108518- অর্থাৎ কল্পন/র হাত যে অনেকখানি, 
এ ধারণ! এরিস্টটলেরও না আছে এমন নয়। প্লেটোর মতো এরিস্টটলও মনে 
করেছেম--কল্পনা আত্মার উত্তমাংশের ব্যাপার নয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
বলেছেন--(“ডি এনিমা”- ৩য় অধ্যায়) কল্পনা! আমার্দের এক্রিয় উপলব্ধি 
স্মরণ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত 
হয়ে আছে এবং আমাদের 9০1)67090 ০£ 02908156ও যোগায় এই 
কল্পনাই। 

যর্দিও এই প্রসঙ্গেই আলোচন] কর দরকার--এরিস্টটল প্রভৃতির, 
০1680৬6 10098198090-এর [যে কল্পনা শুধু গৃহীত রূপ-প্রত্যয়েরই (10885) 

ংযোগ--বিয়োগমাত্র নয়--123985-109161006 0০0০] ধারণা ছিল কি 

ছিল ন1, তরু এ প্রসঙ্গ এখানে আমি উত্থাপন করব না। এ প্রশ্নটি পরে 
আলোচন1 করব। এইখানে এইটুকু বল্পেই যথেষ্ট হবে-শিল্প প্রধানতঃ 
কল্পনা-বৃত্তির স্থষ্টি এ ধারণাপ্র আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, এ কথা সম্পূর্ণ 
সত্য নয়; আর এ কথাও নত্য নয় যেব্যাপারটিকে কল্পনা-বৃতিমূলক বলায় 
_-এরিস্টটল-কৃত সংজ্ঞা থেকে খুব বেশী দুরে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন 
হয়নি--পরে আলোচনা করছি। এখানে দেখাতে চেষ্টা করছি--কল্পন। 
বৃত্তির আবিষ্কার এবং তার স্বরূপ বিচারের আরস্ত অষ্টাদশ শতাবীতেই 
প্রথম হয়নি। 

[,0081)85 (006 ৪৫11006) 01280 4৬) এ সন্বপ্ধে সচেতন। তারপর, 
0810601215--কল্পনাকে আবেগাত্সক ব্যাপার বলে মনে করেছেন এবং 
বলেছেন--কল্পনাবলেই মানস-নেত্রে কূপ স্ুস্পষ্টাকার়ে প্রতিভাত হয়ে 
থাকে। পরবতী কালে, মধ্যযুগ পর্যস্ত--1021765519 এবং 11018811)2010+ 


সাহিত্যতত ১৬১ 


একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং-_কাঁলক্রমে 420281960” বলতে বুঝায়-_শ্মরণ 
নি অর্থাৎ গৃহীত রূপ প্রত্যয়ের পুনরুদ্ধোধন আর 158703518 

বলতে বুঝায় নানরূপকে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন রূপ হথটটি। 
ষোড়শ শতাব্দীতে ছুটো৷ শবের অর্থ উল্টে যায়। ফেকাস্তোরো (102 
110051160007)6--1550 ) 010915699197-কে 4650100006০ শক্তি এবং 
1028£1759,0102,কে 40001516 2০/০1: বলে প্রচার করেন । এই শতাবীর 
শেষাশেষি এবং সপ্তদশ শতাব্দীতেও অনেকেই--কল্পনাতত্ব নিয়ে প্রবন্ধ 
বচনা করেন | * [1%101621£8০--410156 (0156 ০0৫ 1109,51019001--1580 
01০০9 09119. 7501121700118--106 1008:511797610176১ মা )৩--106 10 
[0088 1680, ০০০. নৃষ্টান্ত ]। তা” করা হলেও সপ্তদশ শতাবীতে শিল্পের 
সংজ্ঞা হিসাবে অচ্ৃকরণ ব্যাপারটিকেই সাধারণভাষে শ্বীকার কর] হয়েছে। 
তবে অনুকরণ ব্যাপারটি যে কল্পনাবৃত্তির (29০105 ০ 10798179003) ক্রিয়। 
এ ধারণাটি স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেছে । বেকন (১৬০৫) বিজ্ঞানকে বুদ্ধির 
স্যাপার, ইতিহাসকে স্থৃতির ব্যাপার এবং কাব্যকে কল্পনার ব্যাপার বলে 
মনে করেছেন । আমর দেখি এই শ্রীষ্টাব্ধে সাহিত্যতত্ব আলোচনায় যে 
লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে তা” কয়েকটি নতুন শব্দের যেমন চ্/10) 68566, 
11009,51779001 0: (91005) ০০111)6- প্রভৃতির তাৎপর্য বিচারের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । বিশেষত “1৮ কথাটা নিয়ে খুবই আলে]চনা করা হয় এবং 
“আ10--(106650 )কে কবি-প্রতিভার আসনে বসিয়ে দেওয়া! হয়। 
ইতালীতে এবং অন্তান্ত দেশেও কল্পন] শক্তির শ্বরূপ আলোচনার দিকে অল্প 
বিস্তর বেক দেখা দেয়। এফযুগের আলোচনার বৈশিষ্টয সম্বন্ধে ক্রোচে 
লিখছেন-"]0) 00০ আ1100)6501 0015 091100. 110951779,0017. 725 
9৮0 15021761560 10) আ16, আ16 আচ) 09506509506 100 61178 
800 16211076 710) 9156 9001210210510175 01 1100861179261012 1 
([7150015 ০৫:95৮১০০০১--28500661০*) | বাস্তবিকই আআ ও 109£11,- 
8000 যে একই ব্যাপার, এ ধারণ! অনেকের মধ্যেই দেখা যায় । বোলোগ নার 
12060 79116501770 ১৬৫০ ) “:৮-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন-- 

পোয়েটিক্দ--১১ 


১৬২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্ম্‌ ও সাহিত্যতত্ব 


0526 70216 01 052 9001 12101) 10 2. 521:02118 ৪৮ [9:8061565 81208 
800 59915 (0 200. 2100. 0:286 1106 0০286060] 200 005 2210801- 
08971 ড্রাইডেন তার ১0005 711081115-এর ভূমিকায় কাব্যরচন! 
ব্যাপার বলতে গিয়ে লিখেছেন--")০ ০02008607) ০0 811 
002105 13) ০0: 00806 00 102, 01 7 2180 ভা 11 0১০ 0020 
০0] আ1ঘ1101175 (16 5০0. 111 £1০ 006 16855 6০ 052 £, 
501)001 01500061023) 195 100 001১01: 02917 00০ 200] 01 
10126118001 11) 016 জা062 10101) 1106 ৪ 0100012 90517161, 
0285 ০৬৪: 220 180895 01001) 002 5610 ০01 0001001:5 
01] 16 5011105500০ গ্তঞাাত 10 12006502002) 0: আ105086 
17066801507, 12101) 52201)65 ০৬০1: 211 01০: 102100]15 01: 
056 3090165 ০0: 10995 01 (17092 11010785 /13101) 1:0651475 
(0 1611567)৮ ড্রাইডেন বলেছেন- কল্পনার প্রথম আনন্দ-_- উদ্ভাবন 
(1/576101), দ্বিতীয় পরিকল্পনা £21005 ০01 0১6 ৮2:180012, 
0611%1736) 10100101776 6০.) তৃতীয় আনন্দ-স্ুষ্ঠু শবযোজনা। 
কল্পনার দ্রতি প্রকাশ পায়-উদ্ভাবনায়, সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় 
পরিশিল্পনায়। এবং সৌষ্টব প্রকাশ পায়__সার্থক শব্দপ্রযোজনায়। 
যা" হোক ড্রাইডেন সাধারণ ভাবে কাব্যের লক্ষণ “ত10-ত10008”- করেছেন 
বটে, কিন্ত নাটকাদি কাহিনীক্ষাব্য যে 116] 10310960010. 0£ 220016 
(ছ:55855--68) এবং বিশেষতঃ নাটক যে--“£৯ 085 200. 11515 100966 
0: 10010080 3980016, 16019561010 165 02.5310103 810. 101700015 
৪1)0 002 ০15215£25 ০0৫ 10001)6 00 17101) 1619 50101205101 03০ 
061151)6 2170. 10500601010 0৫6 1020051070৮, এক কথায় 100150019 অর্থাৎ 
1679:28150900 01 1)01081 1080016+--ত1ও বলেছেন। মোট কথা 
_-সাহিত্য-শিল্প যে অন্গকরণ ব্যাপার এবং এ ব্যাপারটি যে কল্পনা-মুলক এই 
সংস্কারই এ পর্বস্ত সক্রিয় । 

অগ্ভাদশ শতাবীতে সাহিত্য-শিল্পের শ্বরূপ বিচারের লক্ষণীয় উদ্যম দেখা 


মাহিত্যতত্ব ১৬৩ 


ষায়। এই চেষ্টার গতি-বিধি আলোচনা করবার আগে পূর্ববর্তী চেষ্টার 
একটা হিসাব-নিকাশ করে নেওয়া ভাল; তাতে, পরবর্তী চেষ্টার নৃতনত্ব 
কোথায় এবং কতটুকু তা সহজে ধর! যাবে। 

প্রধানতঃ তিন দিক দিয়ে সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা-নিবূপণে মতভেদ দেখা 
দিতে পারে £- 

এক-_মানসিকবৃত্তির বিশেষ রূপটির ব্যাপারে; 

দুই--বিষয়-বন্তুর বৈশিষ্ট্ে। 

তিন-_সাহিত্য-শিল্লের উদ্দেশ্য নিয়ে। 

আনন্দ বা সৌন্দর্য যাই শিল্পের উদ্দেশ্ট হোক না কেন, সংজ্ঞার 
অপরিহার্য অঙ্গ কিন1 বিচার্ধ বিষয় বটে। সে বিচারে এখানে গ্রবৃত্ত 
হয়ে লাভ নেই। “শিল্পের উদ্দেশ্ত' অধ্যায়ে এর আগোচনা করা হবে। 
এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে “বৃত্তি” “বিষয়” এবং “উদ্দেস্ঠগকে 
আপাতদৃষ্টিতে যত নিরপেক্ষ মনে হয়, তারা তত নিরপেক্ষ নয়। বৃত্তির 
সে বিষয়ের এবং বিষয়ের সঙ্গে উদ্দেশ্ঠের নিগৃঢ় যোগ আছে। মোটামুটিভাবে 
শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে বৃত্তি ও বিষয় স্থিরীকরণই আসল সমশ্তা। সুতরাং 
সংজ্ঞা-সন্বদ্ধে নতুন কথ! বলতে গেলে-“বৃতি" এবং “বিষয়বস্তু” সম্বন্ধেই 
বলতে হবে। 





১৬৪ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


বৃত্তিও বিষয় সম্পর্কে প্লেটো এরিস্টটলের মতবাদ এইভাবে সাজিয়ে: 
দেওয়] যেতে পারে £-- 


মানসিক-বৃত্তি বিষস্ব 


০০ ০ স্পা ত পপ স্পিন 


(ক) অন্ুভব-বৃত্তি (1252175. | প্রকৃতি ও মানবজীবন-- চরিত্র 
000 (0২693070--বজিত ) আবেগ--ঘটন! 

(খ) রুপ-কল্পনা--- 

(ক) অন্ভব-বৃত্তির ব্যাপার 

এরি্টটল (তবে একেবারে ুদ্ধিববঞ্জিত | প্রধানতঃ মানব-জীবনের রূপ 


প্লেটে 











ব্যাপার নয়) (101) 10) 90000. ) 
(খ) বূপ-্কল্পন। 
হোরেস | অনুকরণ-বৃত্তি সব-কিছুই কাব্যের বিষয় 
মধ্যযুগ ও 
রা এ ( মানবজীবন + প্রকৃতি ) 
রেনাসী 
মি স্ব 
সঞ্চদশ ড/1৮- ( কল্পনা-বৃত্তি ) প্রকৃতি ও মান্বজীবনের-- 


শতাব্দী 1 2০] 0£10088109000.  ) বূপ-_ভাব--ঘটন]। 


এইবার দেখা যাক, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা বিশেষ লক্ষণ 
(4196:0,09 ) নির্ধারণে কতথানি অগ্রসর হতে পেরেছি। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে শিল্প-সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে এত আলোচন1 হয়েছিল যে, 
১৮০৪ খ্রীঃ, জ" পল বাইকতের ([310651 ) মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
“০0১16 52102511106 269015601018185”--অর্থাৎ শিল্পদার্শনিক বের 
হচ্ছেন ঝাকে ঝাকে। নিম্নলিখিত.তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে কথাটা 


সাহিত্যতত্্ব ১৬৫ 


মিথ্যা বলে মনে হবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য শিল্প-সমালোচকের 
এই তালিকাটুকু দেখলেই তা” বোঝা যাবে । 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


(৫) 


*(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 


(১০) 
(১১) 


(১২) 
(১৩) 


(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
€১৯) 


+(২০) 


স্যাপ্টস্বেরি--( ১৭০৯) 

এডিমন ( ১৭১২ )--[ “স্পেকটেটর”_] 

জে. পি. দে+ ক্রুশাজ, (0:08382)--[ ত্রেইতে ছু” বো (১৭১৫ )] 

দু বো'- রিফ্লেক্শান্স্‌ ক্রিটিকৃস্‌ সর লাপোয়েজি এতলা৷ পেনতুর 
১৭১৯ 

ফ্রানসিস্‌ হাগিসন্--এযান এনকয়ারি ইন্ট, দি অরিজিনাল অফ, 
আওয়ার আইডিয়াস্‌ অফ. বিউটি এযাণ্ড ভারচু (১৭২৩) 
জাম্বাতিস্তা ভিকো- সায়েপী হুয়োভা (১৭২৫) 

জেন্থইট আন্দ্রে ১৭3২) 

আলেকজাগার গটুলিয়েব বোমগার্টেন - 'এস্েটিক? (১৭৫০) 

আবি ব্যাতু--“দি ফাইন আর্টস রিডিউস্ড টু সিঙ্গিল প্রিন্সিপিল্‌ 
--(১৭৪৬) 

হোগার্থ_এনালিসিন্‌ অফ. বিউটি--( ১৭৫৩) 

এডঘাওু, বার্ক -“এযান্‌ এনকয়ারি ইণ্ট, দি অরিজিন অফ. আওয়ার 
আইডিরাম্‌ অফ. সাব.লাইম্‌ এযাও দি বিউটিফুল”--১৭৫৬ 

এইচ হোম্‌-_এলিমেন্টস্‌ অফ ক্রিটিসিজিম্‌ (১৭৬১) 
আলেকজাগার গেরার্ এছে অন্‌ টেষ্ট (১৭৫৮)-_জিনিয়াস 
(১৭৭৪) 

জে. জি. হার্ডার--(761061)--( ১৭৬৯) 

হামান্‌ (9202101১)--0১৭৬২) 

এ, আর, মেঙ্গ স্‌ (215059)--(১৭৬১৭ ১৭৮০ ) 

জি. ই. লেপিঙ২_-'লাওকুন' (১৭৬৬) 

ভিচ্কেলমযান (11)1:611)20)--১৭৬৪ 

হেমস্টারভুইস্‌ (76552108815 ( ডাচ) (১৭২*---৭৯০) 

কাণ্ট _-ক্রি'টক অফ. দি জাজমেন্ট (১৭৯৪) 


১৬৬ এরিষ্টটলের পোয়েটিকূদ ও সাহিত্যতত্ব 


(২১) এলিসন--এছে অন্‌ টেস্ট--( ১৭৯২) 
(২৯) শিলার-_লেটার্স অন্‌ দি এস্েটিক এডুকেশন অফ ম্যান (১৭৯৫) 
এই সকল দার্শনিকরা কল্পনার স্বরূপ, সৌন্দধের স্বরূপ, শিল্পের সঙ্গে 

কল্পনার এবং সৌন্দর্ধের সম্পর্ক, শিল্পের সঙ্গে হবদয়াবেগের এবং বুদ্ধির যোগ,__ 
শিল্পের উদ্দেশ্ত-_এমনি নান] সমস্া নিয়ে গভীর আলোচন! করেছেন। তাতে 
নতৃনত্বও আছে যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে ই উল্লেখ কর! যেতে পাবে আলেকজাগ্ডার 
বোমগার্টেনই প্রথমে--১৭৫০ স্বীঃ প্এস্থেটিক” শব্টি প্রয়োগ করেন। 
তবে, ক্রোচে মনে করেন, জামবাতিস্তা ভিকোই প্রথম এস্থেটিক জগতের 
ত্বাতন্ত্য (০2101019010 ০0৫ 0১2 225017960 ০11”) দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণ! 
করেন এবং খাটি “এস্থেটিক' ভিকোর “নব বিজ্ঞান” থেকে স্থুরু হয়। কারণ 
ক্রোচের মতে-__স্জনশীল কল্পনা বৃত্তির (০:280156 1778811590102) স্বা তত্র, 
ক্বীকত না হওয়া পর্যস্ত খাটি এস্থেটিকের জন্ম হয়নি। এবং তা 
হয়নি বলেই ভিকো। থেকেই এস্সেটিকের সুরু । দেখা যাক ভিকো কি 
করেছেন। 

১৭২৫ গ্রীষ্টাবে জাম্বাতিস্তা (0519101080150 1০০---৪ 96161059, 
ব০৮৪,-তে কল্পনাকে একটা শ্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বৃত্তি বলে প্রচার করেন 
এবং বলেন- কল্পন! হচ্ছে চিত্র-বাণী (91560119] 12080952)। যুক্তি-বিচার 
(89509) উন্নত চৈতন্য শক্তির ব্যাপার । কক্পনাশক্তির পরে বিচার শক্তির 
উন্মেষ ঘটেছে । কাব্য কষ্পানার হ্ষ্টি, বিচার-বিতঁকের, এককথায়, বিশুদ্ধ 
মননের স্থষ্টি নয়। যাই হোক, কাব্য কল্পনাবৃত্তির হুষ্টি--ভিকোর এ কথাট। 
যেমন নতুন কিছু নয়, তেষনি এ কথাটাও নতুন নয় কাব্য-স্ষ্টি ব্যাপারে 
“চ২59301-এর কোন গ্রয়োজন নেই। এইভাবে তত্বদর্শীরা, (ভিকো। থেকে 
কাণ্ট পর্যন্ত) শিল্পদর্শন নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। “অনেক কথা” 
অনেক দিকেই গভীর আলোকপাত করেছে তাও সত্য, কিন্ধু কাব্যের 
মূল সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রেটো-এরিস্টটল অস্পষ্টভাবে যে সব লক্ষণ নির্দেশ, 
করেছেন তা” থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোন লক্ষণ কেউ নির্দেশ করেছেন; 
এমন কথা বল! যায় ন1। 
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কল্পনা*র ত্বরূপ সন্বদ্ধে যে আলোচনা এর করেছেন তা'কেও খুব 
নতুন বলে গ্রহণ করা যায় না। 70129175518 এবং 4[009£17800+ বেশ 
পুরোনো ধারণা । এই ছুয়ের মধ্যে যেটাই স্থাবর বা জঙম হোক একের যে 
নতুন নতুন রূপ স্ৃ্রির ক্ষমতা আছে এ ধারণাও নতুন নয়। (মধ্যযুগের 
ও যোড়শ শতাবীর ধারণা ভ্রষ্টব্য)। তারপর, এস্থেটিক ব্যাপারকে-- 
50189520 ০01010012” বলা হোক বা %0:58010 5215108. 091606% 
_বলা হোক, বা কল্পনীকে- ইন্্রিয়-প্রতীতি ও বুদ্ধির মাঝখানেই স্থান করে 
দেওয়। হোক, বা স্ষ্টি ব্যাপারকে আবেগমূলক বা জ্ঞানমূলক বলা হোক-_ 
বৈশেধিক লক্ষণ সুনির্দিষ্ট করার দিক দিয়ে খুব একট1 এগিয়ে আসা হয়নি। 
ধর] যাক লেসিডের কথা। লেপসিও চিত্র এবং কাব্যের ধর্মের তুলনা- 
মূলক আলোচন1 করতে গিয়ে যা* বলেছেন তা” অনেকটা এরিস্টটলেরই 
কথা নতুনভাবে বলা। চিত্র রূপ দেয় রেখায় ও বর্ণে স্থিতিশল প্রাককাতিক 
বস্তকে আর কাব্য রূপ দেয় শব-পরম্পর1 দ্বারা গতিশীল মানব-জীবনের 
রূপ অর্থাৎ এরিস্টটলের ভাষায়_-'067) 0 2০600 । নতুনত্ব কোথায়? 

সকলের বক্তব্যকে বিবৃত করার অবকাশ এবং প্রয়োজনও এখানে নেই। 
এইবার দেখ! যাক-_অষ্টার্দশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমান্থুয়েল কাণ্ট 
সাহইিত্যে-শিল্পের সংজ্ঞায় কোন নতুন বিশেষ লক্ষণ যোজনা 
করেছেন কি না। আমরা জানি, এডমাণ্ড বার্ক তার দর্শনে জ্ঞান- 
বৃত্তির মধ্যে তিনটি ব্যাপারের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন-_-এক-_921556 বা 
ইঞ্জিয়-প্রত্যয়। দুই--[00951090101--বা কল্পনা, তিন 18082061)-বা 
বিচার । তার মতে কল্পনা" ব'লতে বুঝায় উপলৰ প্রত্যয়ের পুনরুদ্বোধনের 
ক্ষমতা! ব1 40012010115 015652 1179563 10) ৪,109 0181)15০1 অর্থাৎ উপলন্ধ 
ইন্দ্রিয় প্রত্যয় বা সংস্কারগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন নতুন রূপে 
সাজানোর ক্ষমতা । বার্কের মতেও কাব্য কল্পনা-ব্যাপার-সাধ্য আর তত্ব- 
বিচারাদি--100677060৮--এর কাজ এখানে বলে রাখা যেতে পারে-__ 
শিল্প-কলা যে একপ্রকার জ্ঞানবিশেষ, বার্কের মধ্যেও এই ধারণার অস্ভিত্থ 
পাওয়া যায়--(ক্রোচের মধ্যে এই ধারণাটির বিস্তারিত অভিব্যক্তি পাওয়। 


১৬৮ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 
যাবে )। যা'হোক, বার্ক যেমন জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে তিনটি ব্যাপার কল্পন! 
করেছেন, কাণ্ট তেমনি সমগ্র মানসিক বৃত্তিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন 
এবং প্রত্যেকের ম্ব স্ব গ্রাকাশ-বূপটিও নির্শে করেছেন । তালিকা] করে 
দিলে বুঝতে স্থবিধে হবে, তাই 00608 0 ]00877970 থেকে তালিকা 
উদ্ধার করে দেওয়া গেল £- 
[7156 01 17121012128 001(125 00£10161৮6 7৪ 0016165 
(1) 00180161%2 £80010125 [01806155151 
(2) ঢ০611775 0: 01625012 8100. 01501625012 70010810761) 
(3) ঢ8০0]ে 0 05116 [২2850 
লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কাণ্টের দর্শনে--106895010 ও 0৮081610 
কথ| দু'টি প্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হয়নি । “]২০৪9০০-এর প্রচলিত অর্থ 
কাণ্টের 17002098170176এর যে অর্থ সেই অর্থ। এই অর্থেই বার্ক 
[00৫067 কথাটি ব্যবহার ক'রেছেন। যাহোক কে কোন্‌ অথে কোন্‌ 
শব ব্যবহার করেছেন এ আলোচনায় প্রবেশ না] করে এখন কাণ্টের সাহিত্য- 
শিল্প দর্শনে প্রবেশ কর যাক । 
কাণ্টের মতে মানসিক বৃত্তি তিনটি (১)জ্ঞান বৃত্তি ( [10৮71708 ) 
(২) অন্কভববৃত্তি (89০1105 ) (৩) ইচ্ছাবৃত্তি ( ড/11708) এবং এই তিন 
বৃত্তির তিনটি “বোধ”_-রূপ £ 


জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ বিশুদ্ধ মননে 
অনুভববৃত্তির রর আম্বাদনে বা উপলব্ধিতে 
ইচ্ছাবুত্তির রর নীতি-বোধে 


কাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়ার ক্ষেত্র ছু'টি-_-একটিতে “৪021 
000679 ; অর্থাৎ প্রকতি-বিষয়ক জ্ঞান, অন্থটিতে 00006 ০৫ :2:2০00137 
নীতি-বিষয়ক জ্ঞান। এই ছুই ক্ষেত্রের ভিত্তিতে দর্শনকেও ছুভাগে ভাগ করা৷ 
যেতে পারে_ এক-[50916501621 দুই-0150062111 “থিওরেটিকাল।- 
দর্শনের কাজ তত্ব-নিরপণ আর 'প্রাকটিকাল+-দর্শনের কাজ--51555:1018 
[95 65 1098103 06 08০ ০070062900৫ £660010, | এই ছুই বৃত্তির 
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মাঝখানে আর একট বৃত্তি কল্পনা! করা সম্ভব-_সেই বৃতিটির নাম-- 
40006002100 | 

£]007318৮ কথাটির ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে কাণ্ট লিখেছেন--]00859006 1] 
22130121195 619 90010 01 01010115 006 70210100181 23 00130917760 
03051 015৫ 011%21591 অর্থাৎ “জাজমেণ্ট' একপ্রকার চিস্তা-সামান্ত 
তন্বাশ্রিত বিশেষ বস্ত রূপের চিস্তা। এই চিন্তার কাজ বস্ত-রূপের পরা- 
পরিণতিকে (8090 বা 27811 02105 10101) ব্যক্ত করা-ণচ179110 
06080091165 00100110165) কে ব্যক্ত করা । এই [50০০0%০ 148- 
1)৫1)0-এর কাজ--কোন তত্বে উপনীত হওয়] নয়, বস্তর প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের 
বিচার করা বা ব্যবহার-বিধি প্রস্তুত করা নয়। এর কাজ বস্তকে অপস্ত 
বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যক্তি-ন্বরূপে দেখা । এর সম্বদ্ধে বলতে গিয়ে কাণ্ট বলেছেন 
বিএ 0015 02175001802] 0010606 01 21781105 15100100612 
00102001139: 1001: 01 0:299010) 51770০ 16 26100055 179011176 
৪81] 00 006 0012001.9 ১ [0 090916) 2৮৮ 00155 12191650175 02০ 
010101000 11002-17 10101) আ০ 17056 01700০26017) ০০: 150200018 
0001 002 0012009 01 220016 102 515৮7 €0 2200176 & 01101005115 
110210011060660 1১01০ 0৫6 2%021012109 8170 50 15 5010120059 
001101016 1 1702%110, 0 1001১010 (২৩) বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার 
বিষয়__.১০৮1০০৮৬০ 7011001019) কথাটি । কাণ্ট ম্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন-_ 
শিল্পধর্ম নিহিত থাকে বিশ্তদ্ধ আত্মসংবাদিতায় অথব1 সাক্ষিকতায় (১০০- 
1০০6৬16 )--10096 10100 13 01615 50151206152 1 000 167 
01:2521709,6100 06 21 0০12061 ০.১ 71220 50150160065 19 12121913002 
00 072 9091০০61506 00 02০ 001০506, 15 105 8690)2010 0091165” অর্থাৎ 
যে অনুপাতে বিষয়ের উপস্থাপনা 39৮1০৮০-_সেই অন্থুপাতেই উহার 
শৈল্পিক গুণ। 

আর যেখানেই এই আত্মান্রপ্িত ব1 আত্মসংবাী উপস্থাপন! সেখানেই 
অবিচ্ছেষ্যোগে আনন্দ-বেদন] যুক্ত হয়ে থাকে--986 006 5861505%€ 5106 


১৭% এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


018. 16101652101 01010 আ1)101) 19 11508108516 0£ 06900100176 21261200906 
০ 00810710011) 15 07০ 01985019 01 15016250165 (২৯) আসল কথা-- 
“আনন্দ-বেদনা+-বৃত্তির সঙ্গেই 0820600 বা বূপ-সাক্ষাৎকারের নিগৃঢ় 
যোগ--'রূপ-সাক্ষাৎকার' ব্যাপারটি অন্ুভবাত্বুক (50100৮6 )। 

কাণ্টের দর্শন নিয়ে অধিক আলোচন1] না করে, এখন আমরা এ কথা 
অবশ্যই বলতে পারি যে, কাণ্ট শিল্পতত্বকে দার্শনিক আলোচনার মর্যাদা 
দিয়েছেন--মানসিক বৃত্তি এবং তদন্ুসারী জ্ঞান-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে 
গভীর আলোচন! করেছেন, মানসিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে শিল্প-হুট্টি ব্যাপাবেক 
স্থান কোথায় তা" নিয়েও অনেক হুক বিচার করেছেন--এক কথায় বল? 
যেতে পারে কাণ্ট তার “ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট, গ্রন্থের আলোচনায়-_. 
শিল্প-তত্বকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে দেখা উচিত, সেইভাবেই_- 
খুবই বিস্তারিত আলোচনা করে দেখেছেন। কিন্তু প্লেটো-এরিস্টটলের মূল 
ধারণার গণ্ডী থেকে সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞাকে খুব বেশী দুরে এগিয়ে নিষ্কে 
গেছেন কিনা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা দরকার | তা, দেখলে দেখ 
যাবে, নিয়লিখিত কারণে, খুব বেশী দুরে আমর1 সরে আসিনি | 

(ক) শিল্প বিষয়-বস্তর তত্ব নয়-_বস্তবর ব্যক্তি-রূপ ব' গ্রতিবূ্প এ ধারণা 
নৃতন নয়। 

(খ) বস্তুর যথাযথ প্রতিরূপমাত্র নয়-বস্তর সম্ভাব্য পরা-গ্রকাশের 
রূপায়ণ (10581 10716861010) ) এ কথাটাও নতুন নয়। 

(৩) শিল্প “বিশুদ্ধ মনন? বা নৈয়ায়িক চিস্তার (প্রেটোর 7২০20: ) ফল 
নয় অনন্তরূপিণী প্রক্কতিকে (বস্তু ব| মানব-জীবনে ) অনুভব দিয়ে (90৮1০০- 
0115) অনস্ত-রূপে উপলব্ধি করার (6০০66 103052961)6)- ফল একথাও 
তেমন নতুন নয়। 

আমর]! জানি এরিস্টটল “মাইমেসিস-কেই শিল্পের সাধারণ লক্ষণ 
করেছেন এবং এই মাইমেসিসের উদ্দেশ্ট- প্রকৃতির বিশেষ রূপ ব্যক্ত কর! 
এবং এমন করে ব্যক্ত করা যাতে তার মধ্যে সামান্তের (8:0156158] ) ক্ধপ 
ব্যঞ্জিত হয়। তার মতে এই মাইমেনিস বা বস্তৃসাক্ষাৎকারমাত্রই আনন্দদায়ক 


সাহিত্যতত্ব ১৭১ 


এবং শিল্পের আনন্দ এই বস্তরসাক্ষাৎকারেরই আনন্দ--বস্তরূপকে তার 
পরা-প্রকাশের (কাণ্টের 99110 ) পটভূমিতে দেখার আনন্দ। এই চিন্তা 
থেকে কাণ্টের চিন্তার পার্থক্য পরিমাণে ঝড় হলেও, আসলে খুব বেশী নয়। 
পরিভাষার পার্থক্য যথেষ্ট আছে--্দার্শনিক চিস্তার বা বিচারের বিস্তার ও 
গভীরতা অনেক আছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। এরিস্টটল যেখানে বলেছেন 
--মাইমেসিস” অনুকরণ--( প্রকৃতিকে বা জীবনকে তার প্রত্যক্ষ রূপের 
মাঝে সাক্ষাৎকার কর1) কাণ্ট সেখানে বলেছেন--জাজমেণ্ট”--01- 
10778 0176: 7916100127:85 002081060 01706 006 121 21:5911% এই 
হিসাবে “মাইমেসিস” ও “জাজমেন্ট' পৃথক ধারণা নয়। নিয়লিখত ছক 
দেখলেই তা” বুঝা যাবে। 
রি 4, মাধ্যমে )--সামান্তকে প্রকাশ 


জাজমেণ্ট--“0810100191--( 5 )- আ০:%198]7 কে ” 
রঃ উজরারিরনাজাত ব্যাপার নয় 


জাজমেণ্ট--0316 168907. 01 010067508101)--ব্যাপার নয় 
মাইমেসিস-_হাদয়াবেগমূলক বূপ-কল্পন। 
(গ) 


জাজমেণ্ট__“আনন্দ-বেদনা-বৃতিমূলক -_বন্ত-রূপ সান্দাৎকার 
(১0912০612 ) 

এইভাবে তলিয়ে দেখলে, “সাবজেক্টিভিটি, লক্ষণটিকে আপাত দৃষ্টিতে 
খুবই নতুন বলে মনে হবে বটে, কিন্তু তা হলেও, শ্যে প্যস্ত দেখা যাবে__- 
হদয়াবেগ-মূলকতার মধ্যেই “সাবজেব টিভিটি? লক্গণটি নিহিত আছে। সুতরাং 
একথা বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি করা হবে না যে কাণ্ট “মাইমেসিস' 
ব্যাপারটির মধ্যে যে সকল সম্ভাব্য তত্ব নিহিত ছিল সেই সব তত্বকে 
পরিস্ফুট করেছেন। “সাবজেকটিভিটি'কে শিল্পের বিশেষ লক্ষণ করার মধ্যে 
চিন্তার উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে সত্য; কিন্ত এরিস্টটল কৃত সংজ্ঞার মধ্যে 
কোন গুণগত পরিবর্তন আসেনি । "মাইমেসিস্‌ ধলতে যেমন একাধারে 
শিল্পের আবেগমূলকতাঁ, কল্পনাবৃত্বি-সাধ্যতা এবং ব্যক্তিরূপসাক্ষাৎকারকত! 


১৭২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্য তত্ব 


সমাহত হয়েছে, তেমনি জাজমেন্ট ব্যাপারটিতেও উক্ত তিন লক্ষণই একসঙ্গে 
ধরা পড়েছে । তবু এ কথা স্বীকার্ধ যে কাণ্ট--5419০৮15কে বিলক্ষণ 
লক্ষণ বলে সাহিত্য-শিল্লের সংজ্ঞাটিকে বেশ একটু পরিচ্ছন্ন করেছেন। এরিস্ট- 
টলের_-“মাইমেনিস্” লক্ষণটি খুবই ব্যাপক । মাইমেপিসের বিষয়-2060 11) 
30007”-ও ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত, কারণ 521600 ও ০১1০৮৮০ রচনা 
উভয়কেই ৭7761) 10 2০6100+-এর মধ্যে ধরতে হবে। ( অবশ্ত এরিস্টটল 
স্পষ্টভাষায় সে কথা বলেননি--না'ন] মন্তব্য থেকে অনুমান করতে হয়)। 
এবিস্টটল যা বলেননি কান্ট তা স্পষ্ট করে বলেছেন-দেখিয়েছেন__যেখানে 
প্রক্কতির বা জীবনের ব্যক্তিরূপকে উপস্থাপিত করা হয়--(এরিস্টটলের ভাষায় 
2001) 1) 8০000-কে রূপ দেওয়া হয় ) সেখানকার শৈল্লিকত্ব সহজেই ধর] যায়, 
কিন্ত যেখানে এ্রজাতীয় বিশেষ বস্তরূপ উপস্থাপ্য বিষয় নয়-_উপস্থাপ্য বিষয় 
0102], ভাবনা, পেখানে ভাবন| যদি ভাবুকের হৃদয়াবেগ হিসাবেই 
প্রকাশ পায়, তাহলে তাকেও শৈল্পিক প্রকাশ বলে গ্রহণ করতে হবে। 85 
1170 61522 16]01:2921059510193 910 19,00179], 0৪6 1666050 হাও 2 ]0- 
0500616 9012] (0 0১৫ 501160% (00105 0০91175 ) 0195 279 81%7255 
60 01380 63021 29507০00”কাণ্টের এই উক্তিটি, জ্ঞানের কথাও যে কি 
গুণে সাহিত্য হতে পারে, সেই তত্বটিকে ব্যক্ত করেছে। স্থতরাং 
'সাবজেকটিভিটি'কে বৈশেষিক লক্ষণ করায় রূপ ভাব ও ভাবনাকে সাহিত্য- 
শিল্পের বিষয় হিসাবে এক স্থত্রে গ্রথিত করা হয়েছে তথা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর 
পরিধিকে বন্ত-ভাব ও ভাবনার জগতে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া 
হয়েছে । উপসংহারে বেনিডেট্রো ক্রোচে কাণ্টের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে 
মন্তব্যটি করেছেন তাউল্লেখ করা যাক। “015 15 082000820620151 
00810509560. (0 2. 17160 10 ++: 010699150০018০20% ০£ 
10085139001) আ৪3 20011215 120107)£ 00 1281/05 55560] ৪180 1015 
01311950121 0৫6 06 901026+৮108 8005 00 91506 0০0 11779.211780101 
81201025% [05615 ০0৫ 002 50116 ০০ 19065 1 8100158 006 1805 ০0: 


56058000. [76 10005 ৪. 12010000606 10228132001) 2100 ৪0 
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9950০0190৮০ 700৮ 132 100৬9 1)003106 01 ৪. 62170117615 79:0000615০ 
110281780017%--(07156 0৫ 4১950116010.) 

কাণ্টের পরে শিলারের €১৭৫৯-১৮০৫ ) নাম উল্লেখযোগ্য । বিশেষতঃ 
উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে শিলার একটি মতবাদের--খেলাবাদের (019 
0)০০:5 0 ৪) প্রবর্তক। শিলারের মত শুনতে নতুন বলে মনে হলেও 
তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে-_কল্পনাতত্ব এবং কাণ্টের নিফফাম আনন্দবাদের 
(01916615560 01625816 )_ দংযোগমাত্র। 96০2025 ( বস্ত প্রবৃত্তি) 
এবং £900605) (রূপ-প্রবৃত্তি) আত্মার এই ছুই প্রবৃত্তির মধ্যে সামগুস্য- 
বিধানের চেষ্টার নাম--খেলা-প্রবৃত্তি আর সেই খেলা-বৃত্তিরই কাজ-_স্ুন্দর 
বাক্তিক্ূপ কল্পনা (6 0125-10000150 16615 60 215 0919০6 2 11510) 
10170 01: £0690012] 112 2001962:217063 )। শিল্পের বৈশেধিক লক্ষণ নিরূপণের 
চেষ্টা শিলারের মধ্যে নতুন পথে এগিয়েছে একথা বল যায়না । শিলার 
কাণ্টেরই অনুসিদ্ধান্ত। 

উনবিংশ শতাব্ধীতেও--বহু কবি, বু দার্শনিক বহু সমালোচক শিশল্প- 
সাহিত্য সম্বন্ধে বহু মন্তব্য করেছেন। পরিমাণের দিক দিয়ে এই সব রচনার, 
প্রাচুর্য বিম্ময়কর, রচনার দিক দিয়ে এদের বৈচিত্র্য ও গভীরত] খুবই চিত্তাকর্ষক। 
কিন্ত সাহিত্য-শিল্পের “সংজ্ঞা” সম্থদ্বে সম্পূর্ণ নতুন কোন কথা কেউ বলেননি 
_পুরনো! কথাকেই নতুন ও রকমারি ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। উনবিংশ 
শতাবীর রকমারি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এত রকমারি মত-মন্তব্য বেরিয়েছে 
যেতাদের সামনে ঈীড়িয়ে__মাথা ঠিক রাখা খুবই কঠিন কাজ। দর্শন-বিজ্ঞা- 
নের ব্যাপক অনুশীলনের প্রভাব চিন্তার সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পডতে থাকে। 
এককোটিতে অধ্যাত্ববাদী দর্শনের রহস্বাদী চিন্তা অন্যকোটিতে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের বন্তবাদ্দী দর্শনের রকমারি গিদ্ধান্ত। এস্ছেটিকের ক্ষেত্রে মুনিদের 
মহামেলা বসে যায় এবং প্রত্যেক মুনিরই কম বেশী ভিন্ন মত বা বলার ভিন্জ 
ভঙ্গী। এস্েটিকেরই বা কত না উপাধি! ট্র]ান্সেন্ডেন্টাল এস্থেটিক, 
মেটাফিজিকাল এস্থেটিক, পজিটিভি্টিক এস্কেটিক, ন্যাচুরালিন্টিক এস্থেটিক, 
ফিজিওলজিকাল এস্েটিক, সোজিওলজিকাল এস্ছেটিক, ইন্ভাক্টিভ এস্থেটিক, 


১৭৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ 


শ্পেকুলেটিভ এস্থেটিক-_আরো ন1 কত এস্ছেটিক! সংক্ষিপ্ত একটা নামের 
তালিকা দিলেই বুঝা যাবে,-নানাদেশের নান! মুনিদের সংখ্য। সামান্ত নয়। 
তালিক1 ১-- 


ওয়ার্ডদওয়ার্থ €( ১৮০০) রাসকিন 

শেলিউ ( ১৮০২-৩) হাবার্ট ষ্পেনসার 

হেগেল (১৮৩৫ প্রকাশিত ) গ্রাপ্ট এলেন (১৮৭৭) 

কোলরিজ (১৮১৭) হেলমূহোৎ্স 

এ শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) হিপ্লেলিট তেইন ( ১৮৬৬-৬৯) 

জে. এফ. হাবার্ট (১৭৭৬-১৮৪১) থিওভোর ফেকনার (১৮৭৬ ) 

ক্রিডিশ শ্লেইয়ের মেশের (১৮১৯) গ্রোস্‌ (১৮৯৪) 

ভিকটর কুঁজা। (১৮১৮) প্রুধে। 

থিওডোর জুস্রয় (১৮২২) জে. এম, গুয়াও (১৮৮৯) 

শেলি (১৮২১) নর্দো 

রোস্মিনি লোম্বেোসো 

জিওবাতি ভিশের 

জিমারম্যান (১৮৩৬৫) শিবেক (১৮৭৫) 

হারম্যান লোত্জ, (১৮৬৮) এম ডিয়েজ (১৮৯২) 

ম্মিডৎ থিওডোর লিপ, 

কে. কোস্টলিন-__ কে গ্রস,( ১৮৯২) 

ভন্‌ হার্টম্যান নীৎসে (১৮৭২) 

লেভিক্‌ দি-ফিডঙ্গার (১৮৮৭) 

হা্টম্যান বানা বোপাঙ্কে (১৮৯২) 
টলস্টয়-প্রভৃতি। 


নামের তালিকা আর বড় করে লাভ নেই। নানা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী 
বৈশিষ্ট্য আলোচন] করার অবকাশও এখানে নেই। আমাদের এখনকার 
কাজ-_দাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞ! নিরূপণে নতুন কোন কথা কেউ বলেছেন কি 
না। সাহিত্য-শিল্পের প্রেরণ! উদ্দেশ্য এবং হ্ুষ্টিব্যাপার নিয়ে অনেকেই অনেক 


সাহিত্যতত্ ১৭৫ 


কথা বলেছেন; কিন্তু দেখা যাবে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ (৫1261277092) 
সম্পর্কে পুরনো কথাকেই নতুনভাবে বলা হয়েছে। কয়েকজনের সিদ্ধান্ত 
উল্লেখ করলেই মোটামুটি একট! ধারণা পাওয়া যাবে । কবি ওয়ার্ডগওয়ার্থ-_ 
€তার 90960৮ ৪70 009261০ 10001) (1800) প্রবন্ধে ) যখন বলেন- 701 
91] £০০ 0০926:৮ 15 0০ 50027029005 ০৮০10 01 00610] 
856117865” তখন নিশ্চয়ই নতুন কোন কথা বলেন না, শুধু কাব্য-শিল্পের আবেগ- 
মূলকতা৷ লক্ষণটর দিকেই নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওয়ার্ডদ্ওয়াথ 
এই প্রবন্ধে কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে যখন বলেন--%1)11৩ 170 085০111563 
210 10016865 085510779..৮ তখন, বল] বাহুল্য-_কাব্য-শিল্প অন্থকরণ-_-এই 
সংস্কার থেকেই বলেন। আবার কবিবন্ধু সামুয়েল টেলর কোলরিজ, (১৭৭২- 
১৮৩৪)--( তার 31021090119 [১1621510158 1817 গ্রন্থে)-41561175-এর দিকে 
বৌক না দিয়ে 'কল্পনা'র দিকে ঝোঁক দিয়েছেন এবং শিল্প-স্থটিকে_- 
49900170815 [1790179001১-এর অর্থাৎ যে কল্পনা প্রাথমিক কল্পনার 
দেওয়] প্রতায়কে (70152961012 )--%915501553, 0190923) 01591216311 
01920 00 1৪-০:98৮6*_ সেই দ্বিতীয় স্জনশীল কল্পনাবৃত্বির কাজ বলে 
প্রচার করেছেন কিন্তু অনুভবকেও (£5০1105 ) বাদ দেননি । তিনি কাব্যের 
লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন-_)০ ৫০166202120 01 6[000100 101 00০ 
00356 ০0৫6 10007601965 0168501:6 0710051800০ 10601017 ০0: 
চ528৮৮। দুটো! মিলিয়ে কোলরিজের মত দভায় এই যে কাব্য স্থজনশীল 
কল্পনার মাধ্যমে ভাবাবেগের প্রকাশ? সে প্রকাশে অবশ্য কবির সমগ্র সত্তাই__ 
বুদ্ধি বাঁসনা, স্বৃতি-সংস্কার, আবেগ সব কিছুই-ব্যক্ত হয়। 

কোলরিজের পরে শেলীর_ কথা ধর] যাক্‌। শেলী-_-( 4. 1612006 
0 700০5 1821) নামক নিবন্ধে--কাব্যের সাধারণ সংজ্ঞা করেছেন--009 
85001555100. 0৫ 006 17981079000 | শেলী মানসিক ক্রিয়াকে (1027021 
89002) দুই ভাগে ভাগ করেছেন-_-এক চ3৫23010' তই-170951090010 1 
[২68307-এর কাজ এক চিন্তার সঙ্গে অন্য চিন্তার সম্পর্ক নির্ধারণ করা; আর 
1708018600-এর ব্যাপারে-2100 2০008 80০00 00656. 00008100 ৪০ 


১৭৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


28:00 ০0109010017 910 1055 02 1161)6 2180. 50101905126 000 
[70109 25 61010 16100106 00161 0000£170) 22:01 50171210106 10101 
19611 00৫ 01:101016 06 169 ০ম] 106951165৮1 বিকল্পনা ও কল্পনার এই 
বিভাগ নতুন কোন আবিষ্কার নয়। এখানে সেই পুরাতন কথায় নতুন সাজে 
এসেছে-_-কাব্য বিচার-শক্তির প্রকাশ নয়, কল্পনার প্রকাশ--আত্মানরঞ্জিত 
বিষয়ের প্রকাশ। কল্পনাত্মকতাকেই শেলী কাব্যের বিলক্ষণ লক্ষণ বলে মনে 
করেছেন। কবির কাজ--«60 20016186000 00০ 002 9.0. 0০ 0০806- 
101) 10) 2 ডা০:0) 006 £000 17101) 21565 112 00615181001), 
91105156105 5750 06০6০10) 23015021806 200 02106061012 
3200190157০) [১2106101012 8100 62016591018 । শেলী “কল্পনাকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন বটে, কিন্তু আবেগের দ্রিককে একেবারে অগ্রাহা করেছেন 
ভা? নয়। তার মতে--0০9০65 15 072 165010. 01 0১০ ৮650 8180 
19910191256 100115125 01 [06 1121)01236 ৪120 02561731005”, 

তার পর,-জেমস হেনরী লে হাণ্ট (১৭৮৪-১৮৫৯) কাব্যের সংজ্ঞা 
নিপণের জন্ যে প্রত্যক্ষ চেষ্ঠা করেছেন তা'তে (18615 10০0:--1844) 
দেখা যায়-কাব্য--0602101006 06 8, 02551019101: (007) ০০20০ 2100 
0081, 21000095106 &00 11105090106 103 0010619010109 7৩ 
10251759001 2100. 91705 20 00000191106 165 19105103856 00. 01১০ 
0111801016 0৫6 ৮8101605 10 20016010721, 165 10681752169 102060521 
002 001% 01756 001809105 ৪20 105 21705 0199901:2 2150 ০%819002,% 
অর্থাৎ (ক) কাব্য আবেগকে ( সত্য-শিব শক্তির ) প্রকাশ করে (খ) তত্বরূপে 
নয় বপকল্পনার সাহায্যে (গ) কাব্যের বিষয়-বিশ্বের সমগ্র বস্ত ঘে) 
উদ্দেশ্ট-_আনন্দ ও উদ্দীপনা । এখানেও পুরনোকে নতুন ভাষার পরিচ্ছদ 
পরানে। হয়েছে মাত্র । ম্যাথু আরনল্ড মহাশয়ের- 03101019510 0৫ 11617 
কথাটিও এ বিষয়ে খুব নতুন আলোকপাত করে না। শাস্ত্র থেকে সাহিত্যকে 
কোন্‌ ঠৈশেধিক লক্ষণ পৃথক ক'রেছে-_এই প্রশ্নের মীমাংসায় ০1610190০02 
116০? কথাটিতে তেমন কিছু নতুন কথা যোগ করে না। এই “টৈশেধিক, 


সাহিত্যতত্‌ ১৭৭ 


লক্ষণ” নির্ধারণের চেষ্টা--পরিকল্লিত চেষ্টা_দেখা যায় ডি কুইন্সির (02 
0301০25) মধ্যে । শাস্্কে ডি কুইন্সি বলেছেন_-1162150016 ০৫ 
[070%/1618--্সাহিত্যকে বলেছেন--1166186015 0£ 7১09৬21, [5615 
15 9150) 005 11091800165 0৫6 (৮0%19059, 220) 89০02015১02 
11652126006 01 00721, 70156 £017061012 0৫6 032 51756 15--60 (52015) 6186 
0170610 06 032 52001)0 15--00 100৮০, ***প16 5186 99215 00 
00০ 00212 01501815152 00021:59.1)01775 7 006 96000 5998139 
01010080615 10 1095 1)900012, 0 01021011701 010061502101175 0: 
128500) 006 2157955 010100161) 22০00101506 01685012520 
9 22092095 | [ডি কুইন্লির 40615. 01950015156. 0130675091501)8-- 
প্রেটে! এরিস্টটল-_প্রভৃতির “[২০৪901),--কাণ্টের 0016 68500. বা 
10006179021801185 ] এখানে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শাস্ত্র জ্ঞানের কথা”, সাহিত্য-- 
“ভাবের কথা সহজেই মনে আসে এবং কথা দুটো যেন অঙ্গবাদের মতই কানে 
বাজে। উনবিংশ শতাববীতে সাহিত্যের যত সংজ্ঞা দেওয়] হয়েছে তাদের 
শ্রেণীবদ্ধভাবে পাওয়া যায় টলল্টয়ের “1786 15 21৮ | নিবন্ধে (১৮৯৮)। 
মতবাদগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে টলস্টয় পূর্বপক্ষ তৈরী করে নিয়েছেন। 
নিয্নলিথিত শ্রেণীতে তিনি তাদের ভাগ করেছেন--(ক) “মেটাফিপ্সিকাল 
ডেফিনিশান্স্”_:এদের কাছে শিল্পকলা ভগবানেন্র বা রহস্যময় সৌন্দর্যের 
হ্বরূপের অভিব্যক্তি (খ) “ফিজিওলজিকাল-ইভোলিউশানারি” (শিলার, 
ডারুইন, স্পেন্সার, গ্রাণ্ট এলেন প্রভৃতি ) এই মতে-_কামবৃত্তি বা খেলাবৃত্তি 
থেকে শিল্পের জন্ম । স্নায়বিক উত্তেজনা তথা আনন্দ পাওয়া! উদ্দেশ । (গ) 
“এক্দপেরিমেন্টাল”_ ভেরোন (€ ৪০) এই দলের মুখপাত্র। রেখা, 
বর্ণ, গতি, শব্দ বা ভাষ! দ্বার! আবেগকে প্রকাশ করা__শিল্পের উদ্দেশ্ত । (ঘ) 
ও0]]য-কৃত সংজ্ঞা--+0:0900660920 0৫6 50105 02070281921) 00180৫ 0: 
08551062000] 12101 19 2060. 1900 00015 60 59915 210 2০০৬০ 
21330510006 00 035 0:900061, 00৮ 00 ০90৮5 & 01685211910 
1101791:2591010, 00 ৪, 1300019210৫ 32008007507 11565105615 00165 2081 
পোয়েটিকৃস--১২ 


১৭৮ এরিস্টটলের পোমেটিক্দ ও সাহিত্যতত্ব 


0000, 212 02150728] 2.0%8)6886 60 ৮০ 06101%0.6:000 1৮ | টলস্টয়ের 
মতে উল্লিখিত মতগুলি সবই ভূল এবং শিল্পকলাকে যতঙ্গণ “0776 ০£ 026 
00170100105 0£ 10102) 1165” বল] না হবে-নিছক আনন্দের নিছক 
সৌন্দর্ষের উপায় হিসাবে ধরা হবে, ততক্ষণ খাঁটি সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না । 
টলস্টয়ের পিদ্ধাস্ত--“/6 15 17000, 89 056 10566080135 91019179 58) 06 
13)911669020017 010 90006 10550211005 10628 ০0 022.065 ০01: 0300) 
16 15 1300 ৪3 056 22950106010 35510105155 9855 ৪. £91770 11) 71101) 
17091) 1665 0 1015 250853 06 5002:50-01) 217621£5 7 16 15 1000 006 
6%01295101 0£ 70815 21700010205 15 53:0510721] 51805) 1625 1300 0112 
0:0050002 ০0 01659251776 01015062170 9৮০৮2 ৪11. 1 15 1006 01629016 3 
70001 15 2. 170091)5 0: 810101 22016 10061) 1011)11)5 0106] (0£201)61 
17 02 58106 £০০111)5) 800 11)0150617581016 001 002 1119 200 
70:0£1558 (0%/21:05 ০11-1217)6 06 10015100919 2150. 0£ 10011010165 
_(০%৪0. ড)। টলন্টয়ের মতে--সামাজিক-চিত্তে অনুভবকে সঞ্চার করে 
দেওয়াই শিল্ষের বিলক্ষণ ধর্ম ।--”4১1:0 15 2. 130010587 206015105 20155150105 
1) 01019 026 012 10081) 00109010051 195 226215 06 02105112 
০:001721516175১ 1781)09 01 60 00015 129117755 1)6 1785 1120 
00551 2120 01780 061)015 212 117160060 705 01252 £56111725 2110 


৪130 63001167009 03170. 


বল। বাহুল্য--সাহিত্য-শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ নিরূপণে এরিস্টটল নতুন 
কোন আলোকপাত করেননি । শাহিত্য-শিল্প আবেগের প্রকাশ, একথা 
আগে অনেকেই বলেছেন এবং প্লেটো-এরিস্টলের কাল থেকেই চলে 
আপছে। জ্ঞানের প্রকাশ শাস্ত্রে এবং ভাবের প্রকাশ শিল্পে-এই গণ্ডীর 
বাইরে টলস্টঘ যেতে পারেননি । যাহোক, এব।র বিংশশতাবীতে প্রবেশ 
করা যাষফ। বিংশশতাবীতেও আমর1 উনবিংশশতাব্দীর সবরকম প্রবৃত্তির 
ধারা দেখতে পাই । ভাববাদী ও বস্ববাদী ঘর্শমের সংগ্রামের তীব্রতা 


সাহিত্যতত্ব ১৭৯ 


"আরো বেড়েছে। ক্র্যাডলে, ক্রোচে, হুইস্লার রিচার্ড, কডওয়েল্‌, টমসন 
কর্ণফোর্থ প্রভৃতির বাক্‌ যুদ্ধে আপর বেশ গরম। 

বিংশ শতাবীতে প্রবেশ করবার আগে এবং বেনিডেটে! ক্রোচের 
স্বিখ্যাত মতবাদের পরীক্ষা করবার আগে, এরিস্টটলের মতবাদ সম্পর্কে-_ 
বিশেষতঃ এরিস্টটলের “মাইমেসিস*ব্যাপারের মধ্যে স্থজনশীল কল্পনা-শক্কির 
(01520৮2 1020819610 ) অস্তিত্ব 'মাছে কি না এই প্রশ্নটি সম্পর্কে 
আলোচন] করে নেওয়া দরকার । “মাইমেসিস কথাটির তাৎপর্য ভালভাবে 
উপলব্ধি করতে ন পারায়, অনেকেই--এমন কি ক্রৌচে প্স্ত--এরিস্টটলের 
দানকে লঘু করে দেখেছেন। 

এ কথা আমরা আগেই বলেছি-_এরিস্টটলই প্রথম দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি 
তত্বসর্বন্ধ রচনা থেকে সাহিত্য-শিল্পকে পৃথক করেছেন এবং করেছেন এই 
কথা বলেই যে সাহিত্য-শিল্পের কাজ রূপায়ণ_জীবনের অন্থকরণ। কথাটি 
বিশ্লেষণ করলে এই দিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে ঘে দর্শন-বিজ্ঞানে নৈ্যন্তিক 
তত্ব আলোচিত হয় আর শিল্পা ব্যক্তিরূপে-অবস্থিত এবং ক্রিয়াশীল 
জীবনের রূপ ও ভাবকে ব্যক্ত করে। ব্যক্তিরপ ব্যক্ত কর! ধানেই-__ 
ব্যক্তির প্রতিবূপ ( 10798০) কল্পনা কর1। কিন্তু “রূপ-কল্পনামাত্রই যে 
শিল্প নয়, ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করে 
এরিস্টটল-_এবং এরিস্টটলই প্রথম--+কাব্যের বৈশেষিক লক্ষণটি নির্ধারণ 
করবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন। বিশেষকে (02:6০0181 ) সামান্তের 
( ৪01591581 ) মধ্যে, এক্যের অধীন করে, রূপ দেওয়াই কাব্যের কাজ এবং 
তা,তেই- কাব্য 00016 71)11039071159] 00201715005? 1 বিশেষ লক্ষ্য 
করবার বিষয়_-85 16 16 6০ 00০ 10168000526 10081065006 
০০০৮-_এই কথাটির তাৎপর্য । আসল কথ, 400108001 কথাটার তাৎপর্য 
এ নয় যে কবি শুধু ব্যক্তির দৈহিক বরূপেরই প্রতিরূপ সৃষ্টি করবেন-_ 
192] 10028 তৈরী করবেন। ব্যক্তি-বূপ অনুকরণ বলতে যেমন 
প্রাকৃতিক বস্তর গ্রতিরূপ রচন। বুঝায়, তেমনি জীবনের (2060 10 ৪০007 ) 
--দৈহিক-মানসিক-_আত্মিক রূপের অর্থাৎ সত্তার সমস্ত রকম অভিব্যক্তিরই 


১৮০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


গ্রতিরপ স্থষ্টি বুঝায়। একটা গোটা মানুষের অন্থকরণ শুধু তার'দৈহিক 
অবয়বের প্রতিকূপ কল্পনা নয়, দেহধারী সামাঞজিক মান্য হিসাবে তার 


যত রকম অভিব্যক্তি সম্ভব--কর্ম অনুভব, কল্পনা ভাবনার সমবায়ে তার 


নি 


যে ধৈহিক*মানসিক সত্তার সমগ্রতা--সেই সমগ্রতার বূপ স্থষ্টি কর]। 
দেবস্তরতি বা গ্রশস্তি কাব্যে কবির যে ব্যক্তিগত আবেগোচ্ছাসের 
প্রকাশ, কাহিনী-কাব্যে অতথানি ব্যক্তি-সাপেক্ষতা থাকে ন1। তবে 
কাহিনী-কাব্যও তো। অনুকরণ বটে এখানে তো শুধু চাক্ষুষ রূপেরই 
প্রতিকূপ পাওয়। ধায় না । ঘটনা, ক্রিয়া, চরিত্র, ভাবনা--সব কিছুরই অনুকরণ 
ঘটে এবং খণ্ড খণ্ড অন্গুকরণের সমবায়ে একট] এক্যবদ্ধ জীবন-বূপের 
( 0061) 10 ৪06101)) অনুকরণ সিদ্ধ হয়। কাব্য জীবনের বা! জগতের-_ 
তত্ব-বিচার বা তত্ব-মীমাংসা নয়, কাব্য জগতের ও জীবনের ব্যক্ি-রূপ- 
বৈচিজ্র্যের, জীবনের স্থিতিশীল বা গতিশীল রূপের উপস্থাপন! । এই হচ্ছে 
উমিটেশন' কথাটির তাৎপর্য। স্থতরাং 'মাইমেসিস” (অন্থকরণ ) শব্ষটি 
বহুব্যাপক শব--সাবজেকটিভ-অবজেকটিভ রচনা বলতে আমর যে রীতির 
রচন] বুঝি সব রীতির রচনা বুঝাতেই যে শবটি প্রযুক্ত হয়েছে--এ কথা 
সব সময় এবং খুব সতর্কভাবে মনে রাখা দরকার । 

এই প্রসঙ্গেই কথাট! আবার তোল] যাক-_এরিস্টটল “ইমিটেশন' বলতে 
গ্রকৃতির যথাযথ বা! যান্ত্রিক অস্নুকরণের ব্যাপার বোঝেননি । কূপের অনুকরণ 
হয়ত বা খানিকটা যান্ত্রিক অর্থাৎ কোন বস্তর যথাষথ প্রতিরূপ হতে পারে 
কিন্ত চরিত্রের অন্থকরণ, বিশেষতঃ হৃদয়াবেগের অনুকরণ যাশ্ত্রক হতে পারে 
না। এই জাতীয় অন্কুকরণে কবির আবেগ-ক্ষমতা বা উপলব্ধি ক্ষমতাই 
প্রকাশ পেয়েথাকে। 

এই বিষয়েই অনেকে সন্দেহ করেছেন এবং বলেছেন-এরিস্টটল মানুষের 
কল্পনাবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বলেই শিল্পকে, (কাব্য-শিল্পকেও ) 
অনুকরণ অর্থাৎ গ্রার্কৃতিক রূপের যথাযথ প্রতিরূপ রচনা! বলে ঘোষণা 
করেছেন। যার! এরিস্টটলের “মাইমেসিস্ঃকে যাস্ত্রিক অন্করণ বলে উপেক্ষা 
করেছেন তাদের সামনে নিম্নলিখিত প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাচ্ছে এবং 


সাহিত্যতত্ত ১৮১ 


এই কথাটাও প্রমাণ কর! হচ্ছে ষে এরিস্টটল, কল্পনাবৃত্তি-+যাঁকে ন্থজনশীল' 
(০590৪) উপাধি দিয়ে বিশেষ মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে সেই কল্পনাবৃত্তিটি 
সপ্ধদ্ধেও একেবারে অনবহিত ছিলেন ন1। প্রমাণ সমূহ £-. 

(ক) 10101105018 আ০ 10056 12101596196 17962 61021: 89 06061 
0091) 11 1981 1166 0189 চ0:52 0183 6265 2191 বলাবাহুল্য “621 
1166”--থেকে ০০০? বা “০:5০? কর যথাযথ অন্করণ নয়-:55 00৫5 
27০”ই যথাবথ রূপ স্থ্টি। ৮26৮০] বা অ০:৪০ কর! কল্পনাবৃত্তি দ্বারাই সম্ভব । 

(খ) %9 0106] 1)610 106212 035 21081)5570)67)6 0£ 17201061265? কথাটি 
লক্ষণীয় 8:05008115 ০0156000690 10121769,ই হচ্ছে সষির আসল 
কথা। শিল্পিত গঠন ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে এরিস্টটল বলেছেন--8০007, কে 
5012191265 20 17016 2170 01 2. 52105117) 1081016006 হতে হবে। 
“ভ18019৮ মানে-যার। 093 2 0০211510175, 2. 1010010 2100. 91). ৫ 
অর্থাৎ যাতে জৈবিক দেহের মত একটি এঁক্য আছে । এই “এঁক/” (9010)-- 
“300০00158] 20101806026 02165 যান্ত্রিক অন্ুকরণের কাজ নয়। যে 
বৃত্তি দ্বারা এই কাজ সাধ্য, তাকে কল্পনাবৃত্তিই বলতে হবে । 

*(গ) 41015 206 006 10175001) 01 052 00960 60 121866 আ1)26 185 
18702060006 180 1020 11010000--5717810 19 0053116 25001:91175 
(0 0) 18 0 71068111165 0 1590258105” (1%)--এখানে এরিস্টটল 
কবি কর্মের ধম ব্যাখ্যা করে যা বলেছেন ত1 এই যে কবির কাজ “যা ঘটেছে, 
তাকেই রূপ দেওয়া নয়, কবির কাজ-_বিশেষ ঘটনা ও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে 
ব্যক্তির আচরণের ( শারীরিক-যানসিক-আত্মিক ) সামান্য বা পরা-পরিণতি 
ব্যক্ত করা। ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি 
বলেছেণ-__ 

. (ঘ) ঢ00০৮:৮-*15 ৪. 00012 012110301019102] 2190 2. 11161301 0101176 
(22121156015 692 0090% 66005 60 65%01939 06 01515 2152] 1515001% 
0০ 2216100121: ()। এখানেই কাব্যের ধর্ম স্পষ্ট করে বল! হয়েছে--বলা 
হয়েছে, কাব্য ব্যক্তি-রূপের আশ্রয়ে--সাযাগ্ঘ রূপেরই অভিব্যক্তি । এরিস্টটল 


১৮২ এরিস্টটলের পোর়েটিকৃস ও সাহিত্যতত্‌ 


420156281”? বলতে অতিলৌকিক কোন রূপের কথা বলেননি । ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে 
বলেছেন--35 00০ 0101 61:581 ] 10681) 1707 ৪, 61500. 0£ ৪. ০1691 
5196 711] 00) 000251018 50980 ০0: ৪8০0, 22001017860 006 19৭ ০01 
01092111001 0502551 । এই 16158]? শৈল্পিক পরা-ননূপ অর্থাৎ__ 
ব্যক্তিরপের মাধ্যমে জীবনের (2061) 10 2০601, ) ক্রিয়া, ভাব ও প্রকাশের: 
পর'-কূপ প্রতিষ্ঠা (1615 0019 81715 2981165 2৮ আ13101) 006 81009 1 
015০1780165 517০ 200201165 0 0176 021:801788০5--( 15 )। 


এই পরা-রূপ বা “সামান্ত'-এর অভিব্যক্তি দেওয়া যে “অনুকরণ, 
( মাইমেসিস্‌ ) নিশ্চয়ই তা যান্ত্রিক কোন ব্যাপার নয়--যন্থষ্টং তজিখিতং'-- 
ব্যাপার নয়। বন্ততঃ এই অভিব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে বিষয়ের অভিব্যক্তি বটে, 
কিন্তু আসলে--কবির আত্মমংস্কারেরই প্রকাশ [ “আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি-- 
ন্মরণীয়। ] 

($) মাইমেসিস যে ঘটিত ঘটনার যান্ত্রিক পুনঃম্মরণমাত্র নয়, তার প্রমাণ 
আগেই পাওয়া গেছে। আর একটা প্রমাণ এই-_এমন কাহিনী আছে 
15615 11701057765 200 172,1093 21110 215 50০0161005- অর্থাৎ ঘটন1, 
এবং নাম উভয়ই কাল্পনিক । কমেডির কাহিনী তো কাল্পনিক হামেশাই হয়, 
ট্রাজেডির কাহিনীও কাল্পনিক হতে পারে। “কাল্পনিক” কাহিনী নিশ্চয়ই 
যান্ত্রিক অন্ুকরণের কাজ নয়। 

(চ) ৪০19০1০-বৃর্ত এবং আদর্শ বৃত্তের (প্লট) গঠনগত বৈশিষ্ট্য 
আলোচন। করতে গিয়ে বা” বলেছেন তা'তেও দেখা যায় যে আদশবুত্তের 
গঠন কল্পনা-কুশল প্রতিভার কাজ, “৪1: ০£ 46912, এবং কল্পনারই কাজ । 
ঘটনাবিন্যাপে যেখানে কার্কারণ যোগ থাকে না_থাকে শুধু পরম্পরা মাত্র, 
সেই বৃত্তই 'এপিসোডিক' আর যেখানে ঘটনা “0110ক্য ৪3 ০৪052 2150 
০2৪০৮ সেখানেই বৃত্তের উত্কষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। এপিসোডিকে--কল্পন। 
দুর্বল, আদর্শ বৃতে কল্পনা রীতিমত সংগঠনশীল। 

(ছ) কাহিনী-পরিকল্পনা (৪69: ) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন-_ 
160০1 00০ 0066 (21069 16 12805 07802 0: 05015500005 16 101 


সাহিত্যতত্ব ১৮৩ 


10105611116 51001918150 51260510165 £610219] 011011)2 2180. 01161) 
711 10. 006 291509053 2150 2100116 10 065511. 
« (জ) কাব্যে অনুকরণীয় বিষয় সম্বদ্ধে এরিস্টটল জিখেছেন-__কবি 
অন্ককরণ করবেন--022 0: 0816০ ০১165০65--7601769 29 0065 21:60: 
82589 05 22 5810. 01 03095196 00 102১ 0 001059 25 0325 0082 
৮০ ৮৩, (20৬) (বুচার--তার গ্রন্থে শুধু এই যুক্তিটি উথাপিত করেছেন ) 
85 0১০০ 008] 0 ৮৪৮-কে অন্থকরণ করতে যাওয়াকে নিশ্চয়ই দুষ্ট 
তল্লিধিতং ব্যাপার বল চলে না। 

এই প্রপঙ্গেই আলোচন। কর! যেতে পারে-_-এরিস্টটলের মধ্যে ষে 
কল্পনাবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া]! ষায়, তার ম্বরূপ কি? কোলরিজ যাকে 
€560019091:5 10708511)901018 01: 892107009195010 110088117810101) বলেছেন এবং 
যাকে পরে “5:580৩ 1109517861015, বলা হয়েছে--এই কল্পনাবৃত্তি কি সেই 
জাতীয় কোন ব্যাপার ? 

চৈতন্ত ক্রিয়ার পর্যায়গুলি আমর] মোটামুটি এইভাবে সাজাতে পারি-- 
(ক) ইন্দ্রিয়ের পথে বিষয়ের প্রবেশ তথা তদাকার] গ্প্রতীতিঃ (561580015, 
[)০1০0002) (খ) ম্মরণ--প্রতীত বিষয়ের পুনরুদ্বোধ (গ) গ্রতীতির (170016- 
9810) সংযোগ-সংমিশ্রণে নৃতন প্রতীতির-_ কল্পনা (নব নবোন্সেষ্ালিনী 
বুদ্ধি), (ঘ) মনন--এক বিষয়ের সঙ্গে আর এক বিষয়ের সম্পর্ক-বিচার, 
বিষয়ের শ্বরূপতত্ব নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপার। প্রতীতি-ম্বতি-কল্পনা-_ 
ভাবনা (মনন) পর পর পূর্বসাপেক্ষভাবে অবস্থিত। প্রততীতি অভাবে 
স্বৃতি সম্ভব নয়, স্মৃতি অভাবে কল্পনা সম্ভব নয় এবং কল্পনা অভাবে 
ভাবনাও সম্ভব নয়। প্রতীতি ও ম্থতি দেশ-কালাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিশেষ দেশ 
বা কালের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মনে উপস্থিত হয়। কল্পনা-শক্তি আসলে 
বিষয়ীর (ঢ:£০) সেই ক্ষমতা য।' দিয়ে সে প্রতীতি ও স্থতিকে দেশকাল 
থেকে বিষুক্ত করে নিতে পারে-_এক প্রতীতির সঙ্গে আর এক প্রতীতি 
মিশিয়ে নতুন দেশে-কালে তাকে নানারূপে (৫012) ধারণা করতে 
পারে। আসলে, কল্পনা] বিষয়ারই একটা ক্ষমতা এবং এমন ক্ষমতা যা 


১৮৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্ন ও লাহিত্যতত্ 


থাকায় বিষয়ী তার প্রত্যয়গুলি (17202551029) নান! আকারে চেতনায় 
প্রতিভাত বা ধারণা করতে পারে। কল্পনা শুধু গ্রতীতের ম্মরণমাত্র নয়-_ 
প্রতীতকে বৃহত্তর এবং বিচিজ্রতর রূপাদর্শে (090৮208) ধারণা করার শক্তি। 
এই রূপাদর্শের ধারণা ঘে 'নবনবোন্মেষশালিনী; বুদ্ধি-শক্তির কাজ, তার 
সবটাই বোধ-পূর্বক ব্যাপার নয়। বাসনার আবেগে, প্রততীতির সঙ্গে 
প্রতীতির সংমিশ্রণ ঘটে, যৌগিক প্রতীতির শ্বষ্টি হয় এবং অনেক সময় অজ্ঞাত- 
সারেই তাহ হয়। এই অবোধপুর্বক উন্মেষণকেই-__ আমরা 1701001) বা 
0158015 10051086100--নাম দিয়ে থাকি, আর সেই সম্পূর্ণ বোধপুর্বক 
উন্মেষণকে--ষে উন্মেষণের সঙ্গে জীবনের বাশুব রূপের যোগ নেই-_বলা হয় 
---021805 | 98০01802819 11795190101 এবং ম্রঞ2০৮ সম্বন্ধে কোলরিজ যা 
বলেছেন তা” সামনে রাখলে কথা ছু'টোর অর্থের পার্থক্য বুঝ1 সহজ হবে। 

প্রথমটি-_-'56০070091 [11961796101১-015501 9 0150369) 41551- 
7999 10) 01001: 60 :2012862 7 0 ড71)01:2 0019 0100993 11) 120021:50 
17010055101) 5011] 26 21] ০৬ 01305) 16 50:046165 60 10681126৪00. 00 
01910. 16 15 ৫5520018115 ৮1091) ৪৬ 21 25 811 0901905 (95 00109) 
212 29921710811 17020 210 0680. 

22205 01 006 ০0100:815 10989 100 061061 500176615 60 0185 1009 
006 2516165 2150 06:91)1625. 701)9 99105 19 1180660 1)0 00)1 00217 
10006 ০৫ 1$127015 2100213010950. £:010 0) 01061 0: (1072 21) 
9১৪০০, দেখা যাচ্ছে হজনশীল কল্পনার ছু'টে। বূপ--একে প্রতীতিগুলিকে 
মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন রূপাদর্শ স্থঙি করা হয়; অন্তে--অর্থাৎ যেখানে মেলানো 
মেশানো সম্ভব হয় না, সেখানে প্রতীতিসমূহকে আদর্শায়িত এবং এক্য- 

ংহত রূপ দেওয়া হয়। 

আমর! দেখেছি--0 10681155 2130. (0 81216+-_-এব্রিস্টটলের মতে 
কাব্যের (মাইমেসিসের ) বিশেষ ধর্ম | “0121 1581? কে রূপ দেওয়া মানেই 
--1068112০" করা এবং “৪০6107 কে 016 রূপ দেওয়া] মানেই 2040 
করা। হৃতরাং '59০07815 11086108008” ছাড়া যে শিল্প-ষ্টি সম্ভব নয়--- 


সাহিত্যতত্ ১৮৫ 


এই গিদ্ধাস্তই এরিস্টটল ( পরোক্ষভাবে ) করে গেছেন। তারপর--মেলানে' 
মেশানোর প্রশ্ন । এক প্রতীতির সঙ্গে আর এক প্রতীতির মেলা-মেশার 
ব্যাপারটি-_রহম্যময়। কিভাবে এবং কোথায় মিশছে--তা হিসাব করে 
বলা যায় না। এরিস্টটল নিশ্চয়ই এ কথা বলেননি-যে গোটা গোটা 
প্রতীতি জুড়ে দিয়ে কপ-“কল্পন।” তৈরী করতে হবে। 

এই প্রশ্নটি নিয়েই, আমরা বিংশশতাবীর প্রখ্যাত শিল্পতত্বদর্শা, 
বেনিডেট্রো ক্রোচের আলোচন। বিচার করে দেখতে চেষ্টা করি। ক্রোচে 
জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন--এক-__1081581 [:001০৭8০+ +দুই 
10001052 1000180£6) । একের উতৎ্পতি-_“বুদ্ধি' ( 100611606) থেকে 
অন্যের উৎপত্তি_-4101281778601) থেকে? প্রথমটি-“সামান্থেওর জ্ঞান, 
ছিতীয়টি-_'বিশেষে'র জ্ঞান; প্রথমটি স্থষ্টরি করে--০013০2৮ ( সংজ্ঞ,) 
দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে--প্রতিরূপ ৭288, । ক্রোচের মতে- শিল্পকল1-_ 
10001056 1:00120--কল্পনাত্মক জ্ঞান? অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর জানক্রিয়] । 
তার মতে--4:6 5 100016018 আর 10691002 ও 220:658100 একই 
কথা। মাইমেসিপবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্রোচে বলেছেন-_“কলা প্রকৃতির 
অন্গকরণ'-_এই বক্তব্যটির নানা অর্থ আছে। এই বাক্যটিতে অনেক সময় 
সত্যের কায়৷ অথব] ছায়' প্রকাশ পায়, অনেক সময় অসত্যও প্রচারিত হয়। 
এর যথার্থ বৈজ্ঞানিক অর্থ পাওয়। যায় তখনই যখন অনুকরণ বলতে উপস্থাপন 
বা প্রতিভান (10001600 ) ধর] হয়-_-অন্ুকরণকে একপ্রকার জ্ঞান মনে কর! 
হয়। ব্যাপারটি আত্মিক ক্রিয়। ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথাটা যখন 
জোর দিয়ে বল! যায় তখন এই সিদ্ধান্তটিও অবধারিত হয়__কলা! প্রকৃতির 
আদরশশায়ন (196811296107)--আদর্শায়িত অনু করণ (10621121078 100196100)। 
ক্রোচের মন্তব্য সামনে রেখেই বল! যেতে পারে--এরিস্টটলেন্স মতেও, 
মাইমেসিস কোন যাস্ত্রিক অনুকরণ নয়_-আদর্শায়ন (10681159001) এ কথা 
আগেই প্রমাণ করা হয়েছে। 

স্থতরাং “4১: 15 €য1655102 এই সংজ্ঞা তৈরী করে ক্রোচে খুব নতুন 
কোন কথা বলেছেন তা' বলা যায় না। এরিস্টটল থেকে কান্ট পর্বস্ত ষে ধারণ! 
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চলে এসেছে, তাকেই তিনি নতুন পরিভাযা-যোগে পর্যালোচন] করেছেন। এ 
কথাও বল! চলে, ক্রোচে এরিস্টটলকে অন্রকরণবাদী বলে উপেক্ষা দেখালেও 
“মাইমেপিস' কথাটি “ইন্টইশান” কথাটি থেকে ব্যাপকতর এবং একাধারে 
'কল্পন1”ও পরিকল্পনাঃকে অন্তভূক্ত করে, সত্যের অনেক কাছে এগিয়েছে। 
ক্রোচের “ইণ্ট ইশান'-ব্যাপার বাইরে জ্ঞানক্রিয়। হলেও ভিতরে অন্ুভব-ক্রিয়া, 
কারণ, ইণ্ট,ইশান-_-4:981165 80901:61021020. 10 811 165 11)£010001517235 
8120 10370701205 10 00 ৮101 10000159) 1) 105 0661106, 0086 15 6০ 
৪৪5 88৪1 0006 115051000 1  তা"ছাড়া ক্রোচের মতে শিল্প-কলা শুধু 
€2য0:658101 এবং “০ 0৪1006 011706 আ1]] ০00: 82501)200 15101), 
স্তরাং ক্রোটের কাছে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির স্থান__1081081 
৪০০৮15-র কোন স্থান নেই অর্থাৎ পরিকল্পনার স্থান নেই। স্ষ্টি ব্যাপার যে 
আসলে ৪3৮20০০-194180] ব্যাপার এ কথাট! ক্রোচে স্বীকার করেননি । 
ক্রোচের ইণ্ট,ইশান' কথাটির মধ্যে পরিকল্পনা-শক্তির কোন অবকাশ নেই। 
ক্রোচের সমালোচন! এই পর্ধস্তই এবং আশ] করি, যথেষ্ট। 

ক্রোচের পরে অনুকরণবাদের--উলেখযোগ্য সমালোচনা করেছেন 
চি. 4, 9০0৮ 087093--17071)6 17/801175 06 1102120812 গ্রন্থে 19287, ৪. 
1946. ] স্কট জেমস্‌ মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, কাহিনী কাব্যে-সে দৃষ্ভই 
হোক আর শ্রব্যই হোক--এ কথা মানা! যেতে পারে-যে কবির কাজ 
অনুকরণ কর!--কবির1 মানুষের কায়িক ও মানসিক আচরণরাজি অনুকরণ 
করেন, কিন্তু এরিস্টটলল গীতি কাব্কে একটু তলিয়ে দেখলেই নাকি 
দেখতে পেতেন যে কবির] সবঙ্ষেত্রেই জীবনের রূপ (0৮16০) অনুকরণ 
করেন না। একটি কবিতা তুলে (৩৪০ পৃষ্ঠায়) তিনি দেখিয়েখেন- প্রথম 
৪ পংক্তিতে সামান্য বচন--অবশ্য কয়েকটি উপমাও আছে, মাঝের ৪ 
পংক্তিকে আসলে অনুরণ বল! যায়, আর শেষের ২ পংক্তি তো বিশুদ্ধ 
নীতি বচন। এই ধরনের জটিল মানসিক অভিব্যক্তিকে-_যাতে কল্পনা ও 
ভাবনা জড়িয়ে গেছে-_অন্থকরণ বলা! চলে কি করে? চলে না বলেইস্বট 
জেমস্‌ মহাশয় বলেছেন--”[0106 0105 12215906 8150 160256101, 0212 
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22 1300 00106 52058800015 16 ০ 150 00 110010806 21) 216102100 
00961510621 2956210 12 2 01:15 01 2৮,177 01৭ 0086 আা০ 12680 
15 4501017010---5-৮*ত, [172 21050 0023 706 21255 1011906, 000 136 
21182:75 62101010301 91)05+ **৮৮-১০*০০-*** [00151610102 15 06 
10002106091 1806 10 0109 9230)০00 0105695, "0156 5016005 06115 
097 030০ 10018115001 01020011019) 92615 00 00157506 05, 0136 20156 
51055 5.101)616 ৬০1)2০ 002 01501100010 ১০০৪] 1106190016 
1101) 15 50702 21৮ 200 21] 006 11619 0015 1580506521. এই 
মতবাদটিকে, আমরা 'ইজম'_-যোগ করে একজিভিশানিজম্‌ 0:%1719100201510? 
_-বলতে পারি। স্কট জেমস্‌ মহাশয়--অন্থুকরণবাদের ষে অব্যাপ্তুর গেজ 
দেখিয়েছেন তা! সত্য কি মিথ্যা একটু ভেবে দেখা দরকার । 

প্রথমেই প্রশ্ন আসে-_এরিস্টটল কি গীতি-কবিতা (15110) সন্বন্ধে অবহিত 
ছিলেন ন1? দেবস্তরতি বা নরস্তরতিকে যদি কাব্য বল! হয়ে থাকে, 
£0001)0-কেও যদি অন্ককরণের বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে 
(ট্র্যাজেডির ও মহাকাব্যের উপাদান বিচার জুষ্টব্য। ) তা হলে এ কথা 
নিশ্য়ই অনুমান করে নিতে হবে যে এরিস্টটল মাইমেসিস ( অনুকরণ ) 
কথাটি শুধু বস্তর প্রতিরূপ-কল্পনা অর্থে ব্যবহার করেননি। জীবনের 
অন্ুকরণ--এরিস্টটলের কাছে শুধু তো দৈহিক আকৃতির অনুকরণ নয়, 
ভাবাবেগের অস্থকরণ এবং ভাবনারও অন্গকরণ। কারণ জীবনের প্রকাশ শুধু 
দৈহিক চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অন্থভব ও ভাবন! ক্রিয়ার মধ্যেই জীবনের 
আত্মিক অভিব্যক্তি। এ বিষয়ে এরিস্টটল সচেতন ছিলেন এবং ছিলেন বলেই 
_-03081)৮কেও কাব্যের উপাদান বলে তিনি ম্বীকার করেছেন তবে 
কেউ বলতে পারেন-_বেশ কথা, চিস্তা (সামান্য বচন ব। নীতি-বচন ) যখন 
কোন চরিত্রের মুখে প্রকাশিত হয় তখন সে চিন্তা “0060-10) ৪০0০৮ এর 
অন্ুকরণের অঙ্গ হিলাবেই আসে এবং এভাবে আসে বলেই তা! অন্থুকরণ + 
কিন্তু কবি যেখানে, কবির ব্যক্তিগত কল্পনা ও চিন্তা প্রকাশ করেন সেখানে 
অনুকরণ কথাটা খাটে কি? সেখানেও কি কবি "0৫2 12 ৪০০০:৮-কে 
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অনুকরণ করেন? প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দেওয়! যেতে পারে যে, কবি পরগত- 
'ভাবেই অনুকরণ করুন আর আত্মগভাবেই অগ্গকরণ করুন, অনুকরণ শেষ 
পর্যন্ত 400215-0-2০610-এর বিচিত্র কপেরই অনুকরণ । পরগত অনুকরণে 
কবি অন্ত পান্র-পাত্রীর মুখে জীবনের রূপ ও ভাব প্রকাশ করেন আর আত্মগত 
অন্থকরণে কবি বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবনের সম্ভাব্য প্রকাশকেই নিজের 
মুখে প্রকাশ করেন। উভয় অন্ুকরণেই ব্যক্তির মাধ্যমে সামান্ত জীবনই 
স্বরূপতঃ অভিব,ক্ত হয়। এই হিসাবে, আত্মগত প্রকাশকেও--:20617-11- 
৪০6০ বলে গণ্যকরা যেতে পারে । আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারেই করুন 
আর অজ্ঞাতসারেই করুন এতখানি ব্যাপক অর্থেই এরিস্টটল €1167-17- 
৪০107, কথাটা প্রয়োগ করেছেন। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখলে_অনুকরণবাদ অব্যাপ্ত নয় এবং প্রদর্শন-বাদেরও কোন প্রয়োজনীয়তা 
নেই। আর অন্করণ ও প্রকাশের মধ্যেও কোনে! ভেদ থাকে না। 

কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রতীচ্য মহাদেশে যে প্রচেষ্টা হয়েছে তার 
মোটামুটি পরিচয় দেওয়া! গেল। এই প্রসঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের 
প্রচেষ্টার একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাঁক। এখানেও কাব্য-শিল্পের 
সংঙ্ঞানিরপণে প্রশংসনীয় স্ুক্ম বিচারশক্তির মহিম] প্রকাশ পেয়েছে । ভরত 
থেকে আরম্ভ করে আজ পধন্ত এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়েছে ত৷ শুধু 
পরিমাণেই বৃহৎ নয়, গুণে অনেক মহৎ । 

ভরতের নাট্যসত্রে এই আর্লাচনার স্থত্রপাত হয় এবং অনুকরণবাদের 
্তোই একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভরত নাট্যকে বলেছেন-_-'লোক- 
বৃত্তান্থকরণম্‌ “লোকবৃত্তানুবর্তনমূ্‌, “ভা বাহ্কীর্তনম্"-_-এই সব বলায় এই কথাই 
বঙ্গা হয়েছে যে, নাট্য বা দৃশ্ঠকাব্যে-_অর্থাৎ কাহিনী-কাব্যে জীবনের রূপকেই 
4060. 10-80000 বৃত্তবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়। জীবনের উপস্থাপনা 
করতে যাওয়ার অর্থ__.বিশেষ দেশ-কালের অধিকরণে, বিশেষ বিশেষ ব/ত্ি- 
চরিপ্রের পারম্পরিক সম্পর্কের--অর্থাৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণ বাগ-ছেষ প্রভৃতির 
মাঝ দিয়ে, নানাভাব-বিক্রিয়ার ও তদনুগত ভাবনার রূপ দেখিয়ে দেখিয়ে 
ব্যক্তি জীবনের পরিণতি দেখানো! । জীবনকে এইভাবে অর্থাৎ বিভাব-অস্গভাব 
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ব্যভিচারীভাব যোগে স্বভাবে প্রকাশ করতে পারার নামই--জীবনের 
রপরূপ সৃষ্টি করা। রসবাদে-_মুখ্যতঃ জীবনকেই 226 £১-8০020-কেই 
কাব্যের উপস্থাপ্য বিষয় বলে গণ্য কর] হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌছানো! 
হয়েছে যে জীবনের বূপকে খণ্ড বা অখণ্ড আকারে প্রকাশ করাই 
কাব্যের উদ্দেশ্ত। এই দৃষ্টি থেকেই কাব্যের লঙ্গণ করা হয়েছে-_“বাক্যং 
রসাত্মকং কাব্যম্” | 

অন্নকরণবাদের বিরুদ্ধে যে-সব অব্যাঞ্তি নির্দেশ করা হয়েছে রসবাদের 
বিরুদ্ধেও সেই সব যুক্তি দেখানে৷ হয়েছে । বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি-সমূহকে 
আমর মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ করে দেখাতে পারি। একদল-_কাব্যের 
আত্মাকে দেখেছেন--প্রকাশ-রীতির 109110-এর মধ্যে, আর একদল-_-দেখেছেন 
বিষয়বস্তর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে । অলঙ্কারবাদীর1--যার বলেছেন “কাব্যং 
গ্রাহ্থমলঙ্কারাৎ, তীর! বাগ-ভঙ্গিমার (9:00 ) চমৎকারিত্তবের মধ্যেই কাব্যের 
আত্মাকে দর্শন করেছেন, রীতিবাদীরা অর্থাৎ যাদের মতে--কাব্যের আত্মা 
হচ্ছে-_বীতি (রীতিরাত্ব! কাব্যস্য ) এবং বক্রোক্তিবাদীরাও যাদের মতে-_ 
কাবে)ঃর জীবন হচ্ছে--বক্রোক্তি (বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্‌) তারা প্রকাশ 
ভঙ্গিমার (ঢ:80:6551%6 ৪০৮৮5) মধ্যেই কাব্যত্ব দেখতে পেয়েছেন । 
প্রকাশভঙ্গিমার ওপর ধার] জোর দিয়েছেন, তারা অজ্ঞাতসারে কাণ্ট- 
কথিত “521500%165+__-লক্ষণটিকেও যেন ব্যক্ত করতে চেয়েছেন । দর্শন- 
বিজ্ঞানের নৈয়ায়িকচিস্তার প্রকাশ থেকে- কাব্যের প্রকাশ পুথক, এই প্রকাশ 
অলঙ্কৃত অর্থাৎ ব্যক্তিগত অনুরঞ্ীনমেশীনে| কল্পনাত্মক প্রকাশ। মোটামুটি- 
ভাবে এ কথা বল! যেতে পারে--অলঙ্কারবাদাী, রীতিবাদী ও বক্তোক্তিবাদী 
_-( বস্তধ্বনি-_-অলঙ্কারধ্বনিবাদীও, অস্তভূক্তি ) কল্পনাত্বক প্রকাশ ভঙ্গিমার 
ওপর অর্থাৎ £০-এর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং এই কথাই বলতে 
চেয়েছেন-_অবশ্য অজ্ঞাতসারেই--কোন রচনার কাব্যত্ব বিষয়-বৈশিষ্ট্যে নয়, 
প্রকাশ-টৈশিষ্ট্ে-কল্পনাতআক তথা 501১1০6% প্রকাশ ভঙ্গিমায়। 

উক্ত মতবাদসমূহ রসবাদের অব্যান্ডির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা 
করেছে দেখাতে চেষ্টা করেছে, এমন অনেবক্ষেত্র আছে যেখানে ঠিক রস 


১৯০ এবিস্টটলের পোয়েটিকুন ও সাহিত্যতত্ব 


বলতে যা বুঝায় তা নেই, অথচ কাব্যত্ব তার অবশ্ঠ হ্বীকার্ধ; কিন্তু তাদের 
নিজের অব্যাপ্তি-দোষ৪ কম হয়নি। এই দ্বন্বকে প্রথম সমস্বয়ের চেষ্টা করা 
হয়েছে ধ্বনিবাদে (ধ্বনিরাত্মী কাব্যস্ত )। (ক) বসধ্বনি (খ) বস্তধবনি 
(গ) অলঙ্কারধ্বনি--এই তিন রকমের ধ্বনি কল্পনা করে--রসবাদ ও 
অঙগস্কারবাদ প্রভৃতি মতবাদকে একটি বৃত্তের মধ্যে বাধবার চেষ্টা কর! 
হয়েছে এবং কাব্যের লক্ষণটিকে ব্যাপকতর করা হয়েছে । যা রসাত্মক 
তা কাব্য বটে, কিন্তু যেখানে বস্তরর-স্বরপ বর্ণনা! একে, আলঙ্কারিক প্রয়োগ 
(6%0:555100,) থেকেই আনন্দ সমষ্টি হয়, সেখানেও তো কাব্যত্ব ম্বীকার্ষ। 
যা"হোক ধ্বনিকার প্ধবনিরাত্মা কাব্যশ্য”-লক্ষণ করে পূর্ববর্তী মতবাদগুলির 
মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে চেষ্টা করেছেন এবিষয়ে কোন সঙ্গেহ নেই। 
তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন রসধ্বনি স্ষ্টিই বড কবির 
কাজ। অর্থাৎ বড় কবির কীতিবস্ত বর্ণনার জন্য নয়--অলঙ্কার-চমৎকারিত্ 
সগ্টির জন্যও নয়--বড় কবির কাতি-_রপ-ন্থষ্টিতে। কিন্তু ধ্বনিবাদও 
অব্যান্তিদ্দোষ এড়াতে পারেনি | কারণ “ধ্বনি” শব্দটির বিশিষ্ট তাৎপর্য যা, 
তাতে এমন ক্ষেত্র সম্ভব যেখানে কাব্যত্ব স্বীকৃত কিন্তু, ধ্বনি নেই অর্থাৎ 
ব্যগ্তনা থেকে বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ই যেখানে বেশী চিত্বাকর্ষক। এই অব্যাপ্ধি 
পরিহার করবার চে&]--করেছেন জগন্নাথ তার রসগঙ্গাধরে | তার মতে. 
রম্যার্থপ্রতিপাদকশব্বঃ কাব্যম--অর্থাৎ রম্যার্থের শব প্রকাশের নাম 
কাব্য । যেখানেই রম্যার্থ প্রকাশিত সেখানেই শৈল্পিক মূল্য (2896:60০ 
52106 ) স্ট্টি হয়| 

“রম্যার্থ' কথাটি খুবই ব্যাপক। প্রাকৃতিক দৃশ্তের বর্ণনা থেকে আরম্ভ করে 
সমস্ত খণ্ড ও অথগ্ড উপলব্ধির €(আত্মগত ও পরগত ) ক্ষেত্র পর্বস্ত রম্যার্থের 
ধ্যাঞ্তি। এই কারণেই নিসর্গ-কবিতাই হোক আর অতি আত্মগত মনন- 
প্রধান আধুনিক কবিতাই হো'ক--সব কিছুই রম্যাথের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। 
| এখানে ম্মরণ করা যেতে পারে, ভাঃ শ্রীন্ধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এই 
বম্যার্থবাদকে সফর্থন করতেই কাব্যালোক গ্রন্থ রচনা করেছেন | “রস- 
গঙ্গাধর'-_ রচয়িতা জগন্নাথের আলোকেই তার পথ আলোকিত হ'য়েছে। 


সাহিত্যতত্ব ১৯১ 


দ্রুতি ও দীপ্তি এই ছুই নামে কাব্যকে শ্রেণীবিভক্ত করে তিনি রসগঙ্গাধরেব 
সুত্রকেই আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্ত্ে প্রয়োগ করেছেন ] 

এইবার আমরা পিছনের সমস্ত আলোচনার দ্বিকে তাকিয়ে, সংজ্ঞা- 
নিরূপণের মূল সমস্যাটা! বুঝতে চেষ্টা করতে পারি । সমস্তাটিকে প্রশ্নাকারে 
বলে এই ভাবে বল! যায়--রচনা কাব্য হয়ে উঠে_অর্থাৎ কাব্যধর্মান্বিত 
হয় যে বৈশিষ্ট্যের ফলে, সে বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে কি স্যষটি-প্রক্রিয়ার মাঝে? 
ন] বিষয়বস্তর মাঝে? আরো একটু বিশ্লেষণ করে বলা যাক-__তবে কি 
(ক) শাস্ত্রের এবং কাব্যের বিষয়বস্তর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য 
যাআসে দে বিশেষ ধরনের-মানস-প্রক্রিয়ার ফলে? অথবা (খ) মানস- 
প্রক্রিয়।র বেশিষ্ট্য বড় কথা নয়_কাব্য ও শাস্ত্রের পার্থক্য নিহিত আছে-_: 
বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে? 

এরিস্টটলের মধ্যে দেখা যায়-তিনি “ব্যাপার” ও “বিষয়” ছুটোর 
দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । তাঁর মতে ব্যাপারটি বস্তর বিচার-বিশ্লেষণ 
( 258502) নয়-অন্ুকরণ (মাইমেপিস ) আর বিষয়_-2361-13-806100-- 
জীবনের ব্যক্ত রূপ-বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে যে সকল আলোচনা হয়েছে 
তাতে বিষয়বস্তর গণ্ী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে_বলা হয়েছে শুধু জীবন 
নয়-__বিশ্বজগৎই অন্কুকরণের বিষয় এবং স্জন ব্যাপারের বৈশিষ্ট্যের ওপরই 
বেশী ঝৌক দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ কাব্যত্ব বিষয়-বেশিষ্ট্যের মধ্যে নয় 
কাব্যত্ব উপস্থাপনা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। তবে বিষয়বন্তর বৈচিত্রের গপ্তী 
বাড়লেও এক বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত- কাব্য প্রকাশ বা অন্করণ 
করে- বিষয়কে, বিষয়ের তত্বকে নয়। অনুকরণ বা উপস্থাপনা মানেই 
বিষয়ের ব্যক্তরূপটিকে ব্যক্ত করা--জগতের বা জীবনের ব্যক্ত ও সম্ভাব্য 
রূপকে প্রকাশ করা। এরিস্টটল থেকে কাণ্ট ও ক্রোচে পর্যস্ত সকলেই এ 
বিষয়ে একমত--সকলেই ঘোষণা করেছেন-কাব্যের উদ্দেশ্ত-_বস্ত ও 
ভাবকে ব্যক্তি-ক্ধূপে (0020:806 0 ) ব্যক্ত কর1। লক্ষ্য করবার বিষয় 
এখানে এই যে; ব্যাপার ও বিষয়কে যতটা পৃথক করে আমরা ধারণা করি, 
ততট! পৃথক করা সম্ভব নয়। ব্যাপার ও বিষয় পরম্পর পরস্পরকে বিশিষ্ঠতা 


১৯৩ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


বলতে যা বুঝায় তা নেই, অথচ কাব্)ত্ব তার অবশ্য হ্বীকার্য; কিন্তু তাদের 
নিজের অব্যাপ্তি-দোষও কম হয়নি। এই ত্বন্দকে প্রথম সমন্বয়ের চেষ্টা করা 
হয়েছে ধ্বনিবাদে (ধ্বনিরাত্বা কাব্যন্ত )। (ক) রসধ্বনি (খ) বস্তধ্বনি 
(গ) অলঙ্কারধবনি--এই তিন রকমের ধ্বনি কল্পনা করে-_-সবাদ ও 
অগস্কারবাদ প্রভৃতি মতবাদকে একটি বৃত্তের মধ্যে বাঁধবার চেষ্টা করা 
হয়েছে এবং কাব্যের লক্ষণটিকে ব্যাপকতর করা হয়েছে । যা রসাত্মক 
তা কাব্য বটে, কিন্তু যেখানে বস্তর-স্বরূপ বর্ণনা খকে, আলঙ্কারিক প্রয়োগ 
(€79:695401) ) থেকেই আনন্দ সৃষ্টি হয়, সেখানেও তো কাব্যত্ব স্বীকার্ধ। 
যা' হোক ধ্বনিকার “্ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্ত”-লক্ষণ করে পূর্ববর্তী মতবাদগুলির 
মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে চেষ্টা করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন রসধ্বনি হুটিই বড কবির 
কাজ। অর্থাৎ বড় কবির কীতিবস্ত বর্ণনার জন্য নয়--অলঙ্কার-চমৎকারিত্ 
স্থির জন্যও নয়--বড় কবির কীতি-বস-হষ্টিতে। কিন্ত ধ্বনিবাদও 
অব্যাপ্তিদোষ এড়াতে পারেনি | কারণ প্ধ্বনি” শব্দটির বিশিষ্ট তাৎপর্য যা, 
তাতে এমন ক্ষেত্র সম্ভব যেখানে কাব্যত্ব শ্বীকৃত কিন্ত, ধ্বনি নেই অর্থাৎ 
ব্যঞ্ন। থেকে বাচ্যার্থের চমৎকারিত্বই যেখানে বেশী চিত্তার্কক। এই অব্যাপ্ঠি 
পরিহার করবার চে্টা-করেছেন জগন্নাথ তার রসগঙ্গাধরে | তার মতে-- 
রম্যার্থপ্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম--অর্থাৎ রম্যার্থের শব্ধ প্রকাশের নাম 
কাব্য । যেখানেই রম্যার্থ প্রকাশিত সেখানেই শৈল্পিক মূল্য (৪902200 
2116 ) স্যটটি হয়। 

'রম্যার্থ' কথাটি খুবই ব্যাপক । প্রাকৃতিক দৃশ্টের বর্ণনা থেকে আরম্ভ করে 
সমস্ত খণ্ড ও অথণগ্ড উপলব্ধির € আত্মগত ও পরগত ) ক্ষেত্র পর্যস্ত রম্যার্থের 
ব্যাপ্তি। এই কারণেই নিসর্গ-কবিতাই হো'ক আর অতি আত্মগত মনন- 
প্রধান আধুনিক কবিতাই হো'ক--সব কিছুই রম্যাথের গণ্ভীর মধ্যে পড়ে। 
| এখানে ম্মরণ কর! যেতে পারে, ডাঃ শ্রীন্গধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এই 
প্সষ্যার্থবাদকে সমর্থন করতেই কাব্যালোক গ্রন্থ রচনা করেছেন । “রস- 
গঙ্গাধর”-_ব্রচর়িতা জগন্নাথের আলোকেই তার পথ আলোকিত হ'য়েছে। 


সাহিত্যতত্ব ১৯১ 


দ্রুতি ও দীপ্ি এই ছই নামে কাব্যকে শ্রেণীবিভক্ত করে তিনি রসগঙ্গাধরের 
সুপ্রকেই আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ] 

এইবার আমরা পিছনের সমস্ত আলোচনার দিকে তাকিয়ে, সংজ্ঞা- 
নিরূপণের মুল সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করতে পানি। সমশ্যাটিকে প্রশ্নাকারে 
বঃল্লে এই ভাবে বলা যায়-_রচনা কাব্য হয়ে উঠে_-অর্থাৎ কাব্যধর্মান্বিত 
হয় যে বৈশিষ্ট্যের ফলে, সে বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে কি ৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মাঝে? 
না বিষয়বস্তর মাঝে? আরো একটু বিশ্লেষণ করে বল! যাক--তবে কি 
(ক) শাস্ত্রের এবং কাব্যের বিষয়বস্তর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য 
যাআসে সে বিশেষ ধরনের--মানস-প্রক্রিয়ার ফলে? অথব] (খ) মানস- 
প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বড় কথা নয়--কাব্য ও শাস্ত্রের পার্থক্য নিহিত আছে-_ 
বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে? 

এরিস্টটলের মধ্যে দেখা যায়--তিনি *ব্যাপার* ও “বিষয়” ছুটোর 
দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার মতে ব্যাপারটি বস্তর বিচার-বিঙ্লেষণ 
( 268507) নয়-_-অন্থকরণ (মাইমেপিস ) আর বিষয়--120212-179-806107-- 
জীবনের ব্যক্ত রূপ-বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে যে সকল আলোচনা হয়েছে 
তাতে বিষয়বস্তর গণ্ডী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে--বলা হয়েছে শুধু জীবন 
নয়-__বিশ্বজগতৎ্ই অন্গকরণের বিষয় এবং স্থজন ব্যাপারের বৈশিষ্ট্যের ওপরই 
বেশী ঝোক দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যত্ব বিষয়-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয় 
কাব্যত্ব উপস্থাপনা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। তবে বিষয্ববস্তর বৈচিত্রের গণ্ডী 
বাড়লেও এক বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত--কাব্য প্রকাশ বা অনকরণ 
করে-বিষয়কে, বিষয়ের তত্বকে নয়। অনুকরণ বা উপস্থাপনা মানেই 
বিষয়ের ব্যক্তরূপটিকে ব্যক্ত কর1--জগতের বা জীবনের ব্যক্ত ও সম্ভাব্য 
রূপকে প্রকাশ করা। এরিস্টটল থেকে কাণ্ট ও ক্রোচে পধস্ত সকলেই এ 
বিষয়ে একমত--সকলেই ঘোষণা করেছেন--কাব্যের উদ্দেশ্ট--বস্ত ও 
ভাবকে ব্যক্কি-রূপে (0070:806 602) ) ব্যক্ত কর1। লক্ষ্য করবার বিষয় 
এখানে এই যে, ব্যাপার ও বিষয়কে যতট1 পৃথক করে আমরা ধারণ1 করি, 
ততটা পৃথক করা সম্ভব নয়। ব্যাপার ও বিষয় পরস্পর পরস্পরকে বিশিষ্টতা 


১৯২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


দান করে থাকে। ব্যাপার যর্দি হয় নিছক “আবেগ” বিষয়ও “ভাবাবেগগ 
ছাড়া কিছু হ'তে পারেনঃ ব্যাপার যদ্দি হয় নিছক কল্পনা”--বিষয়ও “কল্প 
রূপ” ছাড়া আর কিছু হতে পারে না,ব্যাপার যদি হয় বিশুদ্ধ মনন-_বিষয় 
হবে সাধাস্ বচন বাতত্ব। অর্থাৎ আবেগ থেকে আবেগের স্যতি, কল্পন' 
থেকে রূপ ও পরিকল্পনার স্থষ্টি, মনন থেকে ভাবনার ( 0700816) হৃষ্রি। 
কাণ্ট বা ক্রোচে যেমন “ব্যক্তি-রূপ কল্পন1” বিষয়ে একমত তেমনি আর এক 
বিষয়েও উভয়ে--এবং সকলেই--একমত যে ব্যাপারটি আসলে নৈর্যকিক 
মনন বা যুক্তি-বিচার নয়--বিষয়কে নৈয়ায়িক যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করে 
জান] নয়, ব্যাপারটি আসলে কল্পনাত্মক তথা অন্ুভবাত্মক তথ ব্যক্তি-সাপেক্ষ 
(সাবজেকটিড )। বস্ততঃ সাবজেকটিভ মানেই যা বিশুদ্ধ মনন বৃত্তির 
বাইরের ব্যাপার অর্থাৎ অন্ুভব-মিশ্র। ক্রোচের ইণ্টইশানও আপাত 
কল্পনাত্মক কিন্ত আসলে অন্থভবাত্বক। (যা অহ্ুভবাত্মক-_ত। সাবজেকটিভ ) 
দেখা যাচ্ছে-_মানসিক বৃত্তির ব্যাপারেও কাব্য ষে বিশুদ্ধ মননের ব্যাপার 
নয়--কল্পনা এবং অনুভবের ব্যাপার এ বিষয়েও এঁক্য আছে। কিন্ত প্রশ্ন 
উঠতে পারে-_কাব্য-স্থষ্টি ব্যাপারকে, শুধু অনুভবের এবং কল্পনার ব্যাপার 
বলে গণ্ডী টেনে দেওয়া যায় কি? গীতি-কবিত1 অতি আত্মগত এবং 
প্রধানতঃ অন্ুভবাত্মক ব্যাপারের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্ত মহাকাব্য 
বা! নাটক উপন্তাস প্রভৃতি কাহিনী-কাব্য নিছক অনুভবের ব্যাপার নয়-- 
কল্পনা পরিকল্পনার ব্যাপার! এন কি শুধু ব্যক্তিরপকল্পনামাত্রও নয়, 
রূপ-ক্রিয়া-ভাব-ভাবনা সব কিছুর সমবায়ে জটিল ও বৃহত্বর ব্যক্তিরূপের বৃত্ত 
পরিকল্পনা কর1। এই পরিকল্পনায়--অন্ুভব-কল্পনা-ভাবন! সব বৃত্ভিই অংশ 
গ্রহণ করে থাকে । ব্যক্তি-উপলব্বিতে-পাওয়া রূপ হিসাবে এ “সাবজেকটিভ' 
বটে কিন্তু আর এক হিসাবে-_-অর্থাৎ বৃত্তি এখানে অধিকতর বিষয়-সাপেক্ষ 
বলে--অবজেকটিভও বটে। 

হৃতরাং ক্রোচের সমালোচন। প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথাই 
বলতে হবে--বলতেই হবে শিল্পন্থ্টি 823011০0-10£1081-ব্যাপার | তাহলে 
দেখা যাচ্ছে-_শান্্ জ্ঞানের কথা” আর সাহিত্য “ভাবের কথা” এই ধরনের 


সাহিত্যতত্ব ১৯৩ 


পার্থক্য নির্দেশ যথেষ্ট নয়। কারণ সাহিত্যেও জ্ঞানের কথা অর্থাৎ সামান্য 
বচন, নীতিকথন, দার্শনিক মনন প্রভৃতিও থাকতে পানে। এই প্রসঙ্গে 
জে মিডিলটন মারি মহাশয়ের আলোচন। (0015 0০665 গ্রবন্ধ ১৯৩১) 
উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি লিখেছেন--1£ ০৪1 06, আছ 021015 
81609820361 00016 1920010106 220. 00016 ০0101080176 00 8010016 
0090 0032 121762 ০0: 10010812065 1 70০0: 15 01011071050 2150 
0080 036 ০1510619606 0150196019721016 610088196০2 ৪.5 020 ৪ 
00101016182175152  0:0009510101)--552 2০ 50018 5002 83 01:69203 
912 1772.06 0100 012 10956 21003 29121017510 0: 2. 39115 
70105510০81 07 50111092101: 0০06--006 01810. 50155 000০100 £1:2%. 
19615 25521701981 19 6520 0০ 00005106 91)0010 10০ 20 110001)910 
081৮ 06 20 20900101881 5010. 11) 66 002০3 10100 2180 0380 &, 
০011:9970180116 21000610181 5910 9170010 7০ ০1690 12 
01756] 25, 

শ্রীযুক্ত মারি মহোদয়ের মতে-_কাব্য শ্বধু আবেগ বা শুধু ভাবনার 
প্রকাশ নয়-_কাব্য একটি সমগ্র উপলব্ধির প্রকাশ-_-%[15 00০ 501020013109- 
0018 0£ 212 87611:6 630211019 ০6.৮ এই উপলব্ধিকে কবি--:195529529 
1) 105 1012 11116 20021165 8120 1006 95 2 ৮9116 501)91779, 0: 
91212602. আর “16 15 1101) 10) 165 ০123 21750001781 06915 2100 
১1০9) 16 15 আও, %001:161০৪”, মারি মহোদয় কবির উপলব্ধিকে "ভাবের 
উপলব্ধি" বা “জ্ঞানের উপলব্ধি'__ এইভাবে ভাগ করতে নিষেধ করেছেন, কারণ 
41151061061 006 0122 0017 002 00:61. 01: 82811) 16 15 10008 
(92600211015 1059] 006 ঢ05 501 £2152115”, কাব্যিক উপলব্ধিতে 
ভাব ও জ্ঞান, দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মত অবিচ্ছে্য সম্পর্কে সম্পকিত । তবে 
এ কথা নিশ্চয়ই বল। যেতে পারে, শ্রদ্ধেয় মারি মহোদয় “কাব্যিক উপলব্ধি'কে 
নিছক আবেগ বা নিছক জ্ঞান থেকে দ্বতম্ত্র বলে ঘোষণা করলেও কাব্য যে 
মূলতঃ আবেগপ্রেরিত-_অর্থাৎ আবেগমূলক, ”ড/1280 25 25527619115 072 

পোয়েটিক্ন--১৩ 


১৯৪ এরিস্টটলের পোয়েটিকূন ও সাহিত্যতত্ব 


06 %5088106, 5100910 02 11000175106 0216 06 22 60009001881 9010 118 
06 0965 00100.” এই কথাটিতেই ব্যক্ত করেছেন। মোট কথা বোধ 
হয় এই যেকাব্যে মনন অংশ গ্রহণ করতে না পারে এমন নয়, কিন্তু তাকে 
আবেগের তাবেদার হিসাবে আসতে হবে। কাব্যে ষেমনন প্রকাশ পায় 
তা” আসে আবেগেরই “বিস্তার হিসাবে--আবেগ মুহত্টিরই চিস্তারপ 
হিসাবে--যেন সে আবেগোপলব্ধিরই একটা পর্যায়। 

আত্মগত প্রকাশ বীতিতে-কবির ভাবই কল্পনায়-ভাবনায় বিস্তারিত হয়, 
আর পরগত প্রকাশরীতিতে পাত্র-পাত্রীর ভাবকেই কল্পনায় ভাবনায় 
বিস্তারিত কর! হয়। ভাব থেকে ভাবন] পর্যন্ত--উপলব্ধির দৌড় । ভাবাবেগ 
মনের স্তরে প্রবেশ করে প্রথমেই নেয় “কল্পনা”্র রূপ এবং উধ্বতন স্তরে 
পৌছে “ভাবনা” রূপে প্রকাশিত হয়। 

এই দিক থেকে কবি অবশ্ঠই তার “1 0£ 1715 ০01) 10810 
8%0911600০”-ই সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন | এই 10210 82196110100" 
ন1 বিশুদ্ধ অনুভব না বিশুদ্ধ মনন; একটি সমগ্র উপলব্ধি-_ব্যক্তি-রূপের মতো। 
একটি উপলব্ধির রূপাপ়তন। (এই অর্থেই খুব সম্ভব পর্চান্ক একখানি নাটক 
ক্রোচের মতে শুধু ইণ্টইশানের হৃষ্টি।) 

এই হিসাবেই কেউ কেউ শিল্পের সংজ্ঞা করেছেন-_26 19 6202116180৮ 
( ডিউই )--শিল্প উপলব্ধির প্রকাশ । উপলব্ধি বিচার নয়। অন্তরে-পাওয়! 
বস্ত--উপলব্ধি--বাঁপনাবালিত চিত্তে বিষয়কে ভোগ করা লাভ কর]। 
শিল্পে-বিষয়ের স্বরূপ বিচার কও) হয় ন1 বিষয়কে স্বরূপে সাক্ষাৎকার করা হয়। 

উপসংহার-কাব্য-শিল্পের লক্ষণ নিরপণের ধার! অনুসরণ করে দেখা 

যাচ্ছে--কত ন1 কথা, কত ন1 বিচার মন্তব্য! 11010860101) 5005, 
109:2500026101)) 1108:210190017)  00107101010108 0017) 10000101018) 
206716006) 6%17101600-নানা মতবাদ একের পর এক দাড়িয়ে আছে। 
আমাদের দেশেও) রসবাদ, অলঙ্কারবাদ, বীতিবাঁদ, ধ্বনিবাদ, রম্যার্থবাদ 
প্রভৃতি মতবাদ কাব্যের লক্ষণ বা আত্মাটি নিরপণের চেষ্টা করেছে এবং 
লক্ষ্যে পৌছতে প্রশংসনীয় চেষ্টাই করেছে। 


সাহিত্যতত্ব ১৯৫ 


কিন্ত এই চেষ্টার ইতিহাস লক্ষ্য করলে যে বিষয়টি বেশী করে চোখে 
পড়ে তা এই যে--সকলেই (ক) “কাব্য-শিল্প”-স্থষ্টিকে অনুভব-কল্পনা- 
বুদ্ধিমেশানো যৌগিক মানপিক ব্যাপার বলে মনে করেন। 

(খ) এব্যাপার বিশুদ্ধ মনন-ক্রিয়া নয়--016 162507-এর ব্যাপার 
নয়। বিশ্তদ্ধ মনন-ক্রিয়ায় ব্যক্তির নিছক জিজ্ঞাস বৃত্তি কাজ করে । এই 
মননের পর্যায়কে বলা হয় 40076256898] 701:0০০9$,/---41150611000091 0: 
1:2010081 12৮61” | এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বল হয়েছে (ক) 1৩ 
01710150106 0 16190101005 (খ) ০ 80121520510] 0৫ 009 €5126191 210 
50:80 2.5 000089ণু 60 00০ 02010012120 ০010196 (0য9911- 
70217081 05501501055 240) অর্থাৎ যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্ত আত্মা একাগ্র 
হয় তখন আত্মার বৃত্তি ভিমিত হয় এবং জ্ঞেয় বস্ত্র শ্বরূপটি ব! তত্বটি সংগ্রহ 
করার জন্যই আত্মা একাস্তিক হয়ে উঠে। ভোগবৃত্তির ক্রিয়া থাকে না এবং 
থাকে না বলেই বিশ্রদ্ধ জ্ঞানক্রিয়া ভোগবাসনানিরপেক্ষ--রাগ-ছেষ, ুন্দর- 
অনুন্দর, মঙ্গল-অমহ্গল-_ প্রবৃত্তি বা বোধ থেকে মুক্ত । 

শাস্ত্র সাহিত্য প্রধানতঃ এই বিশুদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়ার ফল। শুধু তথ্য ও তত্ব 
উদ্ধার করবার কাজেই এই বৃত্তির বিনিয়োগ । এই ক্রিয়ার বড় বৈশিষ্ট্য 
এই যে এই ক্রিয়ায় “অহং”-এর ৪60ছ৫০-এ 'জ্ঞান-বাসন।' ছাড় অন্ত কোন 
বাসন] থাকে না; অর্থাৎ বিশুদ্ধ মনন ক্রিয়! অনুভব সম্পন্ত নয় তথা কল্পনা- 
সম্পৃক্ত নয়। অন্যপক্ষে কাব্য-শিল্প অন্ভব-সম্পূক্ত, সাধারণ ভাবে বলা 
যেতে পারে-রসান্বিত কল্পনা ও ভাবনা_-এক কথায় রস-বপভাবনার 
সমবায়--জগতের ও জীবনের রস-বূপ। 

(গ) কাব্য-স্্টি ব্যাপারের উক্ত বৈশিষ্ট্য থেকেই অন্ুসিদ্ধান্তের মত 
পাওয়া যাচ্ছে অন্থান্য বৈশিষ্ট্য-যেমন (১) কান্টের “সাবজেক্টিভিটি”_- 
লক্ষণ (২) ক্রোচের ইণ্ট, ইশানের-_অন্ুভবমূলকতা1-বাসনামূলকতা (68115 
1800161060060-- 0 05৩ 1091] 10009156 1 19 1661177) (৩) বস্তুর 
ও ভাবের ব্যক্তিরপ-কল্পনাকারিতা 1 231706915--180800606-- 
27961167705 650191000- জষ্টব্য ]1--কল্পনারই কাজ গ্রতিরূপ বা কয্পরূপ 


১৯৬ এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ব 


করা অর্থাৎ যেখানে রূপ স্তি সেখানেই কবল্পনা-ক্রিয়াশীল | কল্পন বাসনা- 
চালিত অর্থাৎ বাসনামুলক, আর যেখানে বাসনা দেখানেই আতম্ম-সম্পৃত্তি 
(সাবজেকটিভিটি )। ্থতরাং যেখানেই ব্যক্তি-রূপবল্পনা সেখানেই বাসনার: 
ক্রিয়। আর সেখানেই আত্মসম্পূক্তি বর্তমান । 

'হিতরাং এবার অবশ্যই বলা যেতে পারে--এরিস্টটলের “ইমিটেশন+ ব! 
“মাইমেসিস” কথাটি-একাধারে কাব্যের ছুই বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে। 

(ক) মাইমেপিস-_জীবনের--€ জগতেরও ) ব্যক্তি রূপের আশ্রয়ে রস 
হুটি অতএব-_মাইমেসিস কল্পনাত্মক ব্যাপার হতে বাধ্য। 

*করনাত্মক ব্যাপার অন্নভবমূলক বলে মাইমেসিসও অস্ভব-মূলক অর্থাৎ 
আত্মসম্পুক্ত উপলব্ধি। 

স্মমাইমেসিস জীবনের রূপায়ণ বলে- জীবনের ক্রিয়া! বা আবেগ যেখানে 
ভাবনার রূপ ধারণ করে, সেই ভাবনারূপেরও রূপায়ণ, তবে--এ ভাবন! 
জীবনের রূপ-নিরপেক্ষ চিত্ত! নয়, ব্যক্তির অভিব্যক্তিরই উপায়মাত্র। 

্মাইমেসিস শুধু বস্ত-সত্বারই প্রতিরূপ ও কল্পরূপ রচন1 নয়,_বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় ভাব ও ভাবনার যে যে অভিব্যক্তি সম্ভব তাদেরও অন্ুকরণ__ 
এ অনুকরণ আত্মগত ভাবেও যেমন হতে পারে তেমনি পারে পরগতভাবেও। 

শেষ বক্তব্য এই, “মাইমেসিস, কথাটার সঙ্গে যান্ত্রিক অন্ুকরণের 
ভাবানুসঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও এবং গীতি-কবিতা বা আত্মগত ভাব-বিজল্পনার 
ক্ষেত্রে কথাটা তেমন মানানসই না হলেও, এ কথা স্বীকার করতেই হুবে_ 
এরিস্টটলের “সংজ্ঞা” সত্যের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে খুব অন্ন দুরেই আছে। : 


জ্ঞজন-ব্যাপা 


কাব্যশিল্পলের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে আলোচন| করা হয়েছে তা'তে, হছজন- 
ব্যাপারের নান! দিক নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা না করা হলেও, টি 
ব্যাপারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে অনেক কথাই বল! হয়েছে। হাষ্টি 
যে প্রধানত; কঙ্পনাত্িকা ক্রিয়ার ব্যাপার-এক কথায় বলতে গেলে 
'অন্গভব-কল্পনা-ভাবন1”মেশানো ব্যাপারের ফল--অন্থকরণবারদয €৫থকে 
আরম্ভ করে উপলব্ধি (62706) ও প্রদর্শন (6য15101000) বাদ পর্যস্ত 
সমস্ত রকম মতবাদ আলোচন1 করেই তা" দেখানো হয়েছে। এ কথাও 
বলা হয়েছে-রস-সাহিত্যে যেখানে ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ, শাস্ত্র 
সাহিত্য সেখানে নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের প্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনুকরণে 
বঙ্গলে বল! যায়-্্স-পাহিত্যে সত্যের রসরূপ অভিব্যক্ত আর শান্ত- 
সাহিত্যে সত্যের 'তত্ববপ'- প্রকাশিত হয়। রসরূপ ব্যক্তির বাসনারপ্রিত 
বাপনাসম্পূক্ত রূপ, আর তত্বরূপ-ব্যক্তিবাসনা-নিরপেক্ষ বন্তর শ্বরূপ 
বিচারের বপ। 'রম-রূপে প্রকাশ অর্থ-_বাসনাপ্রেরিত, কল্পনা-রূপায়িত 
ভাবনা-পরিপোধিত উপলব্ধির প্রকাশ; মোটকথা এ প্রকাশ_-আবেগমৃলক 
প্রকাশ, কল্পনাত্বক গ্রকাশ। অনেকেই এই কারণে বলেছেন-_গাহিত্য-শিল্প 
আসলে কল্পনার হ্থষ্টি ( শেলী, ক্রোচে গ্রতৃতি ত্রষ্টব্য )। সাহিত্য-শিল্পে ভাবন। 
কল্পনারই অধীন--আবেগরই 'পরিশিষ্ট, প্রকাশ অর্থাৎ 460000081] 610, 
থেকেই তাকে আসতে হবে। 

এই পরিচ্ছেদে আমরা নতুন করে আর এ নব কথা আলোচনা করব না; 
এখানে আলোচনা করব-_হ্গন-প্রক্রিয়! এবং সেই প্রসঙ্গেই, হৃষি-ত্রিয়া 
কতখানি সংজ্ঞান আর কতখানি বা নিজ্ঞান। আপাততঃ আলোচয--এ 
স্বন্ধে এরিস্টটলের কোন বক্তব্য আছে কি না। 

(ক) এরিস্ট)ল স্পষ্টাকারে না বল্পেও-_এ অনুমান করবার সঙ্গত কারণ 
'আছে যে, তার মতে--স্ষটি-গ্রক্রিয়ার আদিতেই আছে-অষ্টার মনোভঙ্গীটি 


১৯৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ 


(৪৮656) | তার মতে, এই মনোভঙ্গীর বা ব্যক্তি-চরিভ্রের (100151002] 
0118190661 0৫ 085 1161) ভিত্তিতে অষ্টাকে দুইভাগে ভাগ কর! যায়--এক 
ভাগে পড়েন--£9%61: 591210-ষারা জীবনের গভীর ও মহান রূপকে 
প্রকাশ করেন, আর এক ভাগে পড়েন--:1%121 9০01৮ যারা রচনা করেন 
প্রহসনাদি, উপরিতলের ফেণপুঞ। বলা বাহুল্য অষ্টার %0015101 
01321:80021+--থেকেই তীর মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়ে থাকে এবং 
মনোভঙ্গীই শেষ পর্যন্ত রচনার রূপ-রসের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে । কমেডি. 
সৃষ্টি বা ট্র্যাজেডি স্থ্টি-যে রকম হৃটিই হোক, তার মূলে থাবে--এ 
মনোভঙ্গী (৫:0০৭০)-_অর্থাৎ কি হট কর। হবে- সেই ধারণা বা চেতনা । 
এই মনোভঙীই যে “বিষয়বস্তরর* নির্ব্বাচনে ও বিন্যাসে প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে অর্থাৎ হ্ট্টির দপ ও রসের গতিকে নিয়মিত করে একথা যতখানি' 
গ্রণিধানযোগ্য হওয়া উচিত তা হয়েছে বলে মনে হয় না। কোন বিশেষ 
ঘটনা নিয়ে করণরস বা হান্তরস দুয়ের যে-কোন একটা ত্যষ্টি করা যেতে 
পারে) সেখানে রস করুণ হবে কি হাস্য হবে তা" নির্ভর করে শ্রষ্টা কোন্‌ 
দৃিতে--কোন্‌ মনোভঙ্গী নিয়ে ঘটনাকে দেখছেন তার ওপর। একের 
কাছে যা হাম্যকর, অন্তের কাছে তা; বেদনাদায়ক হতে পারে এ কথা 
সকলেরই জান]। 

যাহোক এই ৪60090০,কে আমরা বলতে পারি--অবশ্ঠ মনোবিজ্ঞানীর 
ভাষায়--অনেকটা 42071508003 92.)0502310 01 21) 01:5210150]) (0 ৪ 
81018002--বিশেষ অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের প্রচেষ্টা । এই ৪৮৮০০- 
এর মাঝ দিয়েই ফুটে উঠে শ্রষ্ঠার সামাজিক বাসনা-কামনার তথ, 
অভিযোজনের বূপটি। 

এই ৪609৫৪-এর পরের পর্যায়__“বিয়য়-বস্তণ নির্বাচন বা গ্রহণ-'কোনো। 
ভাব বা ঘটনাকে শৈল্পিক দৃষ্টির বা সঙ্কল্পের সম্মুখে স্থাপন করা। অর্থাৎ এই, 
পর্যায়ে শিল্পীর মন- বিশেষ “ভাবের বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়--গ্রবণায়িত- 
হয়-_বিষয়-তত্পর হয়। তারপর আরম হয়-- কল্পনা ও পরিকল্পনার কাজ । 
এই পর্যায়ের সাধারণ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দেওয়া যাক--যেমন। 


সাহিত্যতত্ব ১৯৯ 


একট। হ্ুতাকে মাঝখানে লইয়া! মিছরির কণাগুল! দানা বাধিয়] উঠে তেমনি 
আমাদের মনের মধ্যেও কোন একট! সুত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই 
অনেকগুল৷ বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারিদিকে দান] বাধিয়া একটা আকুতিলাভ 
করিতে চেষ্টা করে 1” সাধারণ পরিচয় বললাম এই কারণে যে এটাই হচ্ছে 
হজনশীল কল্পনার স্বাভাবিক ধর্ম এবং কাব্য আত্মগত ব1 পরাগত যেমনই 
হোক না] কেন, সর্বত্রই কল্পনার দানাবাধার নিয়ম অনেকটা এক। 
আত্ম-গত গীতি-কবিতা সৃষ্টিতে, ভাবাবেগের তরঙ্গে কী ভাবে নাচতে নাচতে 
এসে কল্পন1 দানা বেঁধে আক্তিলাভ করে, সে সম্বপ্ধে এরিস্টটল বিশেষ কিছু 
বলেননি বটে কিস্তু যেখানে জীবনের পরাগত অভিব্যক্তি বিষয়াশ্রয়ী 
উপস্থাপন অর্থাৎ কাব্য যেখানে “কাহিনী-কাব্য” সেখানকার রচনা-প্রক্রিয়! 
সম্বন্ধে এরিস্টটল সাধারণ নির্দেশ দিতে কুহিত হননি ; আর সেই নির্দেশ 
থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি, কাহিনী-কাব্য সৃষ্টিতে, কল্পনা-শক্তি 
কিভাবে কাজ করে এবং সে সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণাটি কি। 
কাহিনী-কাব্যে কল্পনাকে সরল এবং যৌগিক অর্থাৎ কল্পনা-পরিকল্পনা 
ছুই মৃতিতে দেখতে পাওয়! যায়। “সরল' বলতে আমি বোঝাতে চাই-_ 
তাকেই, ইংরাজীতে যাকে বল! হয় 41085০-009111)£ বস্তু ঘটনা ব1 
ব্যক্তির গ্রতিকূপ স্যষ্টি; আর যৌগিক কল্পনা বলছি তাকেই যে শক্তি 
ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ঘটনার একটি সম্পূর্ণ রস-বৃত্ত (ড17016) রচনা করে 
--এক কথায়, পরিকল্পনা-শক্তি । কাহিনী-কাব্য রচনার গোড়ার কাজই 
-_-পবৃত্ত-গঠন” | আর এই “বৃত্ব-গঠন” ব্যাপারটি রীতিমত “8690760০০- 
1981081”- ব্যাপার ; অর্থাৎ বৃত্তগঠন-ব্যাপারে বিশুদ্ধ 40)510%০” 0:00959-ই 
থাকে তা'নয় অনেকট] 198108] :০০955 ও কাজ করে । ক্রোচের মতো। 
এরিস্টটল পঞ্চাঙ্ক একখানি নাটকের হ্থষ্টিকে নিছক 100810০ ব্যাপার বলে 
মনে করেননি । এ সিদ্ধাস্ত তিনি করেননি যে পর্চা্ক একখানি নাটকের মতে। 
বড় একটি জটিলবৃত্ত একসঙ্গে মনে প্রতিভাত হয়। তিনি বৃত-গঠনের 
জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়-বৃত্তগঠনে নবনবোদ্মেষ- 
শালিনী বুদ্ধির প্রয়োজনই বেশী! তার নির্দেশ--+4১9 20: 09৩ 90০15, 


২০০ এবিস্টটলের পোয়েটিক্‌্স ও সাহিত্যতত্ব 


€/1720221 022 0066 ৪1065 16 16505 23906 01: 0250:005 16 ৫01: 
171075211156 80010 9956 91600 15 £2056151 000176১2150 0261 
581] 1 036 6190069 8170 2.001791165 10 06681]1” (63) প্রথমে সাধারণ 
রেখা-বূপ একে নেওয়া, পরে সেই রেখা কূপকে আনুসঙ্গিক কাহিনী ও ঘটনা 
জুড়ে পূর্ণমূতি দান করা- উন্মেষশালিনী এবং সংগঠনী বুদ্ধির কাজ! এক 
হিসাবে--এই বুদ্ধি পরিকল্পনাই বটে; যেহেতু বৃহত্তর রূপগঠনের চেষ্টা। 
কিন্তু ব্যাপারটি যে নৈয়ায়িক চিস্তা-মুক্ত,। একথা! সত্য নয়। কোন্‌ ঘটনা 
প্রাসঙ্গিক কোন্টি অপ্রাসঙ্গিক-_এ বিচার নৈয়ায়িক বৃদ্ধির দ্বারাই সম্ভব । 

তবে 59205000006 00০ 0106 220 ভ01100£ 16 00৮7 
বৃত্বের সাধারণ ও বিশেষ রূপটির পরিকল্পনায়, এরিস্টটল বলেন, কবিকে 
সব কিছুকে চোখের সামনে দেখতে হবে5621006 €% 615 00108 আআ 
00005 ৮151015995 অর্থাৎ 'কল্পনা'কেই বিশেষভাবে আশ্রয় করতে হবে। 
এরিস্টটল বোধহয় এই কথাই বলতে চান যে কল্পন] ও পরিকল্পন1 দুটোর 
সাহায্যেই 'বৃত্ত-গঠন? সম্পূর্ণ হয়__পরিকল্পন1 গড়ে বৃত্তের দেহ, বল্পনা! তা"তে 
করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। 

এরিস্টটল 'বৃত্তগঠন' সম্পর্কে যে-ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে এ কথা 
মনে হতে পারে যে সম্পূর্ণ বুদ্ধি খাটিয়েই_-ঘটনা সাজিয়ে গুছিয়েই বড় অষ্টা 
ইওয়া সম্ভব । কিন্তু আমল কথা এই যে-_এরিস্টটল তা মনে করেননি বলেই 
5০০11762৮০1 001176 10) 0600050 ৮15107055'--এর ওপর জোর 
দিয়েছেন অআষ্টার সহৃদয়তার (70০0৯: ০0৫ 14610508007, বলা যেতে 
পারে) কথা তুলেছেন। বাহুল্য হলেও বল! ভাল-- 9৩617)5 ৪৬ 2:50310£ 
10) 0003090 ৮1%101)35-বিষয়ের সঙ্গে একাত্মকতা না ঘটলে-_ 
1072050801070. না ঘটলে সম্ভব নয়; নৈয়ায়িক বুদ্ধির ব্যাপার নয়। 
এরিস্টটল এই ব্যাপারটিকেই স্ষ্টির আসল ক্ষমত! বলে--%8৪25 £1ি ০৫ 
12801:2” বলে মনে করেছেন। কবির এই দুল'ভ শক্তিকে তিনি ব্যাখ্য। 
করে বলেছেন--'এই শক্তি যে-কোন চরিজ্রের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়ার শক্তি; 
এরই বলে--৪ 00212. 081) 0800. 015 10010. 06 215 01381206611 


সাহিত্যতত্ব ২০১ 


একেই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে--তম্ময়ীভবনযোগ্যতা? । বিশেষ লক্ষ্য 
করবার বিষয় এই যে ঘটনা, চরিত্র ও ভাবের সুষ্ঠু উপস্থাপনার জন্য এরিস্টটল 
যে তিনটি শক্তিসামর্থ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে সম্বন্ধে 
পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য আলোচন] হয়নি। 

প্রথম শক্তি (ক) 59617 ৪61500106 অঃ) 0০ 80009 
1$1012695”.'অর্থাৎ ঘটনা প্রভৃতিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে চোখে দেখা 
(0০৬61: 0£ 13081158610) এই শক্তি ধার যত বেশী তার ঘটনা- 
বিন্যাস তত নিখুত তত বাস্তব হয়। 

দ্বিতীয় শক্তি--(খ) “৪16 076 20010 06 22 ০1381:8066-- 
চরিত্রের সঙ্গে একাজ্মক হওয়ার ক্ষমতা । এই ক্ষমতা (00০7 ০: 
101)020911019 ) ধার ঘত বেশী তার চরিত্র তত যথাযথ হয়। 

তৃতীয় শক্তি_গে) দ্বিতীয় শক্তিরই, তন্সয়ীভবনযোগ্যতারই বিশেষ রূপ 
--আবেগ-অচুভবের ক্ষমতা। হৃদয় সৃষ্টি করতে গেলে হৃদয়ের দরকার । 
“হৃদয় দিয়ে হদি অনুভব” দরকার । এই তম্ময়ীভবনের ফলেই--“জীবনে 
জীবনযোগ করা” সম্ভব হয়। এরিস্টটলের মতে--'৮)০9৩ আ০ ৪৪] 
277)00101 216 03036 ০0101110106 01)100210 10860158] 55 1008005 
10) 02 01521950615 0565 160165921?। মহাকাব্য, নাটক, কথা- 
সাহিত্য প্রভৃতি কাহিনী-কাব্য সৃট্টিতে উক্ত তিন শক্তির অপরিহার্যত্ব যে 
কত, তা নিশ্চয়ই বলে বুঝাতে হবে না। এখানেই উল্লেথ করা যেতে 
পাবে-_-আত্মসংস্কৃতিবাব শিল্পানি' স্ুত্রটির তাৎপর্ষের কথা। শিল্পকে 
আত্ম-সংস্কৃতি বলা আর কাব্যকে কবি-প্রকৃতি ও কবি-শক্তির অধীন 
বল! একই কথা। কবি-শক্তিই কাব্যে অভিব্যক্ত হয়। কবির মধ্যে 
যা নেই কাব্যে তা থাকতে পারে না। কবির অভিজ্ঞতা, কবির 
বাসনা, কবির বাকৃশক্তি, কবির প্রতিভান (200516090) ক্ষমতা, 
কবিতা সহৃদয়তা__তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, কবির অগ্রভব-সামর্থ্য, কবির 
মনন-শক্তি-সমণ্তই স্ট্টি ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করে 
থাকে এবং স্ষ্টির প্রকৃতি, শেষপর্যস্ত, উল্লিখিত উপাানসমূহের সদৃভাব ও 


২০২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতথ্ 


অভাবের মাত্রা-তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। কবির মধ্যে যা"র যতটুকু 
অভাব, কাব্যে সেই উপাদানের ততটুকুই দৈন্ভ বা ঘাটতি প্রকাশ পায়। 
এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, “কারণাভাবাৎ কার্ধ্যাভাবঃ, এ হ্ুত্র সত্য 
বলেই নেই। 

তবে, স্থট্টি-ব্যাপারে সংজ্ঞান-মনের, সংজ্ঞান ইচ্ছ'-শত্তির--কাঁজেই যে 
সবটুক্ক নয়--এ ধারণার শ্চনাও এরিস্টটলের মধ্যে পাওয়া যায়। তার 
আগেও অবশ্ত পাওয়া যায়। তার আগে প্লেটো এ কথা স্পই্উভাষায় 
বলেছেন--কাব্যের জন্ম আবেগ থেকে এবং ব্যাপারটি আসলে “দৈব 
উন্মাদনার (৫1102 27207659) ফল । এরিস্টটল উম্মাদনার (50817 ০0৫ 
208013659 ) অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেননি বটে-_কিস্তু “দৈব*ঃকে 
এই ব্যাপারে জড়িত করেননি । ব্যাপারটি যে একটু রহস্তময় এ বিষয়েও 
তিনি কম সচেতন নন | 4505115 06109010655--এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেছেন-_এই উন্মাদনার সময়ে কবি--15 11660 ০৫০৫ 
1)15 01091 961 অর্থাৎ কবি যেন নিজের মধ্যে আর নিজে থাকেন না 
আত্মহার! হয়ে যান--ম্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হন। নিজের সংস্কৃতির গণ্ডী 
অতিক্রম করে যান। এ শুধু চরিত্রের সঙ্গে এক হওয়া নয়--নিজের সর্ববিধ 
“শক্তির” মাধ্যাকর্ষণের গণ্তী অতিক্রম করে-_অন্থভব করা, উপলব্ধি করা» 
মনন করা_-এক কথায় সাধ্যাতীত শক্তির বিভূতি বাঁ এই্বর্য প্রদর্শন 
করা। কবির 0109221:- 56] অর্থাৎ লৌকিকসত্তার--শ্বাভাবিক 
প্রকৃতির সীম! অতিক্রম করে উধাও হয়ে যাওয়ার এই ক্ষমতা রহম্যময়-- 
নিঃসন্দেহ। 

এ কথা সত্য_স্ট্টি-কালে হ্টিকতা তার করণীয় সম্পর্কে এবং কার্ধ 
সম্বন্ধে সচেতন ন1 থেকে পারেন না অর্থাৎ ব্যাপারটা আসলে সচেতন 
প্রয়াসের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এ কথাও তো মিথ্যা নয় যে শ্জন- 
ব্যাপারের সবটুকু শ্রষ্টার সংজ্ঞান ইচ্ছ! নিয়ন্ত্রিত নয়। মনের মধ্যে যেভাবে 
রূপ ফুটে উঠে_সে ভাবটার সবটুকু স্পষ্ট নয়। বাসনা ও এক্রিয় উপলব্ধি 
মিলে মিশে নতুন নতুন রূপকল্প কিভাবে অবিরাম স্থষ্ট হয়ে চলেছে সে 


সাহিত্যতত্ব হত 


ইতিহাদ আমাদের কতটুকু জানা? আমরা প্রতিভাত রূপকেই দেখি-এবং 
তাদের সমবায়ে রূপময় ব্ধূপীকে (শিল্প) ক্যটি করি। কিন্তু মনের গহনে যে 
প্রক্রিয়া চলেছে তার খবর সংজ্ঞান “আমি” কতটুকুই বা রাখে ! 

প্রেটে-এরিস্টটল থেকে আর্ভ করে আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্ধস্ত সকলেই 
এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন যে হৃষ্টিকালে অষ্টার মধ্যে একটা আবেশ-বিহ্বল 
ভাব দেখ! যায় এবং আবেশ-বিভোর অবস্থায় শ্র্টা খানিকটা বাহ্জানশ্হয 
হয়ে পড়েন। এই আবেশ-বিভোর উচ্ছ্বসিত অবস্থাকে লক্ষ্য করেই এরিস্টটল 
বলেছেন--কবির মধ্যে '90:810. 0£ 108015653, আসে, কবি--415 11666৫ 
০006 0£ 1719 01011 8616”, । এই অবস্থাকেই বোঝাতে গিয়ে কৌতুকময়ীর 
উদ্দেশ্তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_অস্তর মাঝে বসি অহরহ 


মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ 
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ মিশায়ে আপন সুরে 
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই 
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই 
সংগীতত্রোতে কূল নাহি পাই-কোথা ভেসে যাই দূরে 
এই অবস্থাতেই-নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভর]! আনন্দে ছুটে চলে যায় 
নৃতন বেদন] বেজে উঠে তায় নৃতন রাগিণী ভরে । 
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা 
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা 
জাঁনন! এনেছি কাহার বারতা কারে শুনাবার তরে।” 
এর নামই-10:026 610 এর উধ্র্ধ বিচরণ করা। সংজ্ঞান ইচ্ছার 
নিয়ন্ত্রণের অতীত হৃষ্টি ব্যাপার বলতে এই জাতীয় স্থষ্িক্রিয়াই বোঝায়। 
দৈব-আদেশ বা প্রেরণা শ্বীকার না করলে নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করতে 
হবে-_এই জাতীয় হুট্টি যদি সংজ্ঞান মানসিক ক্রিয়ার ফল না হয় তা, হলে 
নিশ্চয়ই-_-আসংজ্ঞান বা নিজ্ঞান যানসিক ক্রিয়ার ফল অর্থাৎ কিভাবে “কথা, 
“ব্যথা, জাগছে সেইভাবটা সংজ্ঞান-মনের কাছে অজ্ঞাত, সংজ্ঞান মন কথার, 


২০৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


বক্তা! বা ব্যথার অন্কুভবকারী বটে, কিন্তু তার ইচ্ছ! দ্বারা পে “কথা, রচিত 
অয়, ইচ্ছা হার] সে ব্যথা উদ্বোধিত নয়। 

এখানেই শ্যজন-ব্যাপারে আসংজ্ঞান-নিজ্ঞন মনের কোন অংশ আছে 
কি না, এই প্রশ্নটি আলোচন! করা যেতে পারে। আমর] দেখেছি--. 
এরিস্টটল স্যষ্টি-ব্যাপারের এক দিকে-_খুব সম্ভব গীতি-কবিতার উচ্ছ্বসিত 
আবেগের মধ্যেই--80:51 01 105.015655+ লক্ষ্য করেছেন--আবেশ-বিহ্বল 
আত্মহার! ভাবের অস্তিত্ব শ্বীকার করেছেন। পরবভাঁকালে--এ ধারণাটি 
বড় একটা স্থান অধিকার করেছে । এমন কি আজও, এ ধারণাকে একেবারে 
উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি । 


ধার] মলোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি আলোচনা করতে অগ্রসর 
হয়েছেন, তাদের প্রায় সকলেই স্থষ্টি-ব্যাপারে অবচেতন মনের ক্রিয়াকারিত্ব 
স্বীকার করেছেন। ফ্রয়েড, যু, বুডিন, আই. এ রিচার্ড প্রভৃতির আলোচন। 
লক্ষ্য করলেই উল্লিখিত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। 

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক ডাঃ পি. জি, যুউ-_শিল্পকলাকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন; এক শ্রেণীতে আছে '515020915 ৪:০৮) অন্তশ্েণোতে আছে 
€95501)01098109]1 21৮ | ড1910215 ৪:৮-এর হটির কালে, অষ্টার 
সংজ্ঞান মন অবচেতন মনের অধীন--অবচেতন মনই কর্তা, চেতন মন ত্ষ্টা 
মাত্র; আর 4255০1301095158] ৪&:৮ হ্টিকালে, চেতন মন অনেকটা 
স্বাধীনভাবে কাজ করে“থাকে। তিনি লিখেছেন-_স1১0)6] 0১6 
০:6৪61৮০ 00105 0120091011796959 11091) 11621510120 2100 
[00901060 [5 056 16017501005 95 9£9105 002 200৮০ 5111) 2100 
0১০ ০07501005 220 15 55210 81006 008 £ 50006181568 0010:21)0 
721775 0000005 25012 00817 2. 10611016255) 0050915210৫ 2 ০1)05%, 
এ সম্পর্কে তার আর একটা মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য--"156 5০০16 ০ 
20500 01:68:00 200 01 002 262০0 20295 06 86 15 60 02 30150 
10) 8. 1০010 60 006 50902 0৫ ৮08160101080101) 115 901006”--760 0286 
1656] 06 63021161702 26 10101 16 19 70910 130 11599 2130 100 022 


সাহিত্যতত্ব ২০৫ 


10701510022] 8150 26 13101) 006 28] 01 02 06 036 517816 1501022 
908 00993 006 ০002 ৮0৫৮ 01] 1)00091 6515021502৮, ফরাসী 
সমালোচক বুডিন ( 0001) )--তার 0550130-213815515 2150 /১6301900- 
গ্রন্থে, সাহিত্য-ত্যটি ব্যাপারে নিজ্ঞ্শন মনের ( 03008501095) তো বটেই, 
এমন কি সামগ্রিক নিজ্ঞীনের (০011500%6 80013501088) গ্রভাবও স্বীকার 
করেছেন। 

আই. এ, রিচার্ড মহাশয়--এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন_+0100) 0৪6 
£03 60 79:00806 2. 70910 15 0 ০0:56 18501556089, অর্থাৎ কবিতা 
সি ব্যাপারের বেশ খানিকটাই নিজ্ঞন মনের কাজ। ভি.জি. জেমস 
মহাশয়-_রিচার্ডের কঠোর সমালোচক এবং কল্পনাবাদের সমর্থক- _একম্বলে 
লিখেছেন--0£ 0015 10161061 23:62:০156 ০৫ 056 11786109605 2150 02৫ 
017061508170106 ০ 212 1806 90159010105, 12176161002 001050 15 
06202 10 0015 159060% 10006 0611262৮216 0 10 5011 
৪০0৮10 191006) 85 05012101060 10110571006 7906 52৩--:4০0-23159786 
10) 0) 007501003 11]. আর মন্তব্য উদ্ধার করে সমর্থনের পাল্লা 
ভারি করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। দেখা যাচ্ছে--21£61 
53621015201 002 1009£11790101) 2100 10021:508150118?কে আমরা ঘত 
সচেতন ব্যাপার বলে মনে করে থাকি তত সচেতন নয় অর্থাৎ শিশ্প-হ্ষ্টির এক 
পর্যায় অবচেতন মনের ক্রিয়ার অধীন । 

এই মতবাদটির সবচেয়ে প্রবল প্রতিবাদী বেনিডেট্রো ক্রোচে। তিনি 
বলেন--47106 10051056 0: 21:05010 £০10109, 1115 ০৬০1 010 0£ 
10010217800 10১ 19 9154255) 201150104$-- 011)6157152 16 0010. 1০ 
0360122171520% | তার ধারণা ধার] শৈল্লিক প্রতিভাকে নিজ্ঞাঁ9ন ব্যাপার 
বলে প্রচার করেন, তার] শিল্পীকে মানবোত্তর মর্যাদার আসন থেকে নীচেয় 
নামিয়ে ফেলেন। শিল্প-স্টি ব্যাপারে নিজ্ঞনের কোন কর্তৃত্ব নেই। ক্রোচের 
কথ! এই অর্থে সত্য যে শিল্প-স্থষ্টি নিরুদ্দেশ কোন যাত্রা নয়-- এলোমেলো 
খামখেয়ালি ব্যাপার নয়; শিল্প-স্থটিকালে অঙ্টা স্যটির উদ্দেশ্ত এবং উপাদানাকি 


২5৬ এরিস্টটলের পোয়েটিকূদ ও সাহিত্যতত্ 


সন্বদ্ধে রীতিমত সচেতন থাকেন। সত্যই তো এই সচেতনতাটুকু 
না থাকলে স্থষ্টি, পাগঙ্পের প্রলাপের মতো, অরাজক মানসিক ক্রিয়ায় 
পরিণত হয়। কিন্তু তাই বলে-ব্যাপারের সবটুকুই কি সংজ্ঞান মনের 
বারা নিষ্পন্ন হয়? ক্রোচের “ইন্ট,ইশান'ব্যাপারটির কথাই ধরা যাক। এর 
সম্পর্কে তিনি বলেছেন--৬/6 ০৪ 206 0: 2206 আ1]] 0: 2250)০00 
15100 অর্থৎ শৈল্লিক প্রতিভানকে ইচ্ছা দ্বারা স্যষ্টি করা যাঁয় না অথব! 
ইচ্ছ! দ্বার] প্রতিভানের গতিরোধও করা যায় না। একথাটির তাৎপর্য অন্ধু- 
ধাবন করলে যা” পাওয়া যায় তা এই যে প্রতিভান প্রয়োগের ব্যাপারে 
সংজ্ঞান মনের যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকলেও প্রভিভানের স্থষ্টি-ব্যাপারে সংজ্ঞান 
মনের কোন হাত নেই | %010508156 1581015 0£ 056 5০0] অর্থাৎ আত্মার 
গহন প্রদেশ আছে ৮[00063510733” ; সেই 1100655102$-সমূহ কি 
প্রক্রিয়ায় একের সঙ্গে এক মিলেমিশে রূপ নিয়ে- আকার নিয়ে চেতনায় 
ভেসে উঠে তা” যখন আমাদের অজ্ঞাত, এবং তার ওপর যখন 'সংজ্ঞান- 
'আমি'র কোন কর্তৃত্ব নেই, তখন সেই ব্যাপারের ফল- ইন্ট,ইশান'কে 
সম্পূর্ণ সংজ্ঞান ক্রিয়ার ফল বলে মনে করা যায় না। সংজ্ঞান-মনের 
বাইরে ল্যজনশীল কল্পনার কারখানা । সংজ্ঞান মন ইণ্টইশান সৃষ্টি 
করে নাঁপ্রত্যক্ষ করে, অর্থাৎ সে, 2%01599100+-এর কর্তা নয় 
০6610280128001-এর কর্ত] । ক্রোচের এই ৪8660781125000"ব্যাপারটি 
--য91655101-কে বাইরে প্রকাশ করার ব্যাপারটি, সংজ্ঞান-মনের ক্রিয়া! এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মতে শিলপ-স্যষ্টির যেটুকু আসল ব্যাপার 
সেই 62005551015 বা 417691000--স্যটিতে সংজ্ঞান ইচ্ছার তেমন কর্তৃত্ব 
নেই। মনে হয়-ম্রষ্াকে সচেতন বলে বড় গলায় ঘোষণা কর] সত্বেও 
হ্্-ব্যাপারকে তিনি সংজ্ঞান ক্রিয়া বলে প্রমাণ করতে পারেননি; বরং এই 
কথাই সত্য যে ক্রোচের হাতে অষ্টার ্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয়েছে-- রহস্যময়ী 
শৃজনী কল্পনার বা! ভাবের স্বৈরাচারী আধিপত্য স্বীকৃত হয়েছে। 

এ স্যটিতে কর্তা অপ্রধান--ভাব"ই প্রধান ; কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয় না, 
ভাবের ইচ্ছাকেই যেন কর্তা পূরণ ক'রে থাকেন। 
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রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-স্যঙি প্রবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে, এই সৃট্টি- 
প্রক্রিয়ার ধৈশিষ্ট্য ভালভাবে প্রকাশ কর] যেতে পাবে। (লক্ষ্য রাখতে হবে 
_ভাবুক অপেক্ষা ভাবের কর্তৃত্ই এক্ষেত্রে বেশী )-- 

“যেমন একটা শ্থতাকে মাঝখানে লইয়া! মিছরির কণাগুলি দানা বাধিয়া 
উঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোন-একটা সুত্র অবলম্বন করিতে 
পারিলেই অনেকগুলো বিছিন্ন ভাব তাহার চারিদিকে দানা কাধিয়া একটা 
আকৃতি লাভের চেষ্টা করে। অক্ফুটতা হইতে পরিক্ফুটত? বিচ্ছিন্নতা হইতে 
সংশ্লিষ্টতার জন্ত আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া! আছে। 
এমন-কি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, একটা কিছু হৃচনা পাইবামাত্র অমনি তাহার 
চারিদিকে কতই ভাবনা দেখিতে দেখিতে আকার ধারণ করিতে থাকে। 
অব্যক্ত ভাবনাগুল! যেন যুতিলাভ করিবার স্থযোগ অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে 
মনের মধ্যে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।:***-***অবসর সময়ে 
যখন চুপচাপ করিয়া বসিয়া! আছি তখনে! এই ব্যাপারটা চলিতেছে । হয়তো 
একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবামাত্র অমনি কতধিনের ন্বৃতি তাহার 
চারিদিকে দেখিতৈ দেখিতে জমিয়। উঠিতেছে। একটা কথা যেমনি গড়িয়! 
উঠে অমনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া! যেমন-তেমন করিয়া কত-কী কথা যে 
পরে পরে আকার ধারণ করিয়া চলে তাহার আর ঠিকানা নাই । আর 
কিছু নয়, কেবল কোন রকম করিয়া কিছু একট] হইয়া উঠিবার চেষ্টা । 
ভাবনা রাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।” বল! বাহুল্য, উদ্লিখিত 
উদ্ধৃতির মধ্যে যে-সব কথা বলা হয়েছে তাতে ভাবুকের স্থান গৌণ, এবং 
ভাবের নিজন্ব গতিবিধিই মুখ্য হয়ে দাড়িয়েছে 

বন্তত, দেহের মধ্যে যেমন 'আছে %018106815 ও [01021 2০00-র 
অস্তিত্ব, তেমনি মনের মধ্যেও একটা আছে সংজ্ঞান বাসনার এলেকা, আর 
একটা আছেঁ+অবচেতন বাসনার এলেকা। এই ছুই এলেক। নিয়েই মনের 
বৃত্ত সম্পূর্ণ। ক্রোচের মতো অচেতন বিরোধী পর্ধস্ত--10৮8০8:2 15810 ০৫ 
0 500]? স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন--বাধ্য হয়েছেন বলতে-- ৮20 
2176 16701656136561005 0186 ডা০ 10210150060 0515190 50206190 
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12 00: 59100--এবং 00061 15016860050005 80 2150 20611 
61627219 110 006 01692206 01066553 0৫ 001 90111” 1 দেখা যাচ্ছে 
বিশ্বত রূপ-কল্পনা কোন--একভাবে আমাদের আত্মার মধ্যে অবস্থান করে 
এবং এই সব অতীত ও বিস্বৃত রূপ-গ্রত্যয়গুলি বর্তমান মানসিক ক্রিয়াতেও 
বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে । মোট কথা, ক্রোচেও অচেতন ক্রিয়ার প্রভাব 
থেকে তাঁর 'ইন্ট,ইশান'কে মুক্ত করতে পারেননি এবং পারেননি বলেই সৃষ্ট 
ব্যাপারকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞান মনের ইচ্ছাধীন প্রমাণ করতেও পারেননি । 
রবীন্দ্রনাথের ধারণ] কি, তা আগেই, তাঁর কবিত। থেকে দুই একট। অংশ উদ্ধৃত 
করে দেখানে হয়েছে-_কবির মধ্যে আর-এক কবি আছেন তিনিই আসলে 
ষ্টা, আগের কবি দ্রষ্টামাত্র--যেন ভিতরকার কবির কর্ম-সথ|। 

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে কয়েকটি বিষয়ের ওপর কলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। প্রথম বিষয় এই যে-কাব্যের মধ্যে আমরা ছুটে! জাতি 
কল্পনা করতে পারি--সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ। সাবজেকর্টিভের-- 
এক মেরুতে আছে--আত্মগত ভাবোচ্ছাস বা গীতি-কাব্য (“একটুখানির 
মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ” রবীন্দ্রনাথ ), অন্য মেকতে আছে-- 
মনন-প্রধান "দীপ্রিকাব্য” (সুধীর দাশগুপ্ত )| অন্ঠদিকে অবজেকটিভের এক 
মেরুতে আছে গাথাকাব্য এবং অন্ত মেরুতে আছে মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস 
প্রভৃতি কাহিনী-মূলক কাব্য । 

গীতি-কবিতার উচ্ছ্বাসে স্থরের তথা আবেগের প্রবাহই প্রধান এবং 
যেখানে যত আবেগ উদ্ভাসিত সেখানে তত ভাব-বিহ্বলতা--তত যেন 
£2100109001 ত155610086--অহং”-এর ভাবতন্ময়তা। এক মেরু” থেকে 
সথষ্টি যত অন্য মেরুর দিকে অগ্রসর হয় তত তার মধ্যে আবেগের এঁজাতীয় 
উচ্ছাস হাস পেতে থাকে | বল! যায়--আবেগোচ্ছাস যেন পরিকল্পিত 
রূপকল্পনার খাতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, গীতি-কবিতার উদ্দমত1 হারাইয়! 
ফেলে। ভাবের মহিত ভাবন! মিশে অনুভবের সঙ্গে উপলব্ধির সংমিশ্রণে, ভাব 
ও ভাবনার এক গঙ্গা-যমুন! সঙ্গম ঘটে । এক মেরুতে 'অহং, আবেগাচ্ছন্ন বা 
আবেগ-চালিত, অন্য মেরুতে 'অহ্‌ং' ভাব ও ভাবনার উপাদানকে (আবেগ- 
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কল্পনা-ভাবনাকে ) নিজের বশে রেখে, আপন কর্তৃত্বে নূতন নৃতন 'জীবন-বৃত্ত” 
তৈরী করে চলে। এই মেরুতেও তন্ময়ীভাব না আসে এমন নয়, কারণ চরিক্র 
সৃষ্টিতে তন্মক্বীভবন যোগ্যতা অবস্থাই চাই। 

দ্বিতীয় বিষয় এই --আলংজ্ঞান মন যেমন সংজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে নিজের 
কাজ করিয়ে নিতে পারে, তেমনি সংজ্ঞান মনও অসংজ্ঞানকে প্রয়োজনমত 
ব্যবহার করতে পারে। একক্ষেত্রে অহংধ আবেগের শোতে গা ভাসিয়ে 
চলে অন্যক্ষেত্রে অহ্‌ং ইচ্ছামত আবেগের শ্রোতকে কাজে লাগাতে পারে-_ 
খ্রীষ্টৌকার কডওয়েলের ভাষায় বলা যাক-_-01:50650  15611£' 
হট্টি করতে পারে । 47015 15 90186 আশ 00 713206৮6 /6 
0176500 001 666111759 21016 11055 11610060 €0 ০01200110 জা? 
1086 ০ 01010116100 আআ] 0০: 0005 92107 1) 006 ৪110 
0000০ ০০20060] 7100 1220 ০ 26] 15 00০ 09061 0816 
06:05 ঢা) 016 10621 6201) 1795 117 1015 165৪9৮৮--এই জাতীয় 
€1160০09৫ £6611775 বা 20006101391 120150101857395+_-অবোধপূর্বব 
কোন ব্যাপার নয়। 

স্ষ্টি ব্যাপারের সবটুকুই যেমন সংজ্ঞান মনের অধীন নয়, তেমন সবটুকুই 
নিজ্ঞান ব্যাপারও নয়। এরিস্টটলের পরিভাষা প্রয়োগ করে বলা যাক্‌- 
স্থষ্টি ব্যাপারে যেমন কোন কোন স্থলে 5010 01 008015555+ বা আত্মহারা 
ভাব-বিভোরতা থাকে, আবার কোন-কোন স্থলে থাকে--কল্পনা-পরিকল্পনা 
এবং তন্সয়ীভাব ছুটোই। শিল্পন্যতি আসলে 4৪৫900০61০০-1981০91,-ব্যাপার 
ভাব-ভাবনার অদ্ভুত সংক্গেষণ। এরিস্টটলের পোয়েটিকসে, সৃষ্টি-ব্যাপার 
সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে এই সিদ্ধান্তই করা হয়েছে। সংজ্ঞান-আত্মসংজ্ঞান- 
নিজ্ঞন মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়। নিয়ে, স্থজনশীল কল্পন। নিয়ে, পরবর্তীকালে যে 
সব তত্বদশী আলোচন! হয়েছে তা অবশ্ঠ পোয়েটিকস-গ্রস্থে নেই, কিন্তু এ 
ধারণা এরিস্টটলের মনে কাজ করেছে যে কাব্যশিল্প-ৃষ্টি শুধু সংজ্ঞান 
ইচ্ছার দ্বারা! সাধিত হয় না, স্থষ্টি ব্যাপারে সংজ্ঞান ইচ্ছার অতিরিক্ত--একট! 
শক্তি-_-অচেতন মনের ক্রিয়াও লক্ষ্যিত হয়। তাই বলে কেউ যেন মনে না! 

পোয়েটিকৃস-_-১৪ 


২১০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতন্ব 
করেন-_এরিস্টটল চেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার জটিল তত্ব 
সম্বন্ধে চেতন ছিলেন। এখানকার বক্তব্য শুধু এই যে সাহিত্য-শি্প-ক্ষটি 
ব্যাপারটির সবটুকুই যে সংজ্ঞান এবং বিকল্পক ইচ্ছার অধীন নয়-- 
নিরিকল্পক অনুভ্ভবের ক্রিয়াও সেখানে আছে--এ বথাটা এবিস্টটল উপল 
করেছিলেন । 


স্টিল প্রেলণা 


তজন-ব্যাপার সন্বদ্ধে যে সব জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগে তাদের 
সম্পর্কে এরিস্টটল কি বলতে চেয়েছেন এবং পরবর্তী সমালোচকরাই বা কি 
আলোচনা করেছেন, আগের পরিচ্ছেদ পর্ধালোচিত হয়েছে। এই 
পরিচ্ছেদের বিশেষ উদ্দেশ্ট--শিল্প-সাহিত্য-স্থষ্টির প্রেরণ! সম্বন্ধে আলোচনা 
কর]। উদ্দেস্টা ও প্রেরণার মধ্যে তেমন কোন স্ুষ্প্ট ভেদরেখা! টানা সম্ভব 
না হলেও, সাধারণ আলোচনায় এই ভেদ স্বীকার হয় বলেই আমর প্রেরণার 
আলোচনাকে শ্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ স্থান দিচ্ছি এবং “প্রেরণা' শবটিকে ইংরেজী 
117078159+ কথাটার প্রতিশব হিসাবে প্রয়োগ করছি । কী প্রেরণায় মানুষ 
শিল্প-সাহিত্য তৃষ্টি করে--এই প্রশ্নই এখানে আলোচিত হচ্ছে। 

শিল্প অন্থকরণ-_“মাইমেসিস+_-এ ধারণ! এরিস্টটলের আগেও গ্রীসে 
প্রচলিত ছিল, গ্রেটার রচনায়ও তার সাক্ষ্য পাওয়! যায়। কিন্তু শিল্প- 
সাহিত্যের উত্তব যে “অন্থুকরণ-বৃতি' নামক একটা মানসিক বৃত্তি থেকে এ 
ধারণা স্পষ্ট করে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে-_পোয়েটিক্সে। প্লোটো শিল্পকে 
“অনুকরণ” বলেও শিল্পের প্রেরণা খুজ্ছেন-_ দৈব ইচ্ছার বা কপার মধ্যে। 
চৌন্ক শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে প্লেটে! বলেছেন--চৌন্বক পাথর যেমন লোহার 
আংটিগুলিকে আকর্ষণ করে এবং তাদের মধ্যে একে অন্য আংটি আকর্ষণ করবার 
শক্তি সঞ্চার করে******তেমনি--006 11056, ০07000017102006 00:09] 
[19098 1200) 9176 1085 9150 10901160) (0 81] 003615 ০80816 ০ 
90081711065 10 006 10501156005 006 10110600601 0086 1150 62050- 
51897, 00620 2. 01817) 20 ৪. 50062551010 ) 10 0১6 ৪0000:5 0£ 
0096 £:6286 002105 আ1)10) 6 8010116) 00 120 80910 60 
06110706050 006 10165 0 805 210 00৮ 02০5 
0৮৮60 0061 09200601006100165 06 6132 10 2 555 0: 
10901:8000 200 83 16 ০6 0098989320. 15 ৪ 50101 206 00615 


২১২ এরিন্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত 


0.৮ প্রেটোর মতে কবির] কাব্য বুচনা করেন) & 5086 0£ 
01%105 12521165”- দৈব উন্মাদনায়_-দৈব প্রেরণায় । মূর্খ কবিরাও ফে 
সথন্দর হ্থন্দর কাব্য সস করেন, তার কারণ--0০5 ৫0 7306 001079082 
8০00201738 00 215 21: 11101 0025 102৮2 ৪:০0101:60) 006 20010, 010০ 
110192152 0৫6 006 01511 10121 00০ 3; মোট কথা প্লেটে শিল্পকে 
“অন্ুকরণ” বলে সত্যের তিন ধাপ দুরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন বটে 
এবং যুক্তিহীন অন্ধ আবেগের ব্যাপার বলে-নৈতিক মর্ধাদার দিক দিয়ে 
হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু শিল্পকে দৈব প্রেরণার ফল 
বলে, বোধহয় অজ্ঞাতসারেই মর্যাদা] দিয়ে ফেলেছেন । €14১০৮-এর 
প্রেরণায় যা” স্থ্ট হয় 489০১ অর্থাৎ দেবতা! মিথ্যা না হওয়] পর্ধস্ত তা? মিথ্যা 
হবে কি করে? যাই হোক, প্রেরণার আলোচনায় প্লেটো অলৌকিক 
প্রেরণাকেই বড় করে দেখিয়েছেন । প্লেটোকে এই হিসাবে প্রথম “দৈব 
প্রেরণাবাদী”” বঙ্লা যেতে পারে । 


এরিস্টটলই প্রথম, প্রেরণার আলোচনায়, অলোকিকের বদলে লৌকিক 
কারণকে বড স্থান দিয়েছেন এবং প্রেরণা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনার 
অবতারণা করেছেন। এরিস্টটলের মতে কাব্যের উৎপত্তির মূলে সাধারণত 
দু'টো বৃত্তি আছে এবং ছু'টো!র প্রত্যেকটাই মানুষের স্বভাবের মধ্যে 
নিহিত। প্রথম বৃতিটি--4102361000 ০৫ 101590005 ছিতীয়টি_-:1756106 
10491700105” 8130. 11)50010%1  এবিস্টটলের মতে-মাজুষ 42295 
17016090156 0 11%170£ ০1680:6$” এবং তার শৈশব শিক্ষার মূলেও আছে 
এই অহ্ুকরণবৃত্তি। প্রথমেই 40911060% 1711096100-এর তাৎপর্য একটু 
ভালভাবে বুঝতে হবে। তাৎপর্য এই যে, মানুষ যা উপলব্ধি করে তাকেই 
সে পুনর্বার হৃষ্টি করতে চায় অর্থাৎ_জগতের এবং জীবনের রূপ ও রসকে 
মানুষ তার “522০191 2১068০৮-দ্বার1 প্রকাশ করতে চায়। 40056 
001090%€ বলেই অর্থাৎ রূপ-রসের সংস্কারকে নিজের মধ্যে (ন্নাযুচক্রের 
মধ্যে ) ধারণ করবার শক্তি এবং তাকে প্রকাশ করবার শক্তি মান্ধষের বেশী 
বলেই, মানুষ অন্থকরণ-গ্রবণ তথ প্রকাশ ব্যাকুল। কাব্য সৃষ্টির মুলে 


সাহিত্যতত্ব ২১৩ 


আছে--মান্ষের 'প্রকাশ প্রবণতা” । এই কথাট1 গোড়াতেই পরিফার করে 
নিতে হবে -110508609-এর প্রাথমিক প্রকাশ যথাযথ “প্রতিনূপ কল্পনায় 
বটে, কিন্ত ব্যাপক বা বিশেষ অর্থে 417158001% প্রকাশের বা উপস্থাপনারই 
পামাস্তর । অন্থকরণবৃত্তি যখন বিশেষভাবে বিকশিত হয়--592018] 
৪061050০এর পর্ধায়ে উন্নীত হয়, তখন তার সঙ্গে প্রকাশ-বৃত্তির সঙ্গে বিশেষ 
কোন পার্থক্য থাকে না। মনে হয় এই অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
এরিস্টটল-_অন্থুকরণ-বৃত্তিকে শিল্পস্থষ্টির প্রথম এবং প্রধান প্রেরণা বলে ঘোষণা 
করেছেন। 

দ্বিতীয়তঃ--রূপ-স্থ্ির সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে--৪]- 
[10725 200 0750503+এর বাসন11- অর্থাৎ রূপ হলেই চলবে না, রূপকে 
ছন্দোলয়ে, সামঞজন্যে সুন্দর হয়ে উঠতে হবে। যেখানেই 0:20, সেখানেই 
10210005815 115 0)10+-এর প্রশ্ন আছে । আমাদের মনের স্বভাব এই 
যে ভাবাবেগকে সে ছন্দোলয়ে প্রকাশ করতে চায়, রূপের মধ্যে সে চায় 
এক্যের ব| সঙ্গতির স্থষমা॥ লক্ষ্য করিবার বিষয় এখানে এই যে, এরিস্টটল 
শিল্প-স্থষ্টির প্রেরণা হিসাবে উল্লিখিত যে বৃত্তি দু'টি কল্পনা করেছেন, তাদের 
একটিকে ছেড়ে অন্যটি রাখলে, শিল্প-প্রেরণার ব্যাখ্য। সম্পূর্ণ হয় ন]। 

শিল্পকে শুধু অনৃকরণ-বৃত্তির কাজ হিসাবে দেখা চলে না এই কারণে যে 
অনুকূত অর্থাৎ প্রকাশিত বস্তমাতই শিল্প নয়। শিল্প হুন্দররূপে অগ্ুকৃত বস্ত-- 
অন্ুকত বস্তুই শিল্পিত বস্তু। এই অন্করণ--চারু বূপ-কল্পনালাপেক্ষ, আর 
£172170025 200. 10560ই রূপের সম্পাদন করে। আসল কথা-_ 
সথষ্টির প্রেরণায়, উপলব্ধ জগতের এবং জীবনের বূপকে প্রকাশ করবার 
বাসনাটি যেমন খাকে, তেমনি থাকে প্রকাশকে গুচারু করে তোলবার 
বাসনা । এই ছুই বাসনা এক হলেই প্রকাশের প্রেরণাকে শৈল্পিক প্রেরণা 
বল] যেতে পারে। এইভাবে লেখা যেতে পারে-_ 

* শিল্পন্ৃষ্টির প্রেরণা 


শৈল্পিক প্রেরণ। - রচন। বা প্রকাশকে হম্দর করবার প্রেরণ 
সুন্দর রূপ কল্পনার প্রেরণা 


২১৪. এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


এখানেই পাওয়া যাচ্ছে_-পরবর্তীকালের বহ্ু-বিসংবাদত প্রশ্নকে-_ 
শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী (259:8562০ ৪0:5৫) বাস্তব প্রয়োজন-নিরপেক্ষ সৌন্দর্ঘ- 
দিদৃক্ষা কি ন! সেই প্রশ্নটির বীজকে। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়--এখানে 
এরিস্টটল শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্যটির দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। 
রচনাকে শিল্পে মধাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হলে স্থরূপ হতে হবে--এ কথা 
বলতে চেয়ে এরিস্টটল একদিকে গুভাবিত করেছেন--শিল্পের উদ্দেশ্া- 
বিচারকে, অন্তদিকে প্রভাবিত করেছেন তাদের ধার! বলতে চান--শিল্পে 
সাহিত্যে একমাত্র সত্য “£0:0--অর্থাৎ। 4৪012591000, বলতে চান-_- 
প্রকাশই কবিত্ব'। শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি যে মূলতঃ বিষয়কে স্ুন্দররূপে প্রকাশ 
করার প্রযত্ব, এ চিন্তা প্রথম ধরা পড়েছে--এরিস্টটলের মস্তিষ্কে । এই চিস্তাই 
পরে প্রয়োজন নিরপেক্ষ সৌন্দর্য সম্ভোগ” গ্রভৃতি মতবাদে বিকশিত হয়েছে। 
(সাহিত্যের উদ্দেশ্ত-_পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য )। এরিস্টটলের 
অভিমতকে সিদ্ধান্তের আকারে দীড করাতে গেলে বলতে হবে-_ এরিস্টটলের 
মতে শিল্পের প্রেরণা-€ক) অনুকরণের অর্থাৎ প্রকাশের তাগিদ। |খ) হুন্দর 
বা সযমাময় কূপ স্থষ্টির ইচ্ছা । এই ছু'য়ের কোন একটার ওপর ঝৌক দিয়ে 
পরবর্তীকালে নানারকম মন্তব্য করা হয়েছে-_কেউ প্রকাশের তাগিদকেই 
করেছেন আসল প্রেরণা, কেউ সৌন্দর্য স্ষ্টির ইচ্ছাকে করেছেন আসল 
প্রেরণা । অবশ্ঠ “প্রেরণার আলোচনা শুধু এ ছুটো ইচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকেনি। নানা মুনি নানা মত নিয়ে এই আলোচনার ক্ষেত্রে গুবেশ 
করেছেন এবং ক্ষেত্রটিকে কুঁরুক্ষেত্রেই পরিণত করেছেন । যথাস্থলে মতগুলো 
আমরা সাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করব । আপাততঃ-_প্রকাশ-বাদ সম্বন্ধে দু'একটা 
কথা বলে নেওয়া যাক। কৃষ্টি যে শষ্টার আত্মপ্রকাশ-_এ অতি সাধারণ 
সত্য এবং স্থষ্টি ব্যাপারটি যে প্রধানতঃ প্রকাশের ব্যাপার, পে কথাটাও বলা 
চলে, সর্ববাদিসম্মত | ধার! বলবেন--“এহ বাহ আগে কহ আর প্রকাশের 
তাগিদের মূলেও অন্থ তাগিদ আছে, তদের কথা আপাততঃ স্থগিত রেখে 
গ্রকাশবাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা কাণ্ট হেগেল ক্রোচে রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির মতে! মনীষীদের দাড় করিয়ে দিতে পারি। পূর্বেই আলোচন] করা 


সাহিত্যতত্ ২১৫ 


হয়েছে--00161655020৮ এবং 01800081 168$0-7থেকে? শিল্পের 
ক্ষেত্রকে কাণ্ট পৃথক করেছেন তথা শিল্পকে অগ্রয়োজনের সৃষ্টি--বস্তকে 
পরা-নপ দেওয়ার প্রয়োজন--রূপে দেখতে চেয়েছেন । হেগেল বলেছেন 
শিল্পের উৎপত্তির মূলে আছে-452 180008110% | তা? আছে বলেই-_ 
মানুষ "০0001108669 1717056]6 । তার সিদ্ধাস্ত-_-”[1)6 00121581200 
20901006 আ210% 01) 10101 21002 103 51062 ০0 235210018] 1010 
21:15095 01151178655 11) 06 1906 080 002 19 2. 001101106 ০0130$005- 
13699১ 118 00061 ভা0109 026 196 16130015 62001101600 1311205616 2180 
1015 1715 0৬2 90090309 আ1)8 116 15 120 8]] 17) 8০৮ 01086 
০3150577041) 

ক্রোচে এ সম্বন্ধে খুব হুম্পষ্টভাবে কিছু না বল্পেও, সৃষ্টি যে আত্মিক 
ক্রিয়1--59101659] ৪০1৮--আত্মার জ্ঞান-ক্রিয়া বিশেষ (15701608০ 
00:00) 17095102000) ) এবং প্রকাশ ক্রিয়া (৫9:585100 8 62661779- 
11586107,)- আর সেই প্রকাশেই আত্মার আনন্দ- আত্মার মুক্তি, এ সব 
কথা বলেছেন অর্থাৎ এই কথাই বলেছেন যে প্রকাশের আবেগেই 
সুষ্টি হয়ে থাকে। 

রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত ব্যক্ত করেছেন-- 
“গ্রকাশের যে একট! আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাথুর 
ভিতরেই দেখিতেছি, সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে 
প্রবল বেগে কাজ করিতেছে” (সাহিত্যস্থষ্টি) ; “হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত 
করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিপ্কালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ” 
(সাহিত্যের তাৎপর্য)।-_মাধ্যাস্সিক পটভূমিতে রেখে গ্রকাশতত্বকে 
ব্যাখ্যা করতে কো।লরিজ যেমন বলেছিলেন--৪ 160500102 12 0106 21716 
70170. 0£ 006 20610059] 206 0£ 01690101011) 6106 11791165147 
তেমনি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--"ভগবানের আনন্দ স্থষ্টি আপনার মধ্য হইতে 
আপনি উৎসারিত; মানব হৃদয়ে আনন্দসুষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি । এই জগৎ 
সৃষ্টির আনন্দ-গীতের ঝঙ্কার আমাদের হাদয়বীণাতত্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত 


২১৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


করিতেছে । সেই যে মানস-সংগীত। ভগবানের হৃতির প্রতিঘাতে আমাদের 
অন্তরের মধ্যে দেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহাপ্রই বিকাশ” (সাহিত্যের 
তাৎপর্য )। এখানে প্রকাশের আবেগের উৎস সন্ধানের চেষ্টা রয়েছে এবং 
উৎস নির্দেশ করা হয়েছে-“ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে...অস্তরের মধ্যে'-. 
হষ্টির আবেগ”। এই কথাটাকেই আর একভাবে ঘুরিয়ে বলতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_-“উপনিষত ব্্ষম্বক্ূপের তিনটি ভাগ করেছেন--সত্যম্‌, 
জ্ঞানম্‌ এবং অনস্তম্। চিরস্তনের এই তিনটি ত্বরূপকে আশ্রয় করে মানব- 
আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে |... আমি আছি” এইটি হচ্ছে বরন্ষের 
সত্যত্বর্ূপের অন্তর্গত, 'আমি জানি" এটি বন্ধের জ্ঞান-স্বন্ধপের অন্তর্গত, “আমি 
প্রকাশ করি' এটি ব্রত্মের অনন্ত শ্বরূপের অস্তর্গত”। 

হেগেল প্রমুখ অধ্যাত্মবাদী শিল্পদার্শনিকদের মতো রবীন্দ্রনাথ বলতে 
চান--প্রকাশের প্রেরণা থেকেই স্যষ্টি এবং প্রকাশের প্রেরণ আসছে 
ব্রন্মের 'অনস্ত' স্বভাব থেকে ।- প্রকাশের প্রবণত1 মানুষের অন্যতম নিত্য 
্বভাব। প্রকাশ উপলক্ষ্য নয়__লক্ষ্য। তবে এখানেই স্পষ্টভাষায় বলে 
রাখতে চাই ষে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রকাশতত্বেই থেমে থাকেননি ; আরে 
আগে এগিয়ে প্রকাশের “কেন” পর্যস্ত পৌছতে চেষ্টা করেছেন। 
কিছু পরিচয় তার একটু আগেই পাওয়া গেছে, এগিয়ে গিয়ে আরো 
পাওয়া ঘাবে। 

এবার “প্রেরণা” সম্পফিত মতবাদগুলে! সাজিয়ে গুছিয়ে একত্র করা 
যাক :-_ |] 

(ক) দৈব-প্রেরণাবা--( শ86015 0: 015106 11890119007) 

এই মতবাদ অন্গসারে ঠদব-প্রেরিত হয়েই শিল্পীর] কৃষ্টি করে থাকেন। 
দৈব-কুপা ধার ওপর যত বেশী তিনি তত বড় শিল্পী। এই মতবাঁদটি 
খুবই প্রাচীন। প্লেটোর “1৮106 109810165”থেকে আরম করে 
রবীন্দ্রনাথের “ববাণী, পর্যস্ত,। এই সংস্কারের ধারা নানারূপে নেমে 
এসেছে । কবি-মানস ও কবি-প্রতিভাকে “বিধিদত্ব* বলার মধ্যেও এই 
সংস্কারই সক্রিয়। 
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(২) আঅন্ুকরণবাদ » প্রকাশবাদ ( 10109002 » চ0555102 ) 

“অন্করণ শবটির তাৎপর্য নিয়ে অনেক আলোচন1 করা হয়েছে এবং 
দেখান! হয়েছে যে “অন্গুকরণ” ও “প্রকাশ” শবে পৃথক হ'লেও তাৎপর্ধে 
এক। শুনলে মনে হয়, অনুকরণ কথাটার ভাব্র-কেন্দ্র ষেন বিষয়ী ও বিষয় 
ু'দিকেই ভর করে আছে, আর প্রকাশ” কথাটার ভারকেন্ত্র যেন আছে-_ 
“বিষয়ীতে (৪৫৮1০০)। অনুকরণ যেন বেশী পরিমাণে বিষয়জড়িত, প্রকাশ 
যেন একটু কম বিষয়নির্ভর--বেশী আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু অনুকরণ যেমন 
উপলব্ধির প্রকাশ, প্রকাশও তেমনি “উপলব্ধির প্রকাশ+ ( €য016551008 01 
1180169510125 ) | সুতরাং দ”য়েরই উদ্দেশ এক এবং স্বর্ূপতঃ ছু'টিই এক 
ব্যাপার। তবে “অনুকরণ” শব্দটার সঙ্গে এমন একট] ভাবানুসঙ্গ জড়িয়ে 
গেছে যে শব্টা কানে এলেই মনে হয়-_বাইরের কোন বিষয়ের যথাযথ 
প্রতিরপ রচনার কথা বলা হচ্ছে। এই মতবাদের বক্তব্য আগেই বল! 
হয়েছে। এখানে এইটুকু বল্পেই যথেষ্ট হবে যে অন্গকরণবাদ বা! প্রকাশবাদ, 
মান্নযের-স্তরে-উন্নীত জীবের ইন্দ্িয়-সামর্থ্যের তথা অধিকতর প্রকাশ- 
সামেযর বেশিষ্ঠ্যকে- ভিত্তি করেছে এবং দেখাতে চেয়েছে-নবলব্ক 
প্রকাশ শক্তিকেই মানুষ নানারূপ প্রকাশের মাঝ দিয়ে পরীক্ষা করতে 
--উপলন্ধি করতে চায়। এ প্রকাশের শক্তিই প্রকাশের আবেগরূপে প্রকাশ 
পেয়ে থাকে । আসল শৈল্পিক ব্যাপার-_স্থুরূপে প্রকাশ এবং বিশুদ্ধ শৈল্পিক 
প্রেরণা তা"ই হ্ুন্দররূপে প্রকাশের প্রেরণা । শিল্পীর আসল দায়িত্ব. 
প্রকাশের দায়িত্ব। শৈল্পিক দৃষ্টি-_বিষয়কে অন্য স্বার্থ ("405069৮-কাণ্ট ) 
থেকে পৃথক করে কেবলমাত্র প্রকাশের স্বার্থের কেন্দ্রে স্থাপনা কর এবং 
তাকে যথাসাধ্য রূপে-রসে সুন্দর করবার জন্থ একান্তভাবে যনকে নিযুক্ত কর! । 
প্রকাশ স্থুন্দর হয়ে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে ফুটবে “সৌন্দর্য”--সঙ্গে সঙ্গে জাগবে 
“আনন্দ” | (উদ্দেশ্য, আলোচনা! ত্রষ্টব্য ) 

(৩) খেলাবাদ ব! লীলাবাদ (7195 03০: ০৫ ৪৮) 

খেলাবাদকে প্রকাঁশবাদের একটা বিশেষ রূপ বলা যেতে পারে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া] থেকেই কল্পনা-ক্রিয়া (10088139000) শত 
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বৃত্তির মর্যাদায় প্রতিঠিত হতে আরস্ত করে, একথা আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে । কল্পন] ব্যাপারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে 
যে করন! আত্মিক ক্রিয়া, বূপ-কল্পনার ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারটিকে--আসলে 
এষ্রিয় উপলব্ধির সংযোগে নান] রূপাদর্শ (1০77 ) স্থষ্টি কর1। এই “রূপাদর্শ 
হি মূলে, সুন্নর হুন্দর রূপ স্থষ্টির উদ্দস্টে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্ত-_বাস্তব- 
প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেঠ_-ন1] থাকায়, স্বষ্টি-ব্যাপারটি প্রকাশ বৃত্তির 
নিরপেক্ষ অনুশীলন অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তিকে নানারূপে খেলানো- হয়ে দীড়ায়। 
কাণ্টের নিশ্নলিখিত উক্তি লক্ষণীয় £_-0950106 £2001063 ০9৫1 
1060 0145 10 03615060056. 100210016) 200 50 গর 23 0365 
৪1:০ 11) 0185) 850 12106 00616] 2. 90103০00156 1011081 15911 
০00০ ০০1০০:৮--[0600006101,--0:16006 0৫000610690 [58100 
কাটের পরে কবি শিলার (901311161 1759-1805) খেলাবাদকে তত্বের 
আকারে দাড় করাতে চেষ্টা করেন। তার বক্তব্য £7মাঙ্গুষের আত্মার মধ্যে-_ 
দু'টে! বৃত্তি কাজ করছে £-_একটা বিষয়ের অভিমুখী (50০9016 )-- 
বন্তধারণার ; অপরটি ভাবের বা রূপের অভিমুখী (ড০700166)-- 
ভাবধারপার। এই ছুইয়ের মধ্যে--এক্যস্থাপনায় কৃষ্টি, এবং এ 
এক্যবিধায়িনী শক্তির নাম--খেলাবৃ্তি' (195 10800156 )। শিলারের 
পরে খেলাবাদের প্রবল সমর্থক হন--হার্বাট স্পেন্সার | তাঁর মতে-_খেলা 
যেমন শরীরের বাড়তি শক্তির (50/:0103 36165) প্রকাশ, তেমনি মানসিক 
শক্তির উদবৃত্ত অংশ থেকে!শিল্পের জন্ম। উদ্বৃত্ত মানসিক শক্তিকে শিল্পী 
নানারূপের- কল্পনা-ভাবনার আকারে ব্যক্ত করতে ব। খেলাতে চেষ্টা করেন। 
আমাদের রবীন্দ্রনাথ, “খেল” কথাটার মধ্যে প্রয়োজন-সাধনের গন্ধ আছে 
বলে, কথাটাকে বর্জন করে “লীল1”--“অহেতুক লীলা” ব্যবহার করেছেন__ 
এই যা" পার্ক্য। “বীরবল'ও (প্রথম চৌধুরী মহাশয় ) খেলাবাদের অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক | এই মতবাদকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার 
প্রমাণ রয়েছে- নিয়লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে “অন্তরের অহেতুক আনন্দকে 
বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করার যে চেষ্টা তাকে 
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খেলা না বলে লীলা! বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের বূপ-হথষ্টি করবার 
বুতি, গ্রয়োজন সাধনের বৃতি নয় ।” 

(৪) আত্মগ্রপর্পন-বা্ (11)6015 0£ 5616-9159195--14. 7. 8৪101 
9০০19] 2100. 70101081] [10061015088 610105 11710210109] 10৫৬1001062 
--1897 ) জীব বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে--উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে নতুন নতুন মতবাদ দেখা দিতে থাকে। 
এই সব মতবাদের ঠবশিষ্ট্য এই যে এদের কাছে 'প্রকাশ' উপায় বিশেষ ; 
কারণ মৌলিক কাষনাঁবাসনার উৎস থোকই সৃষ্টির প্রেরণা জ্জেগে 
থাকে এবং 'প্রকাশ এরকম কোন মৌলিক প্রবৃত্তিরই অর্থাৎ জৈবিক 
গ্রবৃত্িরই আত্মপ্রকাশের উপায়। আত্মপ্রদর্শনবাদের বক্তব্য এই যে--- 
জীবের অন্যতম “মীলিক বাসনা-_আত্মপ্রদর্শনের বা প্রতিষ্টা লাভের চেষ্টা, 
শাদা বাংলা কথায়--সমাজের মধ্যে দশের একজন হয়ে--দশের দৃষ্টিতে 
ভেসে থাকা । শিল্পরচনার সাহায্যে শিল্পীরা আত্মপ্রদর্শন করে থাকেন। 
স্থৃতরাং শিল্প-্থষ্টি ৫জবিক বাসন1 কামনার স্দেই যুক্ত। শিল্পরচনা ব্যক্তির 
আত্মপ্রদর্শনেরই উপায় বিশেষ । লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে এই যে মানুষ 
প্রকাশ করে প্রকাশের আবেগেই--এ দিদ্ধান্ত এরা মানেন না। এব 
বলতে চান--আচরণ-সে শারীরিক, মানসিক আধ্যাত্মিক যে রকমই 
হোক না কেন, মৌলিক বাসনা-কামনারই অভিব্যক্তির নানা উপায়। 

(৫) এই জাতীয় জৈবিকবাসনা-ধেষা আর একটি মতবাদ--আকর্ষণ- 
বাদ (০60:৪০0102 '[1)201:5 )। এর বক্তব্য £-_ মানুষ মানুষকে আকর্ষণ 
করতে চায়। অপরকে আনন্দ দিয়ে, তার মনোযোগ আকর্ষণ করার 
আকাজ্ষা থেকেই সাহিত্য-শিল্পের জন্ম। বলা বাহুল্য--এই মতবাদটি 
সহজেই “এহ বাহা* ব'লে মনে হয়। “কেন আকর্ণ করতে চায়--সেই 
“কেন? টুকুর আকাজ্জা এখানে থেকে যাচ্ছে; কারণ আকর্ষণ তো অন্য 
মৌলিক বাসনারই উপায় বিশেষ। এই মতবাদটির গ্রবর্তক-_'এইচ. আর. 
মার্শাল [লু 0. 121:97911- কৃত 0011) 01685016 200. 8901561০ 1894, 
-__89903800 0110010165--1695. দ্রষ্টব্য ) 
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(৬) কামের রূপক প্রকাশ'-বা্ছ (2. 90151107250 00806 0 £795018- 
(6৫ 987081165)। এই মতবাদটির প্রচারক বিখ্যাতনাম! মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড। 
'এই মতবাদের আসল কথ! এই যে--অবদমিত বাসনারাই কর্পমৃতি পরিগ্রহ 
করে আত্মগ্কাশের চেষ্টা করে । আমাদের কল্পনা-পরিকল্পনার মাঝে শেষ 
পর্যন্ত অবর্ধমিত বাপনা-কামনাগুলিই প্রকাশ পেয়ে থাকে । এই দিক দিয়ে 
শিল্পের সঙ্গ স্বপ্নের সাদৃশ্ত আছে। শিশ্পকে বলা যেতে পারে 'জাগ্রৎ-হবপ্ন? 
স্বপ্র যেমন পরোক্ষ বাদনা-পরিপুরণ, শিল্পও তেমনি পরোক্ষ বাননাপৃরণ। 
স্রয়েডকে কাম-কৈবল্যবাদী বলে অনেকেই নিন্দা করেছেন এবং এখনও 
করেন। তবে নিন্দাই করা! হোক আর যাই করা হোক, 'কাম” কথাটি যেরকম 
ব্যাপক অর্থে ফ্রয়েড প্রয়েগ করেছেন সেইরূপ অর্থে ব্যবহার করলে দেখা 
যাবে ফ্রয়েড সত্য থেকে খুব দূরে সরে যাননি । ফ্রয়েডের মত যাই 
হোক, ফ্রয়েডও শিল্পরচনাকে জেবিক কামনারই বিশেষরীতিক প্রকাশ 
বলেছেন। 

€৭) জঅঞ্চারবাদ (7189015 ০£ 00122120017108,01018 ) 

মতবাদটি এক হিসাবে খুবই পুরাতন, কারণ শিল্পীর শিল্পনট্ির মূলে যে 
দব প্রেরণা কাজ করে তাদের মধ্যে সামাজিকদের পরিতোষ বিধান 
করার ইচ্ছা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পী নিজে যেরপ ও 
ভাব উপলব্ধি করেন তা" আর দশজনের কাছে ব্যক্ত করতে চান-_ 
প্রকাশবাদের মূল কথাই এই । মঞ্চারবাদ শুধু ব্যক্ত করার কথ] বলেই সন্ত 
নম্ব, দামাজিকদের মধ্যে অনুরূপ তাঁব সঞ্চার করাই শিল্পীর কাজ এবং সেই 
প্রেরণা থেকেই শিল্পী শিল্প রচন! করতে যান--এই পর্যস্ত বলে তবে সন্ধষ্ট। 
উনবিংশ শতাবীতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোল্রিজ, শেলী, প্রভৃতি--তাদের 
আলোচনায় '002900001০8000-এর প্রসঙ্গ উথাপন করেছেন! কবিষে 
সামাজিক জীব, সমাজের আর দশজনের সঙ্গে মিলে মিশেই যে তার 
জীবনের সার্থকতা এবং তার সমস্ত আচরণ ষে জীবন-যাপন চেষ্টারই বিশেষ 
বিশেষ রূপ--এ চেতন] ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মধ্যে খুব স্পষ্ট। কবি কে?-- 
প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন প76 15 & 1090. 5058161006 00 
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10061 1 8, 10818 1019 0:06) 200০৫ 57100 02016 11615 82151001115, 
10072 2130003519520 800 (206100695 ছ5110 1325 ৪. 86861 
10507165086 01 1)001210 17860:5 800. ৫. 20016. 00001161)21051% 
৪001...” সঞ্চারবাদকে মোটামুটি সকলেই-কেউ জ্ঞাতসারে, কেউ, 
অজ্ঞাতসারে-মেনে নিয়েছেন। মনীষী টলস্টয় এই মতবাদটিকে বিশেষ 
জোর দিয়ে প্রচার করেছেন বলে সঞ্চারবাদের প্রবক্তা হিসাবে তীকে ধরা 
হয়। তার মতে-_-4৮ 15 00101057102000,- শিল্প হট্টির মূলে আছে-_ 
সামাজিকদের মধ্যে উপলব্ধিকে সঞ্চার করার বাসন]--1১2৮108 10115 
[70170056006 62105101551012 0 00091501016 171210680 800. 10650 
122117£9”, তার মতে--“4:6 15 0256 0: 076 1022189 01 17050001:52 
0০0০012 0021) 2170 10818, 

এই মতবাদে, স্যঙ্টির «প্রেরণাপ্কে সামাজিক-বৃত্তি (59০18] 1250000 
হিসাবে গণ্য করা হয়েছে ।- মানুষ মানুষের মধ্যে নিজের ভাব সঞ্চার 
করতে চায়--এই চাঁওয়! থেকেই শিল্পের জন্ম । রবীন্দ্রনাথেও এই মতবাদটির 
সমর্থক মন্তব্য পাওয়া যায়__”আমাদের মনের ভাবের একট] স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিই এই, যে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অন্নভূত করিতে চায়”******* 
“মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বু মনকে আয়ত করা...**১১০, 
(সাহিত্যের সামগ্রী) 

“হাদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল তাহ1 বলিয়া 
শেষ কর! যায় না। হৃদয়ের ধর্ধঈই এই নে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব 
করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাচিয়া যায়*-_( সৌন্দর্য ও সাহিত্য ) 

৮) খেল! ও আত্মপ্রদর্শনবাদ (0125 89616 0152195 ) 

[[806610--016 4590020০ 26009০০1929 ] 
ল্যাউফেল্ভ মহাশয়ের মতে খেলা ও আত্মগ্রদর্শন ছু'টে বৃত্তির প্রেরণা 
থেকে সাহিত্য-শিল্লের উৎপত্তি। শিল্পী করপনা-শক্তির খেল! দেখিয়ে, 
আল্ম-প্রদর্শন করতে চান তথা সমাজিক ব্যক্তি হিসাবে জীবনের সার্থকতা 
প্রমাণ করতে চান । 
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(৯) বাস্তবপ্রয়োজন-বাদ ? (75177010115 0: 46 1900 ) 

এই মতে, আদিম শিল্প অলঙ্করণের বা সৌন্দর্য সির উদ্দোস্ে স্থষ্ট হয়নি, 
হট হয়েছে_ প্রয়োজনের তাগিদেই, যেমন--(ক) €জবিক আকর্ষণ 
(খ) শ্রমের সামবায়িক সংগঠন (গ) শক্রশাতন বা শাসন (ঘ) যাছু-সঞ্চার 
ইত্যাদি। * তবে হার্ণ এ কথাও বলেছেন, উচ্চতর স্তরে কেবল আনন্দের 
ব। সৌন্দর্যের জন্য শিল্প স্ষ্টি না হতে পারে এমন নয়। 

(১০) নিনিতিবাদ (00050006102) 1775015 ) 

এই মতের প্রবক্তা স্যামুয়েল আলেকজান্ডার [86৪ 2720 00361 
£00005 0£ ৪106 (1933 )] আলেকজাগ্ারের মতে মছয্েতর প্রাণীর 
মধ্যে বাসা বা আশ্রয় নির্ধাণের যে প্রবৃত্তি রয়েছে, মানুষের পর্যায়ে সেই 
প্রবৃত্তিরই উন্নততর বিকাশ ঘটেছে- শিল্পকল1 ্যট্টিতে। অভিযোজনের 
প্রয়োজন ছাড়াও অতিরিক্ত যা কিছু মাচ্ষ সৃস্টি করে-_-তা এ নির্মীণ- 
প্রবৃত্তিরই ক্রিয়। নির্নাণ-বৃত্তি পরিবধিত হয়েই কল্পনা-পরিষল্পনা শক্তিতে 
পরিণত হয়েছে। 

(১১) ফ্রয়েড যেমন কামের বিপরিণময়ন বা উধবণয়ন (98511092007 ) 
প্রয়াসের মধ্যে শিল্পে “প্রেরণা” নির্দেশ করেছেন, তেমনি ম্যাক্ডুগাল্ড, 
লুগডহোলম্‌ প্রভৃতি বলতে চেয়েছেন যে, যে কোন জৈবিক বাসনার (০1006 
170100156 ) উধ্বায়ন প্রচেষ্টা থেকে শিল্পের প্রেরণা জাগাতে পারে, 
[1,010190107--7176 £১5011500 92100106170-194] ] এ মতবাদটিকে 
এক কথায় আমর! “বাসনার উধ্বায়ন,-বাদ বলতে পারি। 

উল্লিখিত একাদশের বাইরে কোন মতবাদ সম্ভব নয় বা নেই উল্লিখিত 
তালিকা দেখে এ কথা যেন আমাদের মনে স্থান না পায়। আমাদের রবীন্দ্র- 
নাথের মধ্যে যেমন দেখা যায় প্রকাশবাদকে--লীলাবাদকে দৈবপ্রেরণ'- 
বাদকে, সঞ্চারবাদকে, তেমনি আবার পাওয়া বায় এমন একটি মতবাদকে যা 
জৈবিক কামনাকেই প্রকাশ প্রেরণার উৎসস্থল বলে মনে করেছে। প্রকাশ 
ষে শুধু প্রকাশের প্রেরণারই ফল নয়, প্রকাশের পেছনে থাকে জীবের 
মৌলিক কামনারই কোন আবেগ--এ সম্বন্ধে বববীন্ত্রনাথ একেবারে উদাসীন 
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থাকতে পারেননি | বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-স্ষ্টিকে থাপছাড়া ব্যাপার 
বলে মনে করতে পারেননি । জীবন-অভিব্যক্তির, জীবন যাপনের পরি- 
প্রেক্ষিতে তিনি শিল্পন্থট্ির প্রেরণার উৎসকে সন্ধান করেছেন। আত্মগ্রতিষ্ঠার 
কামনাকে প্রেরণা হিসাবে কেউ কেউ গণ্য করেছেন-_আত্মপ্রদর্শনবাদের 
মধ্যে তার নিদর্শন পাওয়া গেছে ; কিন্তু আত্মরক্ষা (5616 0:6561752002) ) 
গ্রবৃত্তিকে মূল প্রেরণা হিপাবে গ্রহণ করেছেন খুব কম লোকই । রবীন্দ্রনাথ 
দুই একস্থলে এমন সব কথা বলেছেন যাতে তাঁকে আমর! এই মতবাদের 
পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করতে পারি। 

সাহিত্যের সামগ্রী”-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বৈজ্ঞানিকের সংস্কার 
নিয়েই যেন, প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন-_ 
প্রকৃতিতে আমরণ দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্ত টিকিয়া থাকিবার জঙ্, প্রাণীদের 
মধ্যে সর্বদ1] একটা চেষ্টা চলিতেছে । যে জীব সম্ভতানের দ্বার আপনাকে 
যত বহুগুণিত করিয়া ধত বেশি জায়গ জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের 
অধিকার তত বাড়িয়। যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য 
করিয়া তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রবমের একটা 
চেষ্টা আছে."***মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বনু মনকে 
আয়ত্ত কর1। 

এই একান্ত আকাজঙ্্ায় কত প্রাচীনকাল ধরিয়া! কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, 
কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বীধাই*****. 
কী? না আমি যাহা চিত্ত করিয়াছি, যাহ! অনুভব করিয়াছি, তাহ! 
মরিবে ন1। তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হুইয়া, 
অনুভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিবে ।**-**সমস্তই যাইবে; কেবল 
আমি যাহ? ভাবিয়াছি যাহ! বোধ করিয়াছি, তাহ] চিরদিন মানুষের ভাবনা, 
মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝে বাচিয়া থাকিবে ।৮**' 
“আমরা যে মৃততি গড়িতেছি, ছবি আকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি পাথরের 
মন্দির নির্মাণ করিতেছি । দেশে বিদেশে চিরকাল ধরিয়! অবিশ্রাম এই যে 
একট! চেষ্টা চলিতেছে ইহ? আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মান্গযের হাদয়ের 
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মধ্যে অমরত! প্রার্থনা করিতেছে ।” এই উদ্ধৃতি সন্মুথে রাখলে এ কথা 
বলতেই হবে যে সাহিত্য-হৃষ্টির মূলে বাহৃত প্রকাশের প্রেরণা--ভাবসঞ্চারের 
প্রেরণা চোখে পড়ে বটে, কিন্তু অতি ভিতরে আছে “অহ্‌ংগএর মূল কাঁমনারই 
ক্রিয়া--আত্মরক্ষার কামনা । 

প্রাণীর স্তরে আত্মরক্ষার কামনাম্প্রাণকে রক্ষা করার কামন1+ বংশ- 
বিস্তারের কামনা--এক কথায় প্রাণকে বাঁচানো । মনোজীবক মানুষের 
আত্মরক্ষা শুধু তো প্রাণকে বাচানে নয়, মনকেও বাচানো-_নিজের চিস্তাকে 
বাচানো, নিজের ভাবকে বীচানে!। শিল্পি করে মানুষ তার হৃদয়ের 
অমরতার বাসনা পূর্ণ করে তথা নিজের আত্মরক্ষার কামনা চরিতার্থ করে। 
বাহুল্য হলেও এখানে বলে রাখা দরকার--এই সিদ্ধান্তের দিক থেকে দেখলে 
স্থষ্টি প্রয়োজন-নিরূপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রকাশ ব্যাপার নয়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা 
যাক--প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন ঃ--এক 
--বাহিক', ছুই “আভ্যন্তরিক'। বাহ্‌ তাগিদ--বাইরের অর্থাৎ পরিবেশের 
চাহিদ] বা ফরমাস; আভ্যন্তরিক তাগিদ-লেখার ভিতরকার তাগিদ-_ 
প্রকৃত শৈল্লিক প্রেরণা । রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা তুলে দেওয়া যাক্‌-_ 
"আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে 
দিতে হবে এই হচ্ছে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখতে স্বর করেছিলাম, কিন্তু 
এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহা তাগিদকে অতিক্রম করেছে। 
তার ফল হয়েছে সময়মর্তৌ নাওয়া খাওয়! বন্ধ হয়ে গেছে-"'” (প্রমথ 
চৌধুরীর কাছে লেখা পত্র--১৪ই বৈশাখ ১৩৩৩ )। "বাহ্‌ তাগিদ?কে শুধু 
বাইরের লোকের “ফরমাস” বলে মনে করলে এবং আভ্যস্তরিক তাগিদকে 
বিশুদ্ধ শৈল্পিক অর্থাৎ সুন্দর রূপস্থট্ির তাগিদ বলে ধরলে, বাহ্‌ ও আভ্যস্ত-. 
রিকের মাঝে আর একট] তাগিদেরও অবকাশ আছে,_অবশ্ত আপাত- 
দৃষ্টিতে তাগিদটিকে আভ্যন্তরিক বলেই মনে হয়ে খাকে। এই তাগিদটি ' 
“বাইরের লোকের ফরমাস”--অর্থে বাহ্‌ নয়, আবার নিছক “হুন্দর বূপস্থ্টির 
তাগিদ' অর্থে আভ্যন্তরিক নয়। এর অবকাশ সেখানেই, যেখানে ব্যক্তি 
নিজের ব্যক্তিমানসের তাগিদেই, পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেন--তার 
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অভীপগ্নাকে শিল্প-রূপে অভিব্যক্ত করে থাকেন। প্রেরণা এই হিসাবে প্রায় 
ক্ষেত্রেই যৌগিক ব1 জটিল। 

নানা মুনির নানা মতের আলোকে ধাধা লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়, 
তাই প্রশ্ন উঠবেই--তবে কি একিস্টটল যা বলেছেন তা সত্যি নয়? 
প্রশ্নটির উত্তরে আমর] বলতে পারি-__শিল্পী যখন শিল্পী হিসাবে ম্বব্ধপে 
অবস্থান করেন তখন তার চিত্ত প্রকাশের কৈবল্যভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে 
অর্থাৎ শিল্পীর সুখে যে সমস্তা সে কেবল প্রকাশেরই সমশ্যা--হুইু প্রকাশের 
সমশ্যা--সুন্দর প্রকাশের সমস্যা । সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে সাধারণভাবে 
শিল্পীর মনের গভীরে যে বাসনাই থাক, শিল্প রচনার উদ্দেশ্ঠ যাই হোক 
শিল্পী পদবাচ্য হন তিনি তখনই যখন তার মধ্যে প্রকাশের আবেগ জাগে 
উপলব্ধিকে বাইরে প্রকাশ করবার ব্যাকুলত1 জাগে--প্রকাশ্ত বিষয়কে, পরম 
স্নন্দর রূপ (21991 2010) দেওয়ার চেষ্টা সার্থক হয়। এই হিসাবে শিল্পের 
প্রেরণ। প্রধানতঃ প্রকাশেরই (0106519) প্রেরণা সুন্দর রূপ (0215০€ 
£010) অর্থাৎ 10১21000005 21) 075070--স্টিরই প্রেরণা । স্থতরাং 
1756006 01 17571696101) এবং 18501106601: 1990000]05 2180 005 0010-কে 
শিল্পের প্রেরণা বলে_-এরিস্টটল মিথ্য। শিক্ষা দেননি । 


পোয়েটিকূস--১৫ 


সাহিত্য-শ্শিলে উদ্দেস্টা 


প্রেরণা এবং উদ্দেশ্ের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা যে ছুঃসাধ্য ব্যাপার 
এ কথা আগেই বলা হয়েছে এবং একথাও বল! হয়েছে_ প্রেরধার আলোচনা 
এবং উদ্দেশ্তের আলোচনাকে যত পৃথক মনে হয় ওরা তত পৃথক নয়। 
সাধারণ আলাপ-আলোচনাতেও--শব ছুটে]কে আমর1 একই অর্থে গ্রয়োগ 
করে থাকি। মানুষ কোন্‌ প্রেরণায় শিল্প হি করে? এবং মানুষ কোন 
উদ্দেশে শিল্প স্থট্টি করে ?--এই দুটো! প্রশ্নের তাৎপর্য আমাদের অনেকেরই 
কাছে এক। বাস্তবিক এ কথা ম্বীকার না করে উপায় নেই যে “প্রেরণা” 
এবং “উদ্দেন্ত” এক কি পৃথক; পৃথক হলে কোন্‌ দিক দিয়ে পৃথক--এ 
আলোচন। সাহিত্য-তত্বশান্ত্রে সস্তোষজনকভাবে করা হয়নি । তবে সাহিত্য- 
তত্ব গিজ্ঞাসার ও মীমাংসার ক্ষেত্রে শিল্পের প্রেরণা (81 1000156) এবং 
শিল্পের উদ্দেশ্টকে (28:005৫) পৃথকভাবে আলোচনা করার রীতি আছে। 
আমিও সেই রীতি রক্ষা করে, ছুই পরিচ্ছেদে আলোচনার আয়োজন 
'করেছি। 

প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধরণা এই যে-- প্রেরণা 
হচ্ছে কার্য করবার জন্য কার মধ্যে যে একটা চাপ আসে সেই চাপ- 
টুকু; এই চাপ যখন বাইরের ফরমাস রূপে আসে তখন তা”-বাহ 
প্রেরণা'। চাপ যখন ভেতর থেকে জাগে, তখন সে আভ্যত্তরিক প্রেরণা । 
আর উদ্দেশ হচ্ছে_-কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যে ঈপ্সিততমকে লাভ করতে চান 
সেই ঈপ্সিত ফল বা লক্ষ্য । এই উদ্দেশ্টকে আমর] দুভাগে ভাগ করে দেখতে 
পারি--এক শৈল্পিক উদ্দেষ্ঠ-_বিষয়বস্তকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার উদ্দেস্ট, দুই-- 
সামাজিক উদ্দেস্ত-_সুন্দররূপ হি দ্বারা সামাজিকের হদয়ের-মনকে তৃথ্চি 
দেওয়ার ইচ্ছা। 'সাহিত্য শিল্পের উদ্দেশ্ত' নিয়ে যত বাদবিসংবাদ দেখা দিয়েছে 
উদ্দেশ্তের উক্ত হ্ৈতরূপ থেকেই তা৷ দেখ! দিয়েছে । একদল শিল্পকে বিশুদ্ধ 
শিল্পের এলেকায় গণ্ডী দিয়ে রেখে -হুন্দর রূপ” বা সৌনার্য হ্যঠিকেই শিল্পের 
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উদ্দেত্য বলে ঘোষণা করেছেন, অনেকেই আবার শিল্পের সামাজিক তাৎপর্য 
উপলব্ধি করে-_শিল্পের উদ্দেশ্টের আসনে "আনন্দগকে বসিয়েছেন এবং কেউ 
কেউ শিল্পের সৌন্দর্জনকত্ব, আনন্দদাঁয়কত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের 
সত্য-সাধকত্বও এবং শিব-সাধকত্ব শ্বীকার করেছেন । মোটামুটিভাবে বলা 
যায়, উদ্দেশ্তের আলোচনা উল্লিখিত তিন ধারায় অগ্রসর হয়েছে। 


একটু আগে থেকেই প্রশ্নটির অলোচন] স্থরু করা যাক্‌। প্রশ্নটির প্রথম 
এবং স্পষ্ট আলোচন! পাওয়া যায় এরিস্টফেনিসের “দি ফ্রগস্‌* নামক নাটকে । 
কবির কাজ আনন্দ দেওয়া, এ কথা ধরে নিয়েই 'ঈষ্কিলাস ইউরিপিডিলকে" 
জিজ্ঞাস করেছেন_-৬1)86 215 026 01015610891 106065 000155 ৪, 
2096 €0 01:2156 250 :6180/2? ইউরিপিডিপ উত্তর দিয়েছেন £-" 


“10০ 11010610216 01 [701815১0106 010£695 04 10110 
ভ/1)20 2,002), 95 5101] 810 10 0100101) 
(081) 12180211015 ৪00101)০0 ৮1760005 2100 আ190% 


00০ 10010 21216100£ 0901:815- শিব-সাধনা) 
অর্থাৎ ৃ | শিল্পের উদ্দেশ্য 
00০ 0:0£0255 01 12017507- সত্য-সাধন। 


এখানে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে__শিল্পীর উদ্দেস্ট শুধু সুন্দরের সাধন! 
নয়--শিবের ও সত্যের সাধনাও | দার্শনিক প্রেটে?, সাহিত্য-শিল্লে সত্য 
শিবকে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই, সাহিত্য-শিল্পের প্রতিবাদে বাতিকগ্রস্ত 
হয়ে উঠেছিলেন । দার্শনিক প্লেটো- যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী প্রেটো-- নৈতিক 
সংস্কার বশেই সত্য-শিব-নিরপেক্ষ সুন্দরকে অন্তরের সঙ্গে হ্বীকার করে 
নিতে পারেননি বলেই, তার রিপাবলিকে" কবিকে স্থান দিতে চাননি । 
এখানে সত্য-শিব-হুন্বরের স্বরূপকে তালিকাকার সামনে রাখতে পারলে 
বুঝার পক্ষে স্থবিধে হবে। এই উদ্দেশ্তে একট! তালিক1 দেওয়া ষাচ্ছে। 
বিষয়-_বিশুদ্ধবুদ্ধি, নীতিবোধ এবং শিল্প-দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে-_কি ভাবে 
সত্য-শিব-সুন্দর রূপে পরিণত হয়, নিয়লিখিত তালিকায় সংকেতে বোঝানো 
হয়েছে। 
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স্বরূপ জিজ্ঞালা 
ূ যায়-অন্তায় 
বিষয়_- নীতিবুদ্ছি গার শিব 
বিষয়-- ূ শৈল্পিক দৃষ্টি ৯ একাস্তিক প্রকাশ রঃ হুনার 


এবার এবিস্টটলের “পোয়েটিকূস” থেকে আমরা “শিল্পের উদ্দেস্ট'-সম্পকিত 
সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। “প্রেরণ! পরিচ্ছদে আমর] দেখেছি 
এরিস্টটল বলছেন-_কাব্যস্থষ্টির মূলে দু'টে। প্রেরণা কাজ করে :-_-একটি 
10501706 0£170158000. অর্থাৎ প্রকাশের তাগিদ, অন্যটি --17561006 201 
172101005 2150. 2175010 | ব্যাকরণের পরিভাষায় বল্লে এইভাবে কথাঁট। 
বল! যেতে পারে, কর্তা - শিল্পী, প্রকাশ সক্রিয় বারা, তার ঈপ্সিততম ম্ কর্ম, 
অর্থাৎ সুন্দর রূপে বিষয়কে ব্যক্ত করিতে চান। বিশেষ-আকারে-ব্যক্ত 
সুন্দর রূপ'কে সামান্ভাবে--নৈর্বযক্তিক ভাবে-_“লসৌন্দর্” বলা যায়। 
শৈল্পিক ক্রিয়ার আরম্ভ--গ্রকাশের প্রেরণায়, শেষ সুন্দর রূপ অর্থাৎ 
সৌনর্য প্রকাশে । বিশুদ্ধ শৈল্লিকের বৃত্তের মধ্যে-আছে শুধু প্রকাশ 
ব্যাপার-__এবং সেই প্রকাশকে সুন্দরতম করবার চেষ্টা। এইভাবে একটা 
রেখা-চিত্র একে কথাটাকে বোঝানে! যেতে পারে । 









শৈল্পিক দির 
বিষয়-১ & রা প্রকাশ ব্যাপার নাজ এ 
ঠা 80101) 
নির্বাচন মির (10016760012) চে 
প্রেরণ! ূ স্থচনা ূ সষটিক্রিয়া সৃষ্টির সমাপ্তি 


এরিস্টটল এখানে, শৈল্পিক উদ্দেশ্যের বাইরে যে শিল্পের কোন উদ্দেশ্ঠ 
আছে, সেকথা শ্বীকার করছেন না। বিষয়কে রূপ দেওয়াই যে শিল্পীর মুখ্য 
কাজ--এই সিদ্ধাস্তেই দাড়িয়ে আছেন। এই প্রসঙ্গে বল! দর্কার-_ সৌন্দর্য 
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এরিস্টটলের কাছে কোন নৈর্ব্যক্তিক বা অলৌকিক নত নয়, লোনদ্য সুন্দর 
রূপের ধর্মমান্্র-গ্রকাশিত রূপের ই «2082010906 2180 0:৫৮--বিশেষ | 
প্রকাশ--রূপে-রসে প্রকাশ। সুতরাং হ্ৃন্ধর প্রকাশ--ন্থন্দর রূপে”. 
10880109806 220. 0:021-এ) 17810100175 2180 1105 0000-এ প্রকাশ 7 সুন্দর 
রসে প্রকাশ-_রসনিষ্পত্তিতে সার্থক । শৈল্লিক উদ্দেশ্ঠ অর্থাৎ এই রূপের এবং 
রসের উদ্দেশ্তাই-_শিল্পীর মুখ্য উদ্দেস্ত । অন্ত সব গৌণ । 


কিন্ত মুখ্য উদ্দেশ্য যেখানে অবিচ্ছেষ্ত ভাবে অন্য উদ্দেশ্ের সঙ্গে যুক্ত 
থাকে সেখানে মুখ্য উদ্দেখ্তের নাম করলে গৌণকেও গ্রহণ করা হয়। 
এরিস্টটল দেখিয়েছেন__যেখানেই অম্ভুকরণ বা উপস্থাপনা, সেখানেই 
অবিনাভাবে “আনন? দেখা দিয়ে থাকে-_-'700 19535 01015 0158] 15 03৫ 
01585016 6516 1 011755 110109660. ৬০ 179৮৩ ০1067১০5 172 01013 
10. 056 9005 06 68025111009, 01600 আ12101) 17) 00620036159 
৮16 10) 0911) ০0611619660 00006101966 11217 1671090002৫ 
আট 01006206110. (বুচার-কৃত অনুবাদ )। সুতরাং শিল্পের 
উদ্দেশ্ত, এক হিসাবে যেমন প্রকাশকে হ্থন্দর কর1) অগ্তহিসাবে-_ 
সামাজিকদের মনে আনন্দদান করা। প্রথমটিকে বলা যাক-_শিল্পের শৈল্পিক 
উদ্দেশ, দ্বিতীয়টিকে বল যাক-_সামাজিক উদ্দেশ্য । শিল্প-রচন! যেন ছিকর্মক 
ক্রিয়া £__-এক ঈপ্মিত--€লীন্দধ অন্ত ঈপ্লিত__আনন্দ। এখন এই ছু'য়ের মধ্যে 
কাকে এরিস্টটল মুখ্য মনে করেছেন-_এ প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে আমরা 
বলতে পারি--এ কথ। সত্য, এরিস্টটলের মতে _বৃত্তরচনাই সর্বপ্রধান ব্যাপার 
(বৃস্তরচনা » ঘটন1 বিল্যাস ) এবং 1381000 ০:11750200-এর প্রথমটি 
বৃত্তের সুগঠিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু তাই বলে এ কথ সত্য 
নয়_বৃত্তই সব? বরং এই কথাই মনে হয়--এরিস্টটল রূপ অপেক্ষা রসকেই 
বড় স্থান ধিয়েছেন। সার্থক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি 
লিখেছেন-_যা? 15035 08510 10 ০96০৮ (68০৮ লক্ষণীয়) সেইটাই 
সার্থক। ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন-_ 
৮8210700002) 116 10535 106 10. 052 50618] 10919266706) 06 1215 


২৩০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


801১1০০%, 5০৮ 13৩ 15 916 0০ 06 006 23050 £:8810 ০৫ 006 00207. 
স্পষ্ট সিদ্ধাস্ত--রসে যা বড়, সেই নাটকই সার্থক নাটক । প্রশ্ন হতে পারে-_ 
রসকে বড় স্থান দিলে--আনন্দকফেই শেষ পর্যস্ত বড় কর] হয় নাকি? আমরা 
বলব-_-তাই হয় এবং হয়েছেও তাই । তবে এ কথা মনে করলেও ভুল হবে 
যে আনন্দ বলতে শুধু রসভাবস্বাদন মাত্রই বুঝায়; শৈল্পিক আনন্দ-_ 
(5850720০ 2198901 ) এরিস্টটলের কাছে রূপ-রসের অনুকরণজনিত বা 
উপস্থাপনাজনি ত--এক কথার স্যগ্টি-জনিত আনন্দ। 

এখানেই আর একট৷ প্রশ্ন উঠবে -এরিস্টটলের পূর্বে গ্রীসদেশে এই 
বিষয়ে যে-সব ধারণ। প্রচলিত ছিল-_-যেমন এরিস্টফেনিসের ধারণা, প্লেটোর 
ধারণা-সেই ধারণা সম্পর্কে অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্যে মঙ্গলের 
স্বান-_-সত্যের স্থান সম্পর্কে, এরিস্টটল কি কোন কথাই বলেননি? আবে? 
ক্পষ্টাকারে প্রশ্নটিকে দাড় করানে। যাক +:4110010৬6106706 06 10018] 800. 
710£:655 0£ 0011১0*- সাহিত্যের উদ্দেশ্তের মধ্যে পড়ে কিনা এবং এ সন্বক্ধে 
এরিস্টটল কিছু বলেছেন কি না? 

এ কথা শ্বীকার করতেই হবে, পোয়েটিকসূ-গ্রন্থে এরিস্টটল প্রত্যক্ষভাবে 
এমন কিছু বলেননি যা'তে কাব্যের লোকশিক্ষার বা নীতিশিক্ষার দায়িত্ব 
খ্বীকৃত হয়েছে । কবির সার্থকতা রস স্থষ্টিতে, কাব্যের সার্থকতা রসোতীর্শতার 
--কাব্যের ফল আনন্দ, বিশেষ বিশেষ কাব্যের ফল--বিশেষ জাতীয় ঘটনার; 
অনুকরণজনিত আনন্দ--এই পর্যস্ত এসেই যেন তার বক্তব্য থেমে গেছে। 
শিল্পরসিক শিল্পের প্রত্যক্ষ ফলের বহিভূতত কোন ফল অন্বেষণ করেননি । আর 
শিল্পের দোষগুণ বিচার যা করেছেন- রসনিষ্পত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই তা” 
করেছেন। নীতি ষে পর্যস্ত রসের পরিপন্থী হয়ে না উঠছে সে পর্যস্ত নীতি- 
অনীতির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে এরিস্টটল নারাজ । 

তবে, সাহিত্য-শিল্লের সার্থকতা রসোতীর্ণতায় এবং আনন্দজনকতায়-- 
এই. ধরনের সিদ্ধান্তের ভূমিতে এরিস্টটল দীড়িয়ে থাকলেও, এরিস্টটলের' 
আলোচনায়--পরোক্ষভাবে 209:0% €286150 06 0001815 2120. 01:08:95. 
০£ 21)0-এর সমস্যাটি স্থান পেয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে- অনুকরণ 
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মাত্রই আনন্দ দিয়ে থাকে । কেন অনুকূৃত বন্ত দেখলে আনন্দ পাওয়া যায়_- 
সে কেন? সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এরিস্টটল বলেছেন--7056 ০৪055 ০৫ 0703 
8817 15১ 0296 00 1622 8163 00০ 115611656 01685016) 006 01015 0০9 
015119901015615 ৮0৫০ 00 10670 10 £6170181.,5-]05 05021585000 
17210 2105 52০16 ৪. 11109152939 15, 0139 117 ০01066101012101096 16 0065 
500 (881736183 19810177601 10:06101761-এধানে এরিস্টটলের 
বক্তব্য কি তা' আমর অনুমান করে নিতে পারি। তিনি বলতে চান-_ 
অনুরূত রূপ অর্থ।ৎ জীবনের কূপ দেখবে অথচ কোন শিক্ষ। হবে না, তা, তে! 
হতে পারে না ;_-দব দেখাশোনার প্রত্যক্ষ ফল যাই হো'ক, ফলশ্রুতি-_ শিক্ষা, 
সে সশিক্ষাই হৌ'ক আর কুশিক্ষাই হো?ক | 0000670180078, 168101708 ০: 
111:008--এই উক্তির তাতৎপর্যটুকু উপলদ্ধি না! করলে এরিস্টটলের প্রতি ' 
অন্তায়ই করা হবে। রস তো শুধু খানিকটা! আবেগ নয়। আমাদের রস 
শাস্তে রসনার স্বরূপ ব্যাখ্য। করতে যেমন বলা হয়েছে--“রসনা চ বোধরূপা, 
তেমনি এরিস্টটলের কাছেও 88961)661০ 01623016--17800181 61005- 
1)61১৮/--সংবিদানন্দ | রসনা যেখানে বোধরূপা (18001081 ) সেখানে 
রচন। সৌন্দধ বা আনন্দ যাই স্থষ্টি কঞ্চক, সঙ্গে সঙ্গে বোধকেও জাগ্রত করে । 
বোধকে জাগ্রত করে আর শিক্ষা! দেয়--একই কথাকে দুইভাবে বলা । 

অন্য দিক থেকেও বিষয়টিকে আমরা বিচার করে দেখতে পারি ।-_ 
কাহিনী-কাব্যের (নাটক-মহাকাব্যাদ্দি) উপাদান নির্ধারণ করতে গিয়ে 
এরিস্টটল-:'0088)৮ কে অন্ততম উপাদান বলে [ উপাদান--(১) চ10$ 
(৪০002) (২) 018196661 (৩)1010002 09)7710005106 (৫) ১০০০০৪০1০ 
(৬) 9০04--মহাকাব্যে-শেষের ছুটি নেই] ম্বীকার করেছেন এবং 
€প15032170 ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখেছেন--+78০0] 0৫6 52516 129 15 
009391016 2170 10210118610 10 81210 011002050210069+,-,.610008£16 
১১১19 00000 13206 50006001176 15 0109৫. 60 02 01150600006» 0: 
৪. 21929] 20930100 15 20010018650” । কাব্যে সমগ্রভাবে জীবনের যে 
রূপ তথা সমালোচন! গ্রকাশ পায়, তা”তে জীবন-সন্বন্বীয় বোধ যেমন বেডে 


২৩২ এরিস্টটলের পোয়েটিকন ও সাহিত্যতথ 


যায়, তেমনি কাব্যের অন্তর্গত %208880 উপাদান প্রত্যক্ষভাবেই 
আমাদের চিস্তাশক্তি এবং জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। স্থতরাং এ সিদ্ধান্ত অসমীচীন 
হবে না--কবির] জীবনের বূপ-রস প্রকাশ করতে গিয়ে যখনই “সৌন্দর্য, 
এবং আনন্দ সহি করেন, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উতৎকর্ষও সাধন করেন। তারপর 
এ কথাও বলে রাখা যেতে পারে যে মানসিক উৎকর্ষ যা" সাধন করে তা 
কোন না-কোন ভাবে ঠনতিক উৎকর্ষসাধনের ব্যাপারেও অংশগ্রহণ করে। 
এইবার আলোচন] করা যাক--11291:0৬ 95626 06 1200181-,-এর 
প্রশ্নটি । এই প্রশ্নের আলোচন! করতে সকলেই 'ক্যাথারসিস (72070195 ) 
কথাটাকে আকড়ে ধরেছেন এবং নৈতিক শিক্ষার কথাও যে এরিস্টটল 
তুলেছেন তা শকটির তাত্পর্ধ দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই 
“বলা হয়েছে-_এখানে৪ একবার স্মরণ করতে দেওয়া হচ্ছে-+এরিস্টটল 
পোয়েটিকৃস-গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠাতেই এমন কথা লেখেন নি ষে শিল্পের উদ্দেশ্ট, 
চিত্তোৎকর্ষ বিধান কর] এবং নীতি শিক্ষ1 দেওয়া। এমন কি যেখানে 
ক্যাথারসিস্‌, কথাটি প্রয়োগ করেছেন সেখানেও বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগের 
মোক্ষণের কথাই বলেছেন; কিন্তু ভাবাবেগের মোক্ষণ হলে কী হবে সেস্থদ্ধে 
একটি কথাও বলেননি । দেখা যাক--সেখানে কি আছে। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞ! 
দিতে গিয়ে লিখেছেন--"[09£605) 0০ 5 217 1001690100,১, ০, 
61010088612 010 800 0681 292061176 0106 01001: 01718901017 ০0: 60236 
৪179010155 ( ২৩পু. ) (বুচপর )। বাইওয়াটার মহাশয়ের অন্থবাদে আছে__ 
4৯ 08825 00010 105 10010512005 21005105 0165 210 1681 
1০০10) 00 80001001191) 15 09808151506 ৪001) ৫00061005% 
(৩৫ পৃষ্ঠা)। ক্যাথারসিস্‌ শব্ষটির তাৎপর্য কী এই প্রশ্নের উত্তরে রীতিমত 
একটা কথার পাহাড় স্থষ্টি হয়েছে। (€মাটামুটিভাবে-_শব্দটিকে তিন অর্থে 
ব্যবহার করা হয়েছে--(১) চিকিৎসাবিধি-গত ( 00601591 ) (২) ধর্মাুষ্ঠান- 
গত(161161005 01115018108] ) (৩) নীতি-গত (23019]) 000120800), 
এরিক্টটল ঠিক কোন্‌ অর্থে কথাট! প্রয়োগ করেছেন সেই অর্থটি ঠিক করা 
নিয়েই যত বিসংবাদ। ষোড়শ শতাবীতে মিট্ট,রনো নামক জনৈক সমালোচক 


সাহিত্যতত্ত ২৩৩ 


€লা আর্টে পোয়েটিক--ভেনিস ১৫৬৪ ) শবটির ভাঙ্ক করতে গিয়ে 
লিখেছেন--4১5 2. 01155151219 6180159665 15 13681)95 0£ 79015015003 
106010106) 03০ 02162510 701501) ০ :0156856 ভ12101) 8:22069 0102 
1905, 50 84৩05 781595 0116 10150 01 15 11019600035 7921001৮2- 
01015 05 016 01:০6 0£ 0065০ 210000175 চ০৪.0060115 6য09:65560 
1) ৬15৩. প্লেটোর মধ্যেও এই অর্থে শবটি প্রযুক্ত এবং এরিস্টটলও যে 
শবটাকে অন্গরূপ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে-_'পলিটিকৃ্স'- 
গ্রন্থের যেমন [10652 আ0 2:6 118015 00 0165 250 1581, ৪20 11 
£210618] 0615005 0 2100000181 6500108151021)0 0353 00001) ৪ 
1110 63021121006 3--705€5 21] 00021509 ৪. 1:90091515 06 50109 
1110 2100. 066] & 01685018916 1611661 'ক্যাথারসিস্* ভাঙ্কের ইতিহাসে 
প্রবেশ করবার প্রয়োজন আমাদের নেই । ভাষ্য পেলেই আমাদের কাজ চলে 
যাবে। (রে'নাসা থেকে আরস্ত করে বিংশশতাবী পর্বত 'ক্যাথারসিস্‌; শবটি 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'মোক্ষণ' অর্থে ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়েছে এবং বড় বড় 
শিল্পী-সমালোচক শিল্পের নৈতিক উপযোগিতা বা উদ্দেশ্ত ত্বীকার করে 
এসেছেন। সমালোচক বুচার চিকিৎ্সা-বিজ্ঞানের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার 
করে নিয়েও নতুন একটা অর্থ বের করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বজেন__ 
“16 60155525100 01815 ৪. 28০6 ০1 79990101065 ০0: 0£ 79903010855 
৮৪৪, 027501016 ০৫ ৪1৮” অর্থাৎ ক্যাথারসিস শেষ পর্যন্ত একটা শৈল্পিক 
প্রক্রিযা--:4520 ৪0৫ 0165+কে শিল্পের মাধ্যমে শোধন করবার প্রক্রিয়া 
যাতে 7152 051768] 61505219011) 006 091 2190. 6621: 06 16811 15 
03150 ৪৬25১ 01১০ 22906010105 01761095153 ৪1৪ 181:290. 7072 
০01980৮5210 0:20001111517)6 100061706 0196 08520 2::2101565 
(01105 89 210 12217020190 2:0002279212107615 01 006 08056011008 
000) 06 61106. এবিস্টটল এই অর্থেই যে বটি প্রয়োগ করেছিলেন 
'এ কথা জোর করে বল। চলে না? তবে এটুকু স্পষ্ট যে ভাঙ্যকার ট্র্যাজেডির 
4০0180%6 8170 (02750111108 10:0061805" স্বীকার করেছেন তথা এ 


২৩৪ এরিজ্টটলের পোয়েটিক্স ও পাহিত্যতত্ব 


কথাও স্বীকার করেছেন--120010%8106100 0৫1001915”--সন্থদ্ধে সাহিত্য 
উদাসীন নয়। 

('সাহিত্য-শিল্প মানুষের নৈতিক জীবনের উপর গ্রভাব বিস্তার করে-_ 
মানুষকে হ্থ-কু, সন্বদ্ধে সচেতন করে তোলে-_পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত করে: 
ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করে --প্রবৃত্তিকে দমন এবং নিবৃত্তিকে পোষণ করতে শিক্ষা 
দেয় এইরূপ কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এবিস্টটল করেননি বটে, কিন্ত 
এরিস্টটলের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, সৌন্দর্য, আনন্দ, চিত্তোৎকর্ষ ও নৈতিক 
শিক্ষার পারম্পর্িক নিগৃঢ় সম্পর্ক ধরা ন! পড়ে যায়নি। 

জীবনের বপ-কল্পনাকে সার্থক করতে হলে নুন্দর করতে হবে, সুন্দর 
করতে পারলে লোক আনন্দিত চিত্তে তা? গ্রহণ করবে, আনন্দে গ্রহণ করতে 
করতে অজ্ঞাতসাবেই লোকে অনেক কিছু জেনে যাবে--শিখে নেবে এবং 
তা"দিয়ে নিজের আচরণকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবে--এই সম্পূর্ণ বৃত্তটির 
উপর এরিস্টটলের দৃষ্টি ছিল বলে তিনি এক থেকে অন্যকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
করে দেখেননি । আরও একট] কথা। এরিস্টটলের কাছে, সাহিত্য-শিল্প 
জীবনের অনুকরণ । তার একদিকে আছে জীবনের তীব্র ছন্ব-সংক্ষোভের রূপ 
_ ট্র্যাজেডির রূপ, অন্যদিকে আছে--জীবনের লঘু 'হ্থলন-পতন ত্রটি'র বূপ- 
কমেডির রূপ। নীতিকে বাদ দিয়ে আর যাই হোঁক জীবনের কপ কল্পনা 
কর! সম্ভব নয়--বিশেষতঃ ট্রযাজেডিতো। নয়ই । যে এরিস্টটলের সামনে 
ঈষ্িলাস-সফোক্রিস-ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডিগুলি ছিল, তার পক্ষে নীতির 
প্রশ্ন বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সেখানেই তার বাহাদুরি ষেখানে তিনি 
মুখ্য থেকে গৌণকে পুথক করেছেন এবং শিল্পের আসল বৃত্তটিতে, প্রকাশ 
-_নুন্দর প্রকাশ--আনন্দজনক প্রকাশ__ছাডা আর কোন-কিছুকেই স্থান 
দেননি। এবিস্টটলের কাছে সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্-জীবনকে সুন্দর 
তথ] আনন্দদায়ক রূপে প্রকাশ কর1!। এছাভা আর সবই গৌণ। তবে 
তারা এত অবশ্বস্তাবী আহুসঙ্জিক যে, তাদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। 

এরিস্টটলের পরে--সাহিত্োর উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা 
বলেছেন ।--এমন কি ছুই ছুটে! নামভাকের মতবাদও (41৮ 100 205 
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5810৩ + 4১10 1010 ৪. 81096) এ নিয়ে গড়ে উঠেছে । আগে যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে নান। মুনির মত সংগ্রহ করে দেখা যাক--কে কি বলেছেন; পরে 
বিচার করে দেখা যাবে-_এরিস্টটল যা? বঙ্লেছেন তা” থেকে কেউ নতুন 
কোন কথ! বলেছেন কিনা । 


হোরেস-“আর্স পোয়েটিকা'তে এ সম্ধদ্ধে লখেছেন--0১060 8102 
16161 00 72176960100 06118150000 0016 আ1৪0 আ111 £16 
01689016 10) 19815 52510681016 101 1166*-০-) 0086 0০066 845 
€৬০] ০6৪ আ1)0 0101669 10)601009001) 101) 01685016) 06111 
1078 26 01306 230. 10050000106 01561620621 (৬৬০15 0£ 13019০6 
-_-214) অর্থাৎ কবিদের উদ্দেশ্ত-_কোনস্থলে প্রয়োজন সিদ্ধ কর1। কোনস্থলে 
নিছক আনন্দ দেওয়া এবং কোনস্থলে একই সঙ্গে প্রয়োজন সিদ্ধ করা এবং 
আনন্দদান করা । ধে কবি আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিতে পারেন তাকেই 
সকলে পছন্দ করে । স্টাবো (01555 24 3.0). এ সম্থন্ধে দু'টো। মতের উল্লেখ 
করেছেন- তিনি বলেছেন--এরাটোস্থিনিমের মতে--%76 ৪10, 0৫ 005. 
2০0০6 81259 19 00 ০118110 06 10150) 006 60 10500০৮ এবং তার 
নিজের মতে 0০9০0 15 ৪, 10100 06 21০17560475 01110900155 10101) 
10000000695 09 28115 10 1166 2150 £1565 015 71685019016 11)900- 
00005 11) 16165161006 00 01818006109 21000102) 8০0101৮ দেখা যাচ্ছে 
--কেউ কেউ আনন্দকৈবল্যবাদী পক্ষ সমর্থন করেছেন ; কেউ কেউ পামাজিক 
উপযোগিতাঁর দিকেই বেশী ঝোঁক দিচ্ছেন। 

মধ্যযুগে মোটামুটিভাবে 41685018516 175080600” মতবাদটিই 
গ্রচলিত। সমাজের উপকারে যা' না আসবে, সামাডিক মানুষ তাকে, 
গ্রহণ করবে কেন?- এই মনোভাবই এযুগে প্রবল। মহাকবি দাস্তে, 
6092 028506 5০8116,-এর কাছে লেখা একখান! চিঠিতে জানিয়েছেন ষে 
তার কাব্যকে যেজাতীয় দর্শনের অস্তভুক্তি করতে হবে তাকে বল খায়-- 
$00079] 8০0৮1 00 56010$ এই কাব্যের উদ্দেশ্ব--তার মতে--০০- 
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16090600092 11106 12 0015 1106 17000 8 5086 0£ 20156 
810 60 1680. 03610 0 2. 8086 0৫ 17217653--্দাস্তের এই উক্তি-- 
আনন্দ-কৈবল্যবাদকে সমর্থন করে না। সার্থক শিল্প সমাজের উপকার 
করবে-__ এই ঘোষণাই এখানে হুস্পষ্ট। 

ষোড়শ শতাবীতে---"061161)0691 09.০1)108”-উতউরটি প্রায় সকলেরই 
মুখে পাওয়া যায়। হোরেসের মন্তব্য বিশ্লেষণ করে ট্যাসো সিদ্ধান্ত 
করেছেন --1321010 00200 1025 105 200. 00 01056 05 06112190058 06 
00 01950 0010081) 2118106 15 02117919502 2120 0£ 21] 7০০0 
(015০081:56 077 05৪ [7601০ 0070-1%. 1) এই যুগে বেস্থরো সর শোনা 
ধায় কষ্টেলভেত্রোর কঠে_কাব্যের উদ্দেস্ত-_-501615 (0 06116 8150 
160:2206, [585 00 06118190200 12০16260156. 1017505 0£ 072 
০1006 17051616006 2150 0£ 052 5000000], 10201916, 

সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থবিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই আনন্দকে 
মুখ্য উদ্দেশ্ত বলে ঘোষণা করেছেন বটে কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্কে অস্বীকার 
করেননি | 0190090000০ 81009 010] 60 012996 036 99600900157 
নিশ্চয়ই আনন্দ-৫কবগ্যবাদের পক্ষের কথ17 কিন্তু এটাই তার একমাত্র এবং 
শেষ কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন-_-উক্ত মস্তব্যটি-_-“0065 
1706 ০0130080106 01096 0086 60100 60 210150016 216 05 8151136 16 
01) 217 01 0:05006 25 ৬০11 25 7)168511)” | তার মতে--সাহিত্য শুধু 
আনন্দদানই করবে, না সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মেটাবে--এ বিসংবাদ নিরর্থক; 
কারণ প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে বড় আনন্দ হ্ষ্টি করা যায় না“ 15 
110009510016 60 0168.56 8.001:01176 60 10195) চ710180100 11701001198 
170001) 0086 15 059101-১---7000000810 1006 856001 20515 0015 0)061: 
6106 10110 01 076 0611517601১ 16 0029 1800 02956 60 02 1060255817৮ | 
কর্ণে ই একটি স্মরণীয় সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । ছুঃখের 
বিষয়--আনন্দ ও প্রয়োজনকে ধার] ছুই কোটিতে পৃথক করে রেখে দেখতে 
অভ্যস্ত তারা কর্ণে ইএর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি | ড্রাইডেন*- 


সাহিত্যতত্ব হ৩% 


তার 58985 ০1017503860 206৮:-তে কলাকৈবল্যবাদ ও উদ্দেশ্তবাদের' 
ছুদ্বটিকে তৃলে ধরতে চেষ্টা করেছেন ; বক্তা ইউজেনিয়াসের রুচি কলাকৈবল্য- 
বার্ধীর রুচির যতোই | 0053 যখন বল্েন--"]]] 0০৩9 %:০8]৭ 6 45. 
০1] 811)020. 25 98010005 01:68013015”--70590105 উত্তর দিলেন-_ 
“]]) 10 0012501 500 081516 5০90 70106 00০0 081. 1] 800 50 
£1526 2 10৮61 06 0066 0281 ০0010 151) 00210 21] 1621:090 
710 2006200% 6০৮ 60 00 161]. কলাকৈবল্যবাদের মূল সংস্কার থেকেই 
কথাটি বেরিয়েছে--০ ৫০ 11” অর্থাৎ “কলা হি কেবলম্‌, আসল এবং 
একমাত্র উদ্দেশ্য । তবে ড্রাইডেনকে কলাকৈবল্যবাদী বলা চলে না এই 
কারণে যে অন্ত একজন বক্তা (115109185 ) নাটকের লক্ষণ নির্ধারণ করতে 
বলেছেন--4&১ 1056 215 11515 111886 01 1001091) 132606, 
1670:55213015 105 025510175 2180 10190015৪10. 025 ০15817595 ০0£ 
10:0006 00 11010 16 15 50015060001 026 06118196 250 11756000101 
06079181070  ড্রাইডেনের সিদ্ধাস্ত-_-“70 1090000 061161)6601]15 15 
0172 £910218] 2120 01 21] 1১025.” 

অষ্টাদশ শতাবীতে শিল্পদর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন দেখা 
দেয়। নতুন করে কল্পনার তত্ব ও সৌন্দর্সের তত্ব ও মহিম] প্রচার 
করা হতে থাকে এবং শিল্পকে প্রয়োজন-নিরপেক্ষ কল্পনাবিলাদ বা 
সৌন্দর্ধযান্ভতির প্রকাশ বলে ঘোষণা করা হয়। এই যুগের 
চিন্তা এডিসন [ ০28 032 1072810796101) (1711-12 1১ * জি বুমগার্টেন-__ 
[ £১65009008, (1750) ], এডমাগড বার্ক [ &১ 0121108010171021 200015 
100 006 01151006081 10285 0 005 580011102 250 ০০৪৪6০1 
(12756 )]) হোগার্থ-_[ £0815585 ০0£ 86৪0৮ (1753), লেসিঙ-_ 
[ [.90০09070--1766] * কাণ্ট [০110906০0৫6 100610606--1790), 
এবং শিলার [1,206 0001 0১2 22505600581] 8,00086001 ০৫ 
2081)--1795 ] প্রমুখ চিন্তানায়কদের ছার গ্রভাবিত। (অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শিক্প-দার্শনিকদদের তালিকা! ভরষ্টব্য )। কল্পনাকে শ্বতন্ত্র মর্ষাদায় গ্রতিঠিত করতে 
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'এবং শিল্পকে কল্পনা-শক্কতির লীলা প্রমাণ করতে এর! বিশেষভাবে চেষ্টা 
করেছেশ। 

এদের মধ্যে দার্শনিক কাণ্টের 0716006 ০ 7901066এর প্রভাব খুবই 
স্বদুরপ্রসারী | বুমগার্টেন “এস্থেটিক” শব্দটিকে প্রথম প্রয়োগ করে 
এতিহাদিক গুরুত্বলাভ করলেও, দার্শনিক কাণ্টই শিল্পতত্বকে দার্শনিক 
আলাচনার স্তরে উন্নীত করে দেন। তার মতে-শৈল্লিক মনোভঙ্গী 
€ 8550150০ ৪06৮০)-গ্রয়োজন (1066165 )-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যদিদৃক্ষ1-_ 
বীক্ষাপরায়ণ মানিক অবস্থা বিশেষ-ফলে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের “সত্য” 
সন্ধানীমনোভাব থেকে এবং কর্মযোগীর নৈতিক মনোভঙ্গী থেকে পৃথক ধরনের 
এক দৃষ্টিভঙ্গী । তাঁর বক্তব্য তার নিজের কথায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক 
্ব৩ম 1০1০ 01 00250101815 স1)20901 90100,9001706 15 09200601) 
92 00 1206 2121 00 10704) ঘ71)০0561 আ০, 01 22 0106 21525 216) 
01 6৮61) ০০10 106, ০0190611760 1) 002 1581] 515021706০0: 01) 
15176) 17061800210 1026 250110206 ০. 00112 0৫ 16 01 106 
০0021001960, (10001001001: 16510500101, ) | সৌন্দর্য-বিচারে 
প্রয়োজনের হিসাব আসতেই পারে না। যেখানে তা আসে সেখানে বিচার 
_-সম্পূর্ণ নয়, খণ্ডিত। রসাম্বাদনের আনন্দ--0১2 0016 01311051590 
06111. কাণ্টের সতর্কবাণী-80৮ 00 18100600016 086 005 
061166 8015105 0000 8280172010 10695 12710561706 1706 17906 
৭7919275020 890 006 15890659401 ৪66৪1000601 06621011966 
2003--2-2, 15 01005186 1)0002 00 05 05 67০ 180৮ 0086 8176 21: 25 
5101) 10136 1906 ০9০12881060. 23 ৪ 01:00006 01 0150915081701175 
800 90160066১50 06 €217189) 2130 10050, 0361660:6, 06126 169 
2016 1017 9990)9010 10685 10101) 212 65521902115 01521610608 
1900108] 10685 ০0 16266101701906 21205” (৫ 650)200 1002. 
60169200900 ০ 006. 17098179200 00101 10000063 20013 
২0006190566 10096 6006 09591011105 ০0 275 0621716 05006186 
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17855 (175--016 0: 15081067)1 কাণ্ট বলেছেন--“ঢ০: 
976 216 00050 ৮০ 0:6০ 210 12 ৪, 0000016 56052 : 1.2.5 1506 2101) 
3] 2 51052 0009590 60 00180806 ০1], 89 1000 170616 ৪. 00 
606 2860160060৫ 10101217785 062 25011086650) 55800001080 
4601 8000101176 60 ৪. 0203166 502170810) 00 066 2150 119 026 
92056 (1720) 10112 002 100100, 100 00006) 00000165 1091 501] 2 
00969 90 10080 91021101 1০£810 00 205 00001 610. 2110 5০6 71618 
9. 192117606 58056800101) 200 90101012010) (10057200616 ০0£ 
19৪10 ) শেষটুকু লক্ষণীয়। ্যট্টিকালে মন বিশেষভাবে প্রবণায়িত, কিন্তু 
সৃষ্টি ছাড়া অন্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনে ঘন নিযুক্ত নয়। প্রবণতা আছে বটে 
কিস্তু কর্মই এখানে কর্ষের লক্ষ) | এ যেন-_-"0010951%010699 ড10]5006 
701939০*--উদ্দেশ্ঠহীন উদ্দেশ্ট। “এস্টেটিক এ্যাটিচিউড বলতে-_এই 
বিশেষ ধরনের মনৌভাবকেই বুঝায় । 

তবে এরিস্টটলের মতো! কাণ্টও স্বীকার করেছেন--কবির কাজ---"0091০ 
0185 101) 10995” হলেও, কবি-_-40002001151565 90060171175 0105 
0 06106 00809 ৪. 92010015 1079511255১ 159.17615 01)0 1051175 0: 0125 
(০ 0:০1 6০9০0 101 6০ 01006156817017)6 2120 002 £11108 0 1169 
€0 15 001002065 ৮5 10681705০0৫ 016 1109,51779.0012%, অর্থাৎ কবির 
মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই হোক আর আনন্দ সৃষ্টি করাই হোক-_ 
চিত্বোত্কর্ষের দায়িত্ব কবির পক্ষে এড়ানে। সম্ভব নয়। তেমনি সম্ভব নয়--- 
শৈল্পিক দৃষ্টিকে নৈতিক বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কর1; কারণ-.৭০0 0115 
1১01) 92189111165 15 01008861060 12100105 100 10015] 0661105 
০20 62101736 05506 9550106 ৪. 06:912166 0000021)522016 10100 (227), 

-_কাণ্ট শিল্পকে তথা কাব্যকেও উদ্দেশ্রহীন মুক্ত কল্পনা বল্লেও, কাব্যের 
ফলশ্রুতির--সামাজিক উপযোগিতার--কথা বিশ্বাত হননি। স্বীকার 
করেছেন--( ১৯১ পৃষ্ঠায়) কাব্য--6য%08015 006 00100 1 £1%10£ 
86950010000 006 10056172610 200 05 00052111068 6৪10 
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০96 05058806 00 তা0101) 00 59102] 28006551010) 15 00100166615 
৪9০0906 2100 05 03039 10315 2890056108115 €0 102৩*--এবং কাব্য- 
10515012665 00০ 1001180 15 16006 2 0661 103 9০0165---666, 
5901836005---"তবে এ কথাও বল] দরকার--কাণ্টের সিদ্ধান্তে, শিলায়ের' 
খেলাবাদে (7125 606০:% ০ ঞ১1€ )--যাতে কাণ্টের চিস্তাই নতুন ভাবে' 
প্রকাশ পেয়েছে কলাকৈবল্যবাদের ভিত্তিই পাকাপোক্ত হয়েছে। 

উনবিংশ শতাবীর গোডাতে-_ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী প্রভৃতি 
কবি-সমালোচকদের দ্বার] কাব্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ছুই উদ্দেশ্যই 
আলোচিত হয়েছে। কবি ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ বলেন_-যদিও "12 0০2 
71055 23061 0206 16500100101, 01215, 15810615) 01020602391 ০ 
£1%178 11017601906 0168506 02 [00109 92100---৮ তবুও কাব্যে 
0:65 0010909০, আবশ্তাক; অন্তত তাঁর কাব্যে তা” আছে--কারণ 
0০0 15 052 0168.0) 2190 81901: 50116 01 ৪11 10001906% ****০ 
৭90০0 19 00 956 200 1556 ০৫ ৪1] 1550%/120£৮ তারপর, কবি 
শেলীর কাছে নীতিমূলক কবিতা দ্বণার বস্ত-(0010506০ 606চ 23 [25 
21101161306) এবং যে অন্গপাতে কাব্যে কবির নৈতিক উদ্দেশ্ট মেশে সেই 
অন্থুপাতে কাব্যত্বের হানি ঘটে--বটে, কিন্তু শেলীর “/৯ [0021670৪ ০01 
7১০০৮:৮৮ নিবন্ধের নানাস্থলে এমন সব উক্তি ছড়ানো! আছে, যাদের সাক্ষ্য 
অনায়াসেই এ কথা প্রমাণ করা! যায় যে শেলী কলাকৈবল্যবাদী বলতে যা" বুঝায় 
তা'ন'ন। কাব্যের প্রশস্তি করতে গিয়ে শেলী কাব্যকে “কি-নয়'তে পরিণত 
করেছেন। কাব্য আনন্দে আনন্দ, জ্ঞানে জ্ঞান, নীতিতে নীতি, গ্রীতিতে 
গ্রীতি--একাধারে সত্য-শিব-স্বন্দর | 

কবি শুধু “নাইটিঙ্গেল' নন, কবিরা হচ্ছেন_-41709060079 ০৫129 
810 £08170015 0£ 5090165১02০ 1561760150৫ 056 2105 01 1116 
- এক কথায়-_” 8190100015080 16815196015 ০৫ 06 ০:10. কবি 
শেলী মনে করেন, "আনন্দ ও প্রয়োজন" একে অন্তের বিসংবাদী নয়। 
গ্রয়োজনকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে--একঃ স্থুল প্রয়োজন--জৈবিক. 
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(901108] 08606) প্রকৃতির চাহিদ। যা মেটায়; ছুই, সুক্ষ প্রয়োজদ-- 
৮৬৬15265551: 50:5178056175 2180. 0011565 6172 26001015, 60191869 
00০ 10188178070 2150 2003 3116 00 52156 (15 0056601)” গভীর 
আনন্দ বড প্রয়োজনই মেটায়। আর এক দিক থেকেও শেলী সাহিত্যের 
উপযোগিতাপ কথাট। আলোচন| করেছেন । নৈয়ায়িক বাক্যবিন্তাস করলে 
এইভাবে বলা যায়--:05018110র 58,519, হচ্ছে 40098108900, ; কাব্য 
412025175800কে পরিপোষণ করে; অতএব কাব্য 40029110গ+কেই 
পুষ্ট করে। কাব্য যখন 50060800505 230 7010196500০ ৪65০00135। 
তখন নৈতিক জীবনকে অবশ্যই প্রভাবিত করে । তার কাছে--02 £520 
12560036106 0£ 20018] 8000. 13 (106 11095109010 200 0০06৮ 
9000110156215 00 06 ০০০ 79 2,016 01001) 002 ০9059. স্থতরাং 
কবি শেলীকে কলাকৈবঙ্গযবাদীর পংক্তিতে স্থান দেওয়া চলে না। 

আমরা দেখেছি--এরিস্টটলের পেয়েটিকৃস গ্রন্থেই কলাকৈবল্যবাদের 
মূল কথাটি প্রথম বলা হয়েছে-_শিলের সার্থকতা বড় শিল্প হয়ে উঠায় 
অর্থাৎ সৌন্দধ ও.আনন্দ মৃল্যই যে আসল শৈল্পিক মূল্য-_এ সংস্কারের সুচনা 
এরিস্টটলেই। তবে এরিস্টটল সৌন্দর্কে যেমন অলৌকিক বস্ত করে 
তোলেননি, আনন্দকে তেমনি জীবন-নিরপেক্ষ ভাবমাত্রে পর্যবসিত করেননি । 
আর তা” করেননি বলেই-__কাব্যের ফলশ্রুতি থেকে “চিত্বোৎকর্ষ” বা চিত্ত 
স্ুদ্ধিকে বাদ দেওয়ার জন্য কোন কথা বলেননি । পরবর্তীকালে- আজ 
পর্যস্তও বল! যায়__কাব্যের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচুর মতভেদ ঘটেছে এবং ঘটেছে 
তা" মুখ্য উদ্দেশ্ত ও গৌণ উদ্দেশ্তর ছু'য়ের একটার ওপর বেশী ঝোঁক 
দেওয়ার ফলে। উনবিংশ শতাব্দীতে, একদল, কাব্যের সার্থকতা খুজতে 
কবিত্বের বাইরে যেতে চাননি, বলতে চেয়েছেন-_কাব্য-স্থির আদিতে-_ 
প্রকাশের ব্যাকুলতা, মধ্যে প্রকাশ, অস্তে- সথন্দর প্রকাশ। কাব্যের 
উদ্দেষ্ত-_হ্ন্দর অর্থাৎ কলাকৌশলময় প্রকাশ। এ প্রকাশে সত্য-মিথ্যা 
স্বায়-অন্ায়, ঈ্লীল-অঙ্গীলের হিদাব বড় কথা নয় --বড় কথা কেন কোন কথাই 
নয়--একমাত্র কথা_-সৌষ্ঠটবের হিসাব--সৌন্দধধের হিসাব | এই ঘলকে বল! 

পোয়েটিক্স-_-+১৬ 
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হয়েছে কলাকৈবল্যবাধী অর্থাৎ এরা বলতে চান--4৮ 002 400 5806 
“কগ্লা হি কেবলম্। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার, ধারা কলাকৈবঙ্্যবাদী 
বলে খ্যাত তার] গোড়াতেই “কল! হি কেবলম্‌” বলে যত গোড়ামিই দেখান, 
শেষ পর্যস্ত ফলাকাজ্ষা ন! করে পারেন নি--শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা 
স্বীকার না করে পারেননি--প্রত্যক্ষভাবে না করলেও পরোক্ষভাবে 
করেছেন । 

ভিকটর হিউগে! শতাব্দীর গোড়াতে (১৮১৯) আলোচনার মাঝ দিয়ে 
কলাকৈবল্যবাদটিকে সামান্তভাবে প্রচার করবার চেষ্টা করেন; কিন্ত 
কিছুকাল পরেই ( ১৮৬৪) বিরুদ্ধপক্ষে যোগদান করেন--কাব্যের উপযোগি- 
তার গ্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারেন না। কলাকৈবল্যবাদের ইতিহাস আহু- 
ষটানিক ভাবে আরম্ত হয়--১৮৪৫ গ্রীষ্টা্ থেকে । ভিকটর কুঁজ। (৬1০00 
008510, 1792--1867)-১৮৪৫ থ্রীষ্টাবে (0২90০ 069 [0৩0 15007065 
1845)--এ, “লা” আর্ট পিওর লা আর্ট” 01816 0০৮: [7810 বচনটি 
প্রয়োগ করেন। এই বচনটির আক্ষরিক অনুবাদ দীাড়ায়--“শিল্পতো বিশু 
শিল্প'। [ইংরাজীতে এর দূপ ফ্াড়িয়েছে “46 10] 105 5816-ত 
থেকে এসেছে আমাদের বাংল! তঞ্জম1-_“শিল্পের জন্য শিল্প'__কলাকৈবল্য, 
প্রভৃতি । ( কলাকৈবল্যই বেশী চালু )] 

ফরাসীদেশের-_-গোতিয়ে, বাট, বোদলেয়া, ভালেন প্রভৃতি, ইংল্যাণ্ডের 
ওয়ালটার পেটার, ওসকার ওয়াইলড, ব্র্যাডলে, হুইসলার প্রভৃতি, ইতালীর 
বেনিডেট্টো ক্রোচে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বীরবল প্রভৃতিকে এই মতবাদটির 
সমর্থ পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। 

এই মতটির প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন-_-শিলপী থিওফিল গোতিয়ে 
(01760900116 9200161) 4115 061090156116 26 1%10721” নামক গ্রন্থের 
ভূমিকায় (১৮৪৫ ) তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার মতে 
19 ৪ 27019] অর্থাৎ শিল্পী নীতির ধার ধারেন না। গোতিয়ের পরে নাম কর! 
যায়ঃ নামকর! সাহিত্যিক ক্লবার্টের (১৮২১--৮০) জ্লুবার্ট বলেন-_-“০ 
£€58 0066 1083 ৩561: 012 ০0100103101, -, ****[39116 081780 
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ম1000040 $0901193* তবে মুখের ঘোষণার সঙ্গে কার্ধের যোগ রাখতে 
পারেননি । “মাদাষ বোভারি' তার দৃষ্টাস্ত। নভে সাহিত্যকে কি তিনি 
-1,75.0009502, 90101006175516) আখ্যা দেননি ? বড় প্রযাণ রয়েছে ভার 
একখান] চিঠি মৃত্যুর এক বৎসর আগে ১৮৭৯ খ্রীঃ--লেখা। এই চিঠিতে 
লিখেছেন--কলাকৈধল্যবাদ অসম্পূর্ আসলে চাই--“4১০5৫903501০0- 
10012170105015--76006 156810015 175367818016 61000, 006 101061118667506, 
711)096 100 1322 080, ৪. 11772 60০০1) 006 তে০ 1909565560 
38610), মন্তব্যটি ম্মরণীয় | হৃদয় এবং বুদ্ধিকে ধার! বিচ্ছিন্ন করে দেখেন 
তাদের হৃদয় ও বুদ্ধির কোনটাই নেই। 

73800618116 (বোদলেয়া ১৮২১-৬৭) এই মতবাদের উগ্র সমর্থক। 
তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন-_-“9০০0 1383 10 600 19950150196]: 
“**] 8 1১020 1599 001105/60 ৪. 000181 2190, 1)6 1725 0117011)151)60 1019 
009610001০5 8:00 016 16301 15 00050 1110615 00 ৮6 080.” তবে, 
নৈতিক উদ্দেশ্ত নিয়ে লিখতে গেলে শিল্প নষ্ট হয়ে যায়--এ কথা ঘোষণা করা 
সত্বেও, বোদলেয়া_-তার 125 0০815 0৮ 1518] সম্বন্ধে একখানা পঙ্জে 
লিখেছেন--(40০6116-এর কাছে লেখা) থা 086 25811105 ৮০০1 
ঢএট 205 আ1)016 06816 ৪11 চ 10056 6210061 122111759 21] 105 
এ61161012 (12 8. 015601580. 17022) 2:30. 21] 105 17805017৬60 ০1০ 
[০0 06 00 036 ০0275 2100 5০2: 195 ৪]] 03৫ £005 081 16 
25 0115 2. ০0100003161018 06 0012 210 0৫ 21050010816 10 
0:05 ***] 8500]0 01715 16 15118 1106 2. 0006, এ বই শিল্পের 
জন্যই শিল্প রচনা” নয় এবং তা” বল্লে মিথ্যা কথাই বল হবে--এই যদি তার 
যত হয়, তবে বলতে হবে-_-কলাকৈবল্যবাদের শিবির থেকে তিনি বেরিয়ে 
এসেছেন । তারপর কবি ভালে'ন এ সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে ব্যাজস্ততি 
ছাড়া আর কিছু বল! চলে নী। তিনি চিরকাল শিশু হয়ে থেকে আবোল 
তাবোল বকতে চেয়েছেন-সাবালক হওয়ার দায়িত্ব তার কাছে অসহা। 
তিনি বলেছেন--] 19) 21৮00 06 10650005116 0 01067 0৪] 
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17085 11)00156 57161১006 16:02.01) 00 58015) 205 10800131500 220 
10 2101-021:21209] 1320109515, 0: 116 91] 10601000511] 12170 
2001 19907851011 6০9০ 17818555106 200. 0:92 ৪: 3০০0110 
০01101700., এ সমর্থন না খণ্ডন বুঝা কঠিন। তবে এইটুকু বোঝা যায় 
কবিদের “নিউরোটিকস+ অথবা দায়িত্বশীল দুটোর একটা হতে বলার মধ্যে-_ 
খগ্ডনের সুরটিই প্রধান। 

ইংলগ্ডে এই মতবাদটির প্রধান প্রচারক-_ লুকাসের ভাষায়--05 18101 
ঢ:901060 0£ ঢ051191) £১290590101520.” ওয়ালটার পেটার (১৮৩৪) 
৮৯৪) | তার মতে-[9000163 1) 00০ [7150015 0৫ 056 1২21791992100--- 
1879]1--106 006 2010 01 20910121065 006 00০ 602012100০6 10911 
19 01০ 600--, কাব্যের উদ্দেশ্বা__-1006 00 05201) 15930155 01 21709102 
10195 01 ০৬61 00 50109019162 05 00 1901012 21509) 1000 60 ৮109019৬ 
0০ 05002186510] ৪ 11606 10116 0010 0102 20010 100901711761 0: 
1169) 00 25 00210) আ101) 21011010101266 22001010185) 010. 0176 5০০09০12 
০0৫6 009০ £:০286 18065 11) [02107+5 9%195621)06 ভ12101) 100 12280121101 
৪.7209. 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত এহেন কলাকৈবল্যবাদীও কাব্যের ফলশ্রুতি 
আলোচনা করেছেন; রচনা শক্তির প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে 
দেখিয়েছেন-_-(2954 01) 9016-_] 888)- রচনার ছ্বারা_-411)012259 ০01 
951070105) 20061101760 06 90:61106) 92110০ ০৫ 1)01181105%--- 
সম্ভব | এতো প্রায় শেলীরই উত্তি। যা সহানুভূতির শক্তি বাড়িয়ে দেয়, 
দুঃখ-ছুর্ভোগ দর করে, মন্ুম্যসমাজকে সেবা করে--তার সামাজিক উপযোগিতা 
অবশ্ত শ্বীকার্।।  কলাকৈবল্যবাদীর তালিকায়, ওসকার ওয়াইলডের 
(১৮৫৬-১৯*৭) স্থানও নগণ্য নয়। ওয়াইলড যেন বেশ একটু উগ্র 
৮৮521615100 9001) 01116 25 2, 1700191 01: 11001010198] 10001780015 
216 761] ৮110061 01102.015 1166218 002,015 211১০, স্পষ্ট ভাষায় তিনি 
ঘোষণ। করেছেন-- 20 80150 1095 200102] 95100800125, £ 20152] 
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59510092005 10 21) 80156 25 21 00021000816 1091017011900%-- আরো! 
স্পষ্ট কথা--*1] 21৮ 15 00810 9৪০1০59,৮ কিন্তু ওয়াইলভ মহাশয়ও শেষ 
পর্যস্ত কাব্যে--বিষ-অমুতের সন্ধান করেছেন [78550980-এর “4 26০০ 
সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন--[6 ৪3 ৪, 70150230105 1001.” কোন বইকে 
বিষাক্ত বলে বর্জন কর! নিশ্চয়ই নিছক শৈল্পিক বিচার নয়। 


এই পর্যস্ত যে পরিচয় পাওয়া গেল তা'তে-_দেখ। গেল--কলাকৈ খল্য- 
বাদীরা- শিল্পের শৈল্পিক মূল্যকেই একমাত্র মূল্য বলে ঘোষণা করলেও 
কার্ধতঃ কেউই শিল্পের গুপযৌগিক মুল্য বাদ দিতে পারেন নি। টি. এস. 
'এলিয়টের ভাষায় বল ষেতে পারে- _মতবাদটি-_410015 80205600321) 
09061560.৮ তবে এ কথা কিন্তু মনে করবার কারণ নেই--কলাকৈবল্য- 
বাদই এযুগের একমাত্র মতবাদ । 

একদিকে যেমন কাঁব্যকে দেশকাল নিরপেক্ষ নিছক আনন্দের সামগ্রী 
বলে প্রচার করবার প্রবণতা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে কাব্যকে 
দেশকালপাত্রসাপেক্ষ হৃষ্টি হিসাবে দ্রেখার প্রবণতা_সামাজিক মনের 
অভিব্যক্তি--সামীজিক উৎপাদন-হিসাবে দেখাব প্রবণতা । বনু মনীষী, 
কবির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি?--এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং 
শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্রটি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। 

*নৃবিখ্যাত কোম্তে (১৭৮৯-১৮৫৭) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন-_ 
শিল্পের উদ্দেশ্ঠ, উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠ।র সংগ্রামে সাহায্য করা। 
( শিল্পও এক হাতিয়ার )। 

* মনীবী রাপকিনের (১৮১৯-১৯০* ) মতে-সমন্ত ললিত-কলাকে 
, £€৫108000 6০ 0182 1990016 21১0 01096 25 00911 0116 2170” (4808 
7917661101 [,6০0015 [৬) হতে হবে । তিনি মনে করেন_-£৮ 00006105 
30 ০8119015170 26016801018,.,,,৮ এবং 44150. 00125 006 68 
1:21016301068055 2170 11098119056 ৪10--669010 7179 19 15091012177 
0850 17150015000 109%615 1 6য%150176 10010810 200 01881010 
4166,)? 
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* উলিয়াম মরিস ( ১৮৩৪-৯৬), যদিও প্রথম ভীবনে--”া)6 301 
81176৩ 0£ 20 1000 085”--হতে চেয়েছেন, এবং যদিও দেশের দশের 
মজল করার ইচ্ছা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন এই বলে *৬/15 
9150010 [5006 0 520 0১০ 51001560. 5081820?- শেষ পর্যস্ত সেই 
বাকাদের সোজা করবার জন্যই সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেছেন । তার কাছে 
শিল্প--402075 69065551079 06115 105 11 121001.+ 

এন. জি. চেরনিশেভস্কি--“£১630)60০6 0২6186101০0 4১6 00 13521105* 
--নিবন্ধে (১৮৮৮) এ সম্পর্কে বিশেষ গ্রণিধানযোগ্য কথা লিখেছেন__ 
50০0 ভো০ট অ০০৮ 0: 056 80667001002 110100075 150151009] 19 
৪101)6 (0 9121610 2: £010 00৫ 12010801) 009 1615 20661 25 
02501006 71910) 16 ৮15 06017 15) 41015010000 0069 0010 52৮6 
& জ0110 01 206 2010 ০0100971006 01: 2 0101001 510116 16 006 117001 
81002 01105 1069. 0210 1006 ৪25০1 012 00690101) £--৬৬৪5 16 অ০010: 
0০ 009012 0010810 7 4৯ 0961233 (17106 1185 00 0161) 60 155০৮, 
€1$1217) 15 21 2110) 10101005611 006 006 2100 ০01 056 01069 0210 
10391:25 100050 02 109 520135 1012875 152603 210 10090 1700 106 28. 
8109 11 19618 (52150620. 1015110500171081 17755855--367) * আমাদের 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন--“আমোদ ভিন্ন অন্যলাভ যে কাব্যে নাই সে কাব্য 
সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।” তাই বলে বহ্িমচন্ত্র মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে দৃষ্টি 
সরিয়ে নেননি । স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন “সৌন্দর্য স্থষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ; 
অবশ্ব-_-«সৌন্দধ অর্থে কেবল বাহ্‌ প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দ্ধ নহে । সকল 
প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবেক।” বঙ্কিমের সিদ্ধাস্ত-_“কাব্যের উদ্দেস্ত, 
নীতিজ্ঞান নহে_কিস্ত নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য । 
কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্ট মনুষ্তের চিত্বোৎকর্ষ সাধন-চিত্তশুদ্িজনন | কবিরা 
জগতের শিক্ষাদাতা কিন্তু নীতিব্যাখার দ্বার! তাহারা শিক্ষা দেন না, 
কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন ন1। তাহার] সৌন্দধের চরমোৎকর্ষ জনের 
দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের কৃষ্টি: 
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কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্ত। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য শেষোক্টি মুখ্য উদ্দেশ্য ।” 
বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তে সত্য-শিব-হ্ুন্দরের সমন্বয় করার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা 
দেখ যায়। 

যনীষী টলস্টয়ের মস্তব্যেও সামাজিক উপযোগিতার কথা স্বীকার 
কর] হয়েছে--তিনি বলেন 4:19 13010) 25 006 7/16091017551019175 ৪৪5 
07০ 1002171129:90010 0: 50106 00590211009 1968. 0£ 0620৮ 01 00903 
10151001625 010০ 22501066108] 095 21101051909 99৮) 2. 68,006 117, 12101) 
108) 1209 09 1015 20255 ০0৫ 50160-00 21367165১16 13 206 0176 
ঢ0:000001013 01 [12851716 0115507 270 ৪৮০০ 81] 10 15 1706 
01695016300 10 15 2. 1198105 ০0: 0101078 2.01016 17001)) )0115176 
06100 605260)21 1 002 52106 2611176 2100. 110015210511912 101 08০ 
116 250 01:09£1955 60%72103 ০1192106016 10011001815 870 
1010002191৮ 


আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- প্রশ্নটির সুন্দর একটি ছোট উত্তর দিয়েছেন 
_হ্থট্ির ন্যায় সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেহ”। তবে সাহিত্যের প্রভাব 
সম্বম্ধে একেবারে উদ্দাশীন থাকতে পারেননি- লিখেছেন-- "সাহিত্যের 
প্রভাবে আমর] হৃদয়ের দ্বার] হাদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা 
হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ে জীবন ও স্বাস্থ্য সঞ্চার 
ইয়।***.-উদ্দেশ্ত না থাকিয়। সাহিত্যে এইরূপ সহম্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 
(সাহিত্যের উদ্দেশ্য )। তবে রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামেন নি?) আরো 
একটু এগিয়ে গেছেন। “মানবপ্রকাশ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন-_-“আমি 
তো বলি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করে তোলা... ১২৯৯)। 
সাহিত্যের প্রাণ প্রবন্ধে নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন--প্রকাশটাই হচ্ছে 
সাহিত্যের প্রথম সত্য কিন্তু এটেই কি শেষ সত্য? উত্তর দিয়েছেন-_ 
“সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্ছে 
ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মান্ষকে প্রকাশ” | তবে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ 
আনন্দবাদী এবং কলাকৈবল্যবাদী বলে তান-বিস্তাব়ের পরেই সমে ফিরে 
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এসেছেন--"সেই 'আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ব তখন এ প্রশ্নের 
কোনে অর্থই নেই যে আটের দ্বারা আমাদের কোনো হিতলাধন হয় 
কিনা” (সাহিত্যের পথে )। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশের বৃত্তিকে প্রয়োজন সাধনের 
বৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছেন বলেই দিদ্ধাস্ত করতে পেরেছেন-_“সেই 
স্প্ির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণন্বক্ূপের বিকাশে 
তা” অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পধাধ।” ( সৃষ্টি--সাহিত্যের 
পথে )। 

বেনিডেট্রো ক্রোচের দৃষ্টিতে 4১06 15 07535100) |  স্থতরাং সেখানে 
নীতি অনীতির কোন প্রশ্ন নেই, সত্য-মিথ্যারও কোন প্রশ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথ 
যেষন বলেছেন__-আনন্দই তাহার আদি, মধ্য, অস্ত-_আনন্ই তাহার 
কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্ত, ক্রোচের মতেও- _রবীন্দ্রনাথের 
অহ্ৃকরণে বল! যাকৃ--৪391:595101)-হ সির আদি-মধ্য-অন্ত। আসলে এই 
€0191255101)1517) কলা-কৈবল্যবাদেরই একট1 বড সমর্থক । 

কলা-কৈবল্যবাদীর অভাব কোনযুগ্সেই হয়নি-_বিংশ শতাবীতেও হয়নি 
কিন্ত প্রত্যেক যুগের মতো এধুগেও প্রতিবাদীর সংখ্য। বেশী ছাডা কম নয়। 
এইচ. জি. ওয়েলম্‌ মহাশয় বলেছেন--লেখকেরা নিজেদের সমশ্রেণীভুক্ত মনে 
করবেন_শিল্পীদের সঙ্গে নয় শিক্ষক-পুরোহিত-অবতারদের সঙ্গে (00 
চ10) 006: 210505) ০০ 10) 0102 0529010615) 03০ 70712505 2130. 036 
0:০০1১০৮* নাট্যকার বানাডশ মহাশয় তো পুরোদত্বর উদ্দেশ্তাবার্ধী। 
তার মতে- £86 101 &0065 5816 2062175 12)61:6]5 50050953 01 
20015555815.) মনে হতে পারে এ রলিকতা। কিন্তু গভীর হয়েও 
তিনি একই কথা বলেছেন--00০90 &ট 15 15৮6] 710900০6001 105 
071) 92106, [615 0009 019600]0 009 06 ৮0101 006 2001৮, 

সোমারসেট মম বলেছেন--“[,106]6 ৪5 [115 036 490000100. 
০৪1 006 086 90০610 10) 220 0015 15 0086 006 আ০01 0 215 10056 
72100860 05 15 £0103 200 1 00655 ৪:০ 000 £00৫১ 1619 
৪1161695$” “ফল” দিয়েই যখন বিচার, তখন কবির উদ্দেশ্টা নিশ্চয়ই *স্থফল' 
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ফলানো। এবার টি-এস এলিয়ট মহাশয়ের মন্তব্য দিয়ে আমরা এই 
ইতিহাসের উপসংহার করছি । ৮শু5 955 00060 2150. 056 85 01 
০11601570-গ্রন্থে কলা-কৈবল্যবাদ সমালোচনাগ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন 
মতবাদটি--%৪. 101558]617) 002. 2170. 10015. 8210560৮% অর্থাৎ 
মতবাদটিতে সত্য নেই এবং যত বড় গলা করে মতবাদটিকে প্রচার করা হয়, 
তত নিষ্ঠার সঙ্গে কার্ষতঃ মান] হয় না। 

এরিস্টটল থেকে আমরা অনেক দূরে সবে এসেছি কিন্তু দুরত্ব যতটা 
কালের দুরত্ব ততট1 সত্যের নয়। নানা মুনির নান] মতের ইতিহাস অনেক 
জায়গা! জুডেছে, সত্য, কিন্তু প্রশ্নের দার্শনিক মীমাংসার চেষ্টা যা? হয়েছে 
তা জডেো৷ করলে খুব অল্প জায়গাই জুড়বে। (প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যাপার এই 
রকম নয় কি?) দেখা গেছে-যারা “শৈল্পিক দৃটির' (8690200 201৮5) 
প্রকৃতি বলতে অলৌকিক বা নৈর্বক্তিক সৌন্দর্যের ধ্যানধারণা বুঝেছেন 
বা অহেতুক আনন্দ স্থ্টি বুঝেছেন তারাই কলা-কৈবল্যবাদের পক্ষ সমর্থন 
করেছেন, আর ধারা শৈল্পিক দৃষ্টিকে জীবনের রূপ স্যষ্টর চেষ্টারূপে দেখেছেন 
_নিরালগ্ প্রকাশ, নিধিষয় প্রকাশকে ধার? অসস্তভব বলে মনে করেছেন এবং 
বিষয়কে সমাজেরই বিষয় ছাড1 অন্ত কিছু মনে করতে পারেননি, তারাই 
শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার কথা ভুলতে পারেননি । এর! দেখেছেন 
__দাহিত্যের বিষয়বস্ত হচ্ছে মানবজীবন এবং জীবনের লঘু রূপবা গুরু রূপ 
যে বূপই প্রকাশ করবার চেষ্টা করা যাক, জীবনের রূপে নীতির স্পর্শ ন! 
থেকে পারে না, আর জীবনের বিচিত্র রূপ যেখানে অভিব্যক্ত সেখানে 
পরোক্ষতঃ জীবন-তত্বের শিক্ষাও পরিবেশিত । এই দেখার সঙ্গে এরিস্টটলের 
দেখার কোন পার্থক্য নেই। 

আমাদের দেশে অনেকটা মুক্ত মন নিয়েই-_প্রেরণ! ও উদ্দেশ্য আলোচনা 
কর] হয়েছে । নানা উদ্দেশ্তে লোক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারে--এ 
সত্যটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিতে ধরা ন] পড়ে যায়ান। যশ, অর্থলাভ, 
অমঙ্গলেন প্রতিবিধান, লোকশিক্ষা প্রভৃতি এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে 
লোক কাব্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হতে পারে । অকামের কোন ক্রিয়। নেই 
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সতরাং যেখানেই ক্রিয়া! বর্তমান, সেখানেই কামনাও বর্তমান। তবে কাবা 
রচনার মূলে যে নিগৃট় লৌকিক উদ্দেশ্ই থাক, কাব্য-রচনায়-প্রবৃত্ত কবির 
সম্মুখে উদ্দেন্ট একটিমাত্র--সে উদ্দেশ রস-স্থষ্টি। * [রসবাদ ছাড়াও অন্ঠান্ত 
মতবাদ আছে, তা থাক সত্বেও “রস” কথাটি প্রয়োগ করছি এই কারণে যে 
রসবাদই প্রধান মতবাদ, বহু প্রচলিত এবং বন্থজন প্রশংসিত মতবাদ। 
'বাক্যং রসাত্বকং কাব্যম” এই সংজ্ঞা সম্বক্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_বস্ততঃ 
কাব্যের সংজ্ঞা আর কিছুই হইতে পারে না।” ] একেই বলা যায় “শৈল্পিক 
উদ্দেস্টু” (2290১600 7010056) ॥ রস-স্থষ্টির বাইরে শিল্পীর কোন উদ্দেশ্ঠ 
নেই--এ কথাটা! শুনে আমাদের দেশের অনেক সমালোচক নাপিকাটাকে 
একটু কুঞ্চিত করেছেন; কারণ তাঁদের ধারণ! হয়েছে রস স্্টির সঙ্গে 
জীবনের অর্থাৎ জীবন-সমালোচনার (০116101570৫ 1166) কোন সম্পর্ক নেই 
রসের মধ্যে রপের অর্থাৎ কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এমন সব কথা 
উঠেছে-_'কবি কাব্যস্থষ্টিই করেন, রসস্থট্টি কাব্যের মুখ্য প্রয়োজন নয়”... 
১১০০ “রস একটি নিবিশেষ পদার্থ, কিন্তু কাব্য প্রেরণা এতই বিশিষ্ট ও 
সুনির্দিষ্ট যে, তাহা প্রত্যেক কাব্যে একটি নিজস্ব ও বিলক্ষণ রূপ জইয়' 
স্থপরিস্ফুট হইয়া উঠে” ( সাহিত্য-বিচার )। রসবাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি 
যিনি করেছেন তিনি বুঝতে পেরেছেন জীবনকে বাদ দিয়ে রসনিষ্পত্তি 
সম্ভব নয় এবং রস বলতে সাধারণভাবে '86900200 01685116; বুঝায় । 
যে পর্যন্ত কাব্যের উদ্দেশ্যের ঘরে-_-“শৈন্পিক আনন্দ বিরাজ করবে সে 
পর্যন্ত ঘসবাদের মাত্র নেই। রস তো নিরালম্ব কোন ব্যাপার নয়! 
“বিভাব-অশ্ুভাব-বযভিচারিযোগাৎ রসনিষ্পত্তি' এই স্থৃত্রটি চোখের উপরে 
থাকতে কেন যে রসের জীবন-নিরপেক্ষতার অভিযোগ উঠে বুঝতে পারা 
যায় না। সাহিত্য জীবন-সমালোচনা_-এ কথার অর্থ নিশ্চয় এ নয় যে 
সাহিত্য জীবন-সমালোচনার প্রবন্ধ ; সাহিত্য এই অর্থেই জীবন সমালোচন' 
যেসাহিত্যে জীবনের রূপের মাঝ দিয়েই জীবনসত্যকে ব্যক্ত করা হয়। 
জীবনের বপই বড় কথা । তবে জীবনের এলোমেলো রূপ নয়-__রসকেন্দ্রে- 
গ্রথধিত জীবনের বূপই সবচেয়ে বড় কথা। রসবাদ এর কমবা এরবেশী 
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কিছু বলেনি । জীবনকে “রূপ? দিতে গেলে, দেশকাল-অবস্থায়--অবস্থিত 
ব্যক্তি-জীবনের, দেহ-যন-আত্মার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাঝ দিয়ে যে রূপ ব্যক্ত 
হয়, সেই রূপকেই প্রকাশ করতে হবে। বিভাব-অন্ুভাব-ব্যভিচারি 
সংযোগাৎ রসনিষ্পতিঃ--হ্ত্রে এই কথাই স্ুত্রাকারে বলা হয়েছে। বড় 
রকমের জীবনের রূপ সৃষ্টি না করতে পারলে বড় রসও ষে সৃষ্টি কর] যায় 
না-এ কথাটা তলিয়ে দেখতে হবে। স্ৃতরাং সাহিত্যের উদ্দেশ 
বসস্থ্টি-_-86301১00 01685816” হট, এ কথা বল্লে--সাহিত্যের জীবন- 
সমালোচকের মধাদা ক্ষুন্ন কর] হয় না, বা “বপ-কল্পনা”-রূপ দেহটিকেও 
অস্বীকার করা হয় না। কারণ দেহ ছাড়া দেহীর প্রকাশ 
সম্ভব নয়। 


উপসংহারে এ কথ! আমরা বলতে পারি--সাহিত্য-শিল্লের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, 
এত যে বাদবিসংবাদ ঘটেছে তার কারণ-_প্রথমতঃ মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্বের 
ভেদ বুঝতে না পার]; ছিতীয়তঃ মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্তের মধ্যে কোন একটিকে 
“একমাত্র” করে তোলা, তৃতীয়ত: আনন্দকে প্রয়োজন-নিরপেক্ষ নৈর্যক্তিক 
তত্ব হিসাবে দেখা, চতুর্থতঃ “জীবনের রূপ? বলতে কি বুঝায় তা” ভাল করে 
না] বুঝতে পারা--জীবনের রূপ যে জীবন-তত্বেরই র্লপাশ্র্ী প্রকাশ-__নীতি- 
নিয়ন্ত্রিত রূপ-_এই সত্যটা উপলব্ধি না করা । পঞ্চমতঃ- _শিল্লের রূপ (010) ) 
ও বিষয় (০0206900) সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা । যষ্ঠত:- শিল্পকে সামাজিক 
ব্যক্তি মানসের হ্ট্ি-গোট] জীবনযাপনেরই অন্ততম অংশ হিসাবে' 
না দেখা। 

সমস্যাটি আসলে, “0:22 এবং 1092৮50৮-এর পারস্পরিক সম্পর্কের 
অন্পষ্ট ধারণ! থেকেই দেখা দিয়েছে । একদলের ভূল এই যে, তারা মনে 
করেন বিষয় (00220) না হলেও চলে অর্থাৎ প্রকাশটাই বড় কথা-- 
প্রকাশই কবিত্ব। এর! তৃলে যান যে, প্রকাশ বিষয়েরই প্রকাশ এবং প্রকাশের 
সার্থকতা ততটুকুই যতটুকু সে বিষয়কে প্রকাশ করেছে। এদের কাছে গ্রাকাশ 
বিষয়নিরপেক্ষ একটা নের্যক্তিক তত্ব হয়ে দাড়ায় । অন্যদলের তুল এই যে তীর 
মনে করেন-প্রকাশ না হলেও চলে--আসল এবং বড় কথ'--প্রকাশের 


২৫২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


বিষয়বস্ত । যত বস্তুর গুরুত্ব তত রচনার মূল্য । এর! ভূলে যান-_সাহিত্য 
তত্ব-সংগ্রহ বা তত্বমীমাংসা নয়, সাহিত্য সত্যের তব্বরূপ নয়-_সাহিত্য 
সত্যের রসরূপ ৷ 


আর একট কথ! এবং মনে করি মনে করে রাখার মতই কথাঁ_সাহিত্য- 
শিল্পে “বিষয়বস্ত” ( 001002190) কোন সিদ্ধ বস্ত নয়, এ “বিষয়বন্ত, প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠে। এই হিসাবে বিষয়বস্তকে অরূপ বলা যেতে পারে। শিল্পে 
কোন “বিষয় নেই আছে শুধু “রূপ'-_ক্রোচের কথাটা এই হিসাবে সত্য। 
কবি-কল্লিত কাহিনী কথা ছেড়েই দেওয়া যাক | যেখানে পুরাণ বা ইতিহাস 
বা কিংবাদস্তী কাহিনী সরবরাহ করে, সেখানেও কাহিনীর কাঠামো 
আপাততঃ এক বটে, কিন্তু তাই বলে “বিষয়বস্ত'--এক নয়। কারণ 
শিল্পীর আত্মসংস্কৃতির সঙ্গে মিশে কাহিনী যে 'বিশেষ রূপ" পায় 
পরিস্থিতি-কল্পনায় চরিত্র-কল্পনায়, ভাবাভিব্যক্তিতে--ভাবনার এশ্বধে, 
প্রকাশ যে বিশিষ্টতা লাভ করে, সেই বিশেষ রূপটি, সেই বিশিষ্কতা 
“বিষয়বস্তর” আসল ম্বূপ। কবি যে পরিমাণে বিষয়কে বিশিষ্ট বপ 
দেন সেই পরিমাণেই বিষয় ব্যক্ত হয়_এই হিসাবে প্রকাশ- বিষয়ের 
অভিব্যক্তি । যত বেশী প্রকাশ তত বিষয়ের অভিব্যক্তি। মোট কথা 
একদৃষ্টিতে যা, প্রকাশ অন্য দৃষ্টিতে তা'ই বিষয়ের অভিব্যক্তি-_40020965 
06 10802 5 0010)? বিশ্বের উপর যে কবির বদয়ের অধিকার" 
যত গভীর সেই কবির কাব্য তত গভীর--বিষয়বস্ত তত বড। 
এই দিক থেকে দেখলে দেখা যায়-__যাকে বল যায় বড 40: বড 
আনন্দ, তাকেই বলা যায়-বড বিষয়, আর বড বিষয় অর্থ--জীবনের 
গভীর বূপ-_যে রূপে জীবন, তার বৈষয়িক-_-নতিক-আধ্যাজ্মিক-বাসনাময় 
সত্তার সমগ্রতা নিয়ে ফুটে উঠে_-“প্রেয় ও শ্রেয় কামনার তীব্র ছন্দের 
মাঝ দিয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রেয়োবোধ__সত্য-শিব বোধেরই নামান্তর | 
স্থতরাং এ কথা অবশ্যই বল! যেতে পারে-_“সত্য-শিব' চেতনাতেই যখন 
শ্রেয়োবোধ প্রতিষ্টিত এবং শ্রেয়োবোধ-নিরপেক্ষভাবে জীবনের গভীর রূপ 
স্ষ্্ি যখন সম্ভব নয়--তখন সতা ও শিবকে উপেক্ষা করে জীবনের গভীর রূপ-- 


সাহিত্যতত্ ২৫৩ 


4868 ৪ বা মৌনর্ঘ সৃতি করা সম্ভব নয়। অতএব সাহিত্যের উদ্দে 
আনন দান করা-- 

এ কথা বল্পে--সঙে সঙ্গে এ কথাও পরোক্ষভাবে বলা! হ্য়--সাহিত্য জীবন 
সমালোচনা! করবে_+জীবন সত্যকে প্রকাশ করবে। এরিস্টটল এ সত্যটিকে 
ভালভাবেই উপন্্ধি করেছিলেন বলেই লিখতে গেরেছেন--410 ০0060- 
09008 1 090 800 0600861565 1810006 210 100008 রসম্বাদন, 


করার মাঝ দিয়েই যে শিক্ষা হয়-_এই মূল কথাটা তুলে থাকার জন্যই এত কথা 
কাটাকাটি হয়েছে। 


শৈল্লিক সৌন্দর্য ও আনন্দ 
(ক) ণৈক্সিক জৌন্দ্য (46500606862 ) 


শিল্পের উদ্দেশ্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করা নয়-+অর্থাৎ লোকশিক্ষা দেওয়া 
নয়--নীতিশিক্ষা দেওয়া নয়-সমাজকে এগিয়ে নেবার বা পিছিয়ে দেবার 
হাতিয়ার নয়--এ কথা ধার] ম্বীকার করেছেন তীরা 'প্রয়োজনবাদে”র 
(090103০) শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছেন বটে, কিন্ত মকলেই এক শিবিরে 
মিলিত হতে পারেননি । সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে অগ্রাধিকার কাকে 
দেওয়! হবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ 
'উদ্বেখ্ের আসনে বসিয়েছেন-__“সৌন্দর্ষধকে) কেউ কেউ বসিয়েছেন 
আনন্দকে | 

আমর! দেখেছি এবং বিসংবার্দিত হলেও একথা সত্য--এরিস্টটল খুব 
শ্ঘটা করে সৌন্দর্য বা আনন্দ কোনটিকেই উদ্দেশ্তের আপনে বসাতে চেষ্টা 
করেননি । সৌনর্ধ ও আনন্দ তার কাছে, শিল্পের ব1 প্রকাশের আমুসঙ্দিক 
তবে অব্যডিচারী ফল। লৌনর্য রূপের পারিপাট্য আর আনন্দ বূপের-রদ-- 
এক কথায় সমগ্র স্থষ্টির সন্তোগ থেকে উপজাত সামাজিক চিত্বের আহ্লাদ । 
শিল্পের উদ্দেন্ঠ সৌনর্য-স্ষ্টি না আনন্দ-হষ্টি--এভাবে কেউ এরিস্টটলের কাছে 
প্রশ্ন করলে এরিস্টটল নিশ্চয়ই বলতেন-_-শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য 19206০61072, 
এ পৌছানো ) 4010) যতই 61:50 হয় ততই তা*তে সৌন্দর্য ফুটে উঠে 
"আর তা 000000180) করে সামাজিকদের চিত্তে তত আনন্দ জন্মে। 
গ্রকাশসৌন্দর্য এবং আনন্দ পরম্পরনিরপেক্ষ বিষয় নয়। সৌন্দর্য ও 
আনন্দ প্রকাশেরই মূ্য। স্থপ্রসিদ্ধ ভাষ্বুকার বুচার মহাশয় এ বথায় সায় 
দিতে পারেননি ; তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন (06 0001 706 481৮ 
"অধ্যায় ) যে এরিস্টটলের মতে, শিল্পের উদ্দেশ্য-_-আনমা দেওয়া এবং 'এই মত 
সার শিল্পদর্শনের স্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না) কারণ--দর্শনাম্ুসারে কোন বস্তুর 
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উদ্দেশ্ঠ বস্তর নিজের মধ্যেই নিহিত থাকবে (36 50. 06 ৪ 0160 ?ও 
17015616196 1 00৪6 ০৮16০1) এবং তদন্ুসারে শিল্পের উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত 
সম্পূর্ণ বা বন্দর দূপ (60170) | তাই বুচার লিখেছেন--%20201:01728 60 115 
£106151 0136015 0£ 89510026010 89 ৪. 10181801701 4১015 620. 80156 
1০ 02 00 08515 ০১1০০০৮০220 ০ 16521151080) 51005 1 
50150160610 8৮৫ 20 0681176 আ10 08015018185) 50019 953 
29665 20 100510) 155 29500065 ৪. 5001201%0 220 00251900611 
৪: ০615210 015852105015 21200010065 15 10616 ৪. 001081 
07208010002) 0010. ০1101) 00612 21002215 00 06 100 ৫50916.১, 
(২০৯ পৃষ্ঠ]) | আমার মনে হয়-__এরিস্টটলের মধ্যে এমন কোন শ্বতোবিরোধ 
নেই। অন্ততঃ “পোয়েটিকৃস” গ্রন্থের কোন উক্তি দিয়ে তা? প্রমাণ করা চলে 
না। বরং উল্টোটাই প্রমাণ করা যায়। প্রথমতঃ দেখা যায়--এরিস্টটল 
হষ্টির প্রেরণা হিসাবে যে ছুটে বৃত্তিকে (10550000 0£ 17716096004 
10501006001 13211001)5 2120. 11750002) নির্দেশে করেছেন, তা'তে 
দেখা যায়-- প্রকাশের প্রবৃত্তি এবং সেই প্রকাশকে স্বন্দর করবার প্রবৃত্তি 
ছুয়ে মিলে শিল্পের স্টটি। এখানে আনন্দ দেওয়ার কোন কথাই তিনি 
তোলেননি। 

তারপর, প্রকাশ প্রবণতা এবং প্রকাশকে স্থচার করবার প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই 
ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি, আর সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হলে শিল্পী আনন্দলাভ করে 
থাকেন। স্থতরাং আমাদের সতর্ক করতে বুচার যে লিখেছেন-_“স৩ 1009 
০০ ০2160011766 006 00 1020016 006 19651: 1068. 0880 006 2105 
৮01] 00০61 0: 1315 02 20005127176, 0020 015০ 10210 980- 
90001) 18101) 006 51580%৩ 206 80010515101 17111 0) 612] 0: 
1349 2:৮-এই উক্তি সম্পর্কেও সতর্ক করবার কিছু আছে। কোনো স্ট্টিই 
সর্বাংশে ব্যক্তির বা সর্বাধশে সমাজের নয়_-এ কথাটা যেমন মনে রাখতে হবে, 
তেমনি এ কথাটাও ভূলে গেলে চলবে না_-এরিস্টটল সষ্টির প্রেরণা আলোচন। 
প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজের প্রকাশ প্রবৃত্তির উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন, দশের 
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আনন্দ বিধান করার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তির কোন উল্লেখ করেননি । কবি এজন 
কবি ন'ন যে তিনি দশের মনে আনন্দ দেন--কবি কবি, যেহেতু তিনি 
প্রকাশ করেন [3৫ 192 7906 10202052176 100109665 200 1290 
136 11010665 216 2০007*--সৌন্দ্য ও আনন স্থষ্টিরই আনুষঙ্গিক ফল। 
সৌন্দর্য বা আনন্দ শিল্পের উদ্দেশ্ট এমন কথা পোয়েটিক্স গ্রন্থে কোন স্থলেই' 
খুব স্থুম্পষ্টাকারে বলা হয়নি। বরং এই কথাই বলা হয়েছে-ষে 
কবির আসল কাজ তার কাব্যকে স্থন্দররূপে প্রকাশ করা রূপে সুন্দর এবং 
রসে প্রাথবান করে তোলা । যেমন, ট্র্যাজেডির গঠন আলোচন। প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন--“1000102105 2130 0106 216 08০ 2200 ০06 ৪. 08505 
2100 032 2100 15 0132 ০1716 0:10)৫ ০0৫ 911-_কবির মুখ্য কর্ম_নিমিতি__ 
আদর্শ বৃত্ত গঠন। এই বৃত্ত-গঠন প্রসঙ্গেই সৌন্দর্যের কথা এসেছে । এরিস্টটল 
দেখ'তে চেয়েছেন_-সজীব দেহের সৌন্দ্যই হোক বা যে কোন অংশ সংযোগে- 
গঠিত অংশীর সৌনর্ধই হোক-_অঙ্গ-বিন্যাসের স্থষমা (81 010611% 217:21756- 
10186 06 0810) ছাড়াও একটা আয়তনও (039871686) চাই | কারণ-_ 
4১92. 061961509 0) 10981010006 ৪150 01:06.» অতিশ্ুক্ষ্ের বা অতি 
বৃহতের আর যাই থাক সৌন্দর্য নেই। বুত্তের সৌন্দধ সম্পর্কেও এই কথা 
প্রযোজ্য ৷ বৃত্তে ঘটনার স্থ-বিন্তাস তো থাকবেই--সঙ্গে সঙ্গে থাকবে বিস্তার 
--যাঁ? শ্বতি অনায়াসেই ধারণ করতে পারবে | তারপর ভাব ও রসের বিষয়েও 
এরিস্টটল- রূপের সম্পূর্ণতার--“6৪০চকে 1061817061760” করবার কথাই 
বার বার বলেছেন । কি করলে রস জমবে-_রস নিম্পভিতে ব্যাঘাত ঘটবে 
না__সেই সব দিকেই শিল্পীকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে ঝলেছেন। ট্র্যাজেডি যখন 
40005008510 0£ 26০০৮, হয়, তখনই তার সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠতা। এই 
০5০০ সষ্টি করাই কবির আসল কাজ । যে রসের রচন1, ঘটনাকে সেই রসে 
রসান্বিত করে তুলতে হবে। কারণ বসান্বিত না হলে আনন্দ দেবে কি করে? 
প্রত্যেক স্থষ্টিরই বিশেষ বিশেষ রস। যেমন, ট্র্যাজেডির বিশেষ রস--ণ০16 
81) £০৪:--ভাব থেকে জন্মে | স্থতরাং ট্র্যাজেডির .ঘটনায়---“0815 0081100 
1201150 102 10010025590. 
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এই 22৪০৮-এর প্রসঙ্গেই এসেছে--91685815+এর কথা । শিল্প ষ্টি 
যখন সামাজিক ব্যক্তির স্থষ্টি তখন সামাজিকের কাছে তার আবেদন-_ 
আদর-অনাদর অবশ্ত্ভাবী । শিল্পী অ্গুকরণ করেন, অন্রুত বা শিল্পিত বন্ধ 
দেখে সামাজিকরা আনন্দলাভ করেন। এই হিসাবে শিল্পীর স্যটি আনন্দ 
দান করে। এই আনন্দদান “'অপৃথগযত্বুনিরর্ত্য ব্যাপার। যা” হোক 
কবির! আনন্দ দেবেন-_-এইরূপ বিধিবাক্য পোয়েটিক্সে খুব সামান্ধই 
আছে। '21525816,-কথাটার উল্লেখ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পাওয়া! যাচ্ছে 
এইভাবে 701) 01685015) 110০৮], 0122০০, 01015241910 016 
0:9০ 05815 015250:6” ? চতুর্দশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যাচ্ছে এইভাবে ৪ 
10036 1906 061709170 0118.£05 205 2100. ০৮০15 10100 01 0168.9016, 
000 0215 009 13100 15 01061: 00 10. 150 3106 0০ 01685016 
ড13101) 002 0০9০6 5150010 92:20:09. 15 01820 71101) 002063 1010 
210 2100 621 00100061) 1100199610105 1015 106120 6080 0215 
00081165 170056 192 11001655560 0001. 06 11)01061)5” এবং ষডবিংশ 
পরিচ্ছেদে নাটক ও মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বল! 
হয়েছে_-নাটকে মহাকাব্যের উপাদ।ন ছাড়াও গীত ও দৃশ্য ছুটে উপাদান 
বেশী আছে--“৪100 00652 70100000 036 1030950 110 ০% 016989019” ) 
নাটকের অল্পপরিসরে--৮110555 ০0. 10015551010 বেশী এবং 
001609০1006 276 26091101605 2100. 11613110270 1117165 : 
1017 00০ ০010915080909 ৪9০০০ 15 17016 01625019012 01221 
0136 17101) 15 501580 ০0৬০. ৪ 1016 01006 21)0 5০ 11005” 
প্রথমটির তাৎপর্য এই যে শিল্প থেকে আনন্দ পায়! যায়। দ্বিতীয়টি 
থেকে--কবি আনন্দ দিয়ে থাকেন- এমন কথা পাওয়া যায় । শেষোক্তটিতে 
সংকীর্ণ পরিসরে উদ্দেশ্তলাভের (6750) কথা! আছে এবং সেই উদ্দেশ্ 
হচ্ছে সংহত সংবেদনা জনিত আনন্দ । “আনন্দদান করা যে শিল্পের 
অন্যতম উদ্দেশ্ট এ কথা অস্বীকার করার কোন হেতু নাই, কিন্ত এ আনন্দ- 
দানকেই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্ত বলে প্রচার করলে এবং ললিতকলার উদ্দেশ্য 

পোয়েটিক্‌স--১৭ 
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আননদান--এই সিদ্ধাত্তকে এরিস্টটলের প্রধান বা একমাত্র মত হিসাবে 
ঘোষণা করলে--দত্যের অপলাপ করা হয়। “পোয়েটিক্‌স, পাঠ করতে 
করতে এই কথাই বারবার এবং বেশী করে মনে হয় ষে--এরিস্টটল রূপ ও 
রস সৃষ্টির “৪2৪০৮-এর গণ্ডীর মধ্যেই শিল্পীর মুখ্য উদ্দেস্তকে বেধে দিয়েছেন 
এবং তার মতে--রূপকে নিখুত বা সুন্দর এবং রসকে স্থুনিষ্পয্ন করতে 
পারলেই শিল্পীর দায়িত্ব শেষ। তবে, সামাজিকের সৌন্দর্বোধের নিকষ 
পাষাণে রূপের মূল্য পরীক্ষা হয় এবং আনন্দ-বোধের দ্বারা রসের মূল্য 
পরীক্ষা! হয়, তাই সৌন্দর্য এবং আনন্দকে গৌণ উদ্দেশ্য বলে গণ্য কর! যেতে 
পারে। এরিস্টটলের কাছে সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্ট-_ সুন্দর স্থ্টি__সৌনদর্য-আনন্। 
সুষ্টির আবেদন-মূল্য। 

যাহোক, এ বিষয়ে, আমরা এরিস্টটলকে নির্দিষ্ট কোন শিবিরে একাস্ত- 
ভাবে আবদ্ধ করতে পারিনে । তবে একথা জোর করেই বল! যেতে পারে 
যে এরিস্টটলের আলোচনায় শিল্পরসিকের দৃষ্টিভঙগীই প্রাধান্থলাভ করেছে। 
এরিস্টটলের দৃষ্টি প্রুতিস্থের দৃষ্টি । 

শিল্পীর উদ্দেশ্য সৌন্দ্যস্থ্টি না আননহ্ষ্টি এ প্রশ্ন অনেকবার এবং 
অনেকের মনেই জেগেছে । মুনিরা তাদের মতও জানিয়েছেন। তবে ফল 
মন্তব্যের পর মন্তব্য আর মীমাংসা অস্থির দিগন্ত রেখা। বল বাহুল্য, 
কেহ বলেন--“সৌন্দর্ষ*, কেহ বলেন “আনন্দ'?। কিন্তু বলার পরেই আবার 
উপস্থিত--নতুন সমস্যাঁ-সৌন্র্য ও আনন্দের ম্বরূপ নিয়ে বাদ-বিসংবাদ। 
“পান্রাধার তৈল না, তৈলাধার পাত্রের মত এখানেও এমন কথা উঠেছে-_ 
সৌন্দর্য উপলব্ধি করার ফঙ্লেই লোক আনন্দ লাভ করে, না যা আনন্দ দেয় 
তাকেই লোকে স্ন্দর বলে থাকে। একের মতে-_সৌন্দর্বোধ মৌলিক 
- আনন্দের পূর্বভাবী। অন্ভের মতে--আনন্দবোধ মৌলিক-_সৌনর্বোধ 
পরভাবী। এ তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি। সৌন্দর্ধতত্ব নিয়ে অনেক 
আলোচন! হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্যের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বা ধারণায় আজও 
পৌছানে। সম্ভব হয়নি। সৌন্দ্ধতত্ব নিয়ে বত আলোচন। হয়েছে তাদের 
মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে--(১) সৌন্দর্য  695৫7১০৩ (২) 
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সৌন্দর্য» সৌষম্য (1612607 ) (৩) সৌন্দর্য "কারণ (০৪956) (৪) সৌনর্য - 
ফল (686০)। প্রথম মতে-যাতে সৌন্দর্য থাকে তাই স্থন্বর--(প্লেটোর 
উত্ভি-_]£ 217505106 15 66206060] 10 15 062060] 10100 00501 
1685012 03210 0296 16 08176510506 8501066 ৮৪৪০--( ফেইডে1)) 
ছ্িতীয় মতে-_সৌন্দর্য হচ্ছে বূপ-স্থযমা (31801502176 1010” ক্লাইভ 
বেল--“আর্ট” ১৯১৩)--বিশেষ ধরনের রম্যক়প- কল্পন1। তৃতীয় মতে 
সৌন্দর্য হচ্ছে রসাম্বাদনের কারণ (6৪2০ 15 0১96 7101) 10056546106 
86020101000") চতুর্থ মতে--সৌনর্ধ হচ্ছে__ প্রতিভার হৃষ্টি। 
সৌনর্ধের সংজ্ঞা ঠিক ন' থাকায় অর্থাৎ গোডায় গলদ থাকায়-_“সৌন্দর্য সৃষ্টি 
কর] কবির উদ্দেশ্য এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য নিজেই গণ্ডগোল বেধেছে। 
কবি যে সৌন্দর্য স্থষ্টি করেন তার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দুই দলের 
কাছ থেকে ছুভাবে পাওয়া যায়। একদলকে বলা যায়__প্লেটো-অনুবর্তা 
অন্যদলকে--এরিস্টটল-অন্তবর্তী। প্লেটো! অঙ্ুবর্তীর1 “সৌন্দ্যকে ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ অর্থাৎ নৈব্যক্তিক সত্তা (9501066 ) বূপে গণ্য করেন। নব্য- 
প্লেটোব।দী প্রটিনাসের মতো কেউ কেউ এই নৈব্যক্তিক সত্তাকে ভগবানের 
এশ্বর্ষের সঙ্গে এক করে দেখেছেন--সৌন্দর্ধ এদের কাছে-_-"206 10678515 
0106 5131101776 011015 00:06) 20728161706 17216 2150. 11011175 0176 
€০150 1)00790 500] 06৫ 501067”--'তমেব ভাত্তমন্ুভাতি সর্বমূ। 
যাতে যে পরিমাণ পরম সুন্দরের অনুভা ব্যক্ত সেই পরিমাণেই সেই বস্তব 
স্থন্দর | যোগীর! যে সত্য-শিব-স্ুন্দরকে ধ্যানে জানেন কবিরাই তাকে 
“নেশার নয়নে” দেখে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে_কবির। পরম হন্দরের 
দূত, হ্ন্দরের সেবক ও প্রচারক । যারা এতখানি অদ্বৈত পর্যায়ে পৌছতে 
অনিচ্ছুক--সৌন্দ্য-সত্তা ও ভগবৎ সত্বা এক করে দেখতে চাননি, তার] 
সৌনার্কে 468. 0£812501066 09৪4”_-বলে মনে করেন । এদের কাছে 
যে রূপ-কল্পনায় এ পরা সৌন্দর্যের আদর্শ বেশী মাত্রায় অভিব্যক্ত তা বেশী 
স্ন্দর। সৌনর্ধের উপলব্ধি নির্ভর করে 17)081000-এর উপর | বেনিভেটো 
ক্রোচে এই মতের প্রধান পাণ্ডা। তার কাছে শিল্পের উদ্দেশ্-- 
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€%5:655107 | আর 6%01655107 মানেই ৮6200? যে অনুপাতে 
রূপায়ণ সেই অনুপাতে সৌন্ধর্য। সৌন্দর্য শেষ পধন্ত নির্ভর করে-_ 
117001056 2080106515659  0£  100841520079+-এর উপর | সৌনরধের 
পরা-আদর্শের মর্জ দৃষ্টি দিয়েই সৌন্দর্ধ বিচার করতে হবে। অন্য পথ নেই। 
এরিস্টটলের মতে--সৌনর্ষের আদর্শের কোন সুন্রবস্ত-নিরপেক্ষ 50180 
(9120 নেই। শৌন্দর্য মানেই সুন্দর রূপের ধর্ম এবং সেই ধর্ম £-- 
13821100125 বা 0:61 850010665 062010515659 (76120115515 )। 
ক্রোচের “লৌন্দর্ষ” সম্পূর্ণ মর্মগ্রাহ্থ; এরিস্টটলের “সৌন্দর্য, অনেকটা 
প্ধর্ম”-গ্রান্থ। 

মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক- শিল্পে স্বন্দর-অস্নদরের প্রশ্ন । লৌকিক 
দৃষ্টির হুন্দর-অহথন্দর এবং শৈল্পিক দৃষ্টির সুন্দর-অস্থন্দর এক নয় অর্থাৎ লৌকিক 
দৃষ্টির এবং শৈল্পিক দৃষ্টিতে হুন্দর-অন্তন্দর নির্ধারণের মান এক নয়--এ 
ধারণাটি অস্ফুটাকারে এরিস্টটলের পোয়েটিকসে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। 
শৈল্পিক দৃষ্টিতে স্ুন্বর-অস্থন্দর নির্ধারণের একমাত্র মান-_-“প্রকাশ"। 
(৪39:695100 ) লৌকিক দৃষ্টিতে যা কুৎসিত, শিল্পে স্বপ্রকাশিত করতে 
পারলে তাই স্ন্দর হয়ে উঠে-এ কথা এরিস্টটল জানতেন। তিনি 
লিখেছেন--৬/০ 138৬০ 8৮10219০201 015 1) 016 965 ০: 
65092116506, 03900 10101) 10) 006100561553 ০. ৮16ভা আ/10) 
08175) সাও 061181)0 00 ০0005100196 1721) 0:000০60 10) 10115100 
50]11 : 50০1) 25 ৮56 107) ০৫ 0136:17509 181)0910 210110915 
250 0520. 00169” ( ৪র্থ-_১৫ পৃঃ) অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে যেসব বস্ত 
দেখে আমাদের মধ্যে জুগুপ্ল! জাগে, শিল্পে সেই সব বস্তকে--( অতি কাকার 
গ্রাণী--মুতরদেহ'' ) অতি যথাযথরূপে প্রকাশিত দেখে আমরা আনন্দিত 
হ্ই। 

লৌকিকে যা' দ্ৃ্য, শিল্পে তাই রম্য হয়ে উঠেছে একটি মাত্র গুণে অর্থাৎ 
প্রকাশের গুণেঅতি যথাষথরূপে উপস্থিত হওয়ার গুণে। এরিস্টটল ষেন 
বলতে চাঁন-আতি যথাযথ উপস্থাপনার অর্থাৎ প্রকাশের মধ্যেই শিল্ের 
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রম্যত্ব নিহিত-__যত প্রকাশ তত রম্যতা। লৌকিকে কুৎসিত যত কুৎসিত 
হয় তত সে আমাদের ঘ্বণার বস্ত হয়ে উঠে আর শিল্পে কুংদিত ধত যথাধথ 
কুৎসিত হয় ততই সে হ্থন্দর বলে সমাদৃত হয়। শিল্পে শয়তান যখন 
শয়তান না হয়ে ভগবান হয়ে ধ্রাড়ায় তখনই সে কুৎসিত হয় আর যত সে 
শয়তান হয়ে উঠে__শয়তানিতে দিদ্ধপুরুষ হয়, ততই পে স্বন্দর শয়তান 
হয়। লৌকিক জগতে শয়তানের সঙ্গে আমরা যখন আচরণ করি তখন 
্যায়-অন্যায় বোধই আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, আর শিল্পের জগতে 
_-সাধু-শপ্নতানের এক মাপকাঠি--কতখানি সে চরিত্র হিসাবে প্রকাশিত 
হয়েছে সেইটেই একমাত্র বিচার্য। শিল্ে রামও হন্দর রাবণও হুন্দর--রাম 
রাম হিনাবে সুন্দর, রাবণ রাবণ হিসাবে জুন্বর | 


এখানেই জটিল একটি সমস্যা দেখ! দিয়াছে__কলাকৈবল্যবাদীরা এগিয়ে 
এসে বলেন-_শিল্লে প্রকাশই একমাত্র কথ!, য।” প্রকাশিত তা"ই সুন্দর | 
সত্যের বা শিবের সঙ্গে সুন্দরের কোন বাধ্যবাধকতা বা মুখাপেক্ষিতা নেই। 
সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অগ্থায়, শ্লীল-অশ্লীল-_শৈল্পিক পৌন্দর্য-বিচারে অনাবশ্যক | 
কবির সৃষ্টি সমাজের যত অমঙ্গলই করুক, আর যত যিথ্যার ভিত্তির উপর তা; 
গডে উঠুক, প্রকাশ হিসাবে তা? যদি সুন্দর হয় তা'হলেই তা? সার্থক। 
মোটকথা প্রকাশই কবিত্ব এবং প্রকাশেই সৌন্দর্য । এই যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে 
প্রয়োগ করলে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্ধ হয়ে দাড়ায় যে শিল্পের সৌন্দর্যে সতা- 
শিবের কোন অংশ নেই--'সৌন্দর্ধ সত্য-শিব-নিরপেক্ষ প্রকাশ-মহিমা 
প্রকাশেই শিল্পের চরম সার্থকতা । সাহিত্যে যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক শয়তান- 
চরিত্র রয়েছে তারা লৌকিক হিসাবে অন্ুন্দর হলেও শৈল্পিক দৃষ্টিতে 
অবশ্যই ুন্বর। হ্বন্দর সাধু-চরিত্র স্ষ্টিতে কবির যত কবিখ্যাতি, স্ন্দর 
শয়তান-চরিত্র স্থষ্টিতেও কবির তত কবিত্বশক্তি। মোটকথা, কাব্যের মহত্ব 
তার মহৎ বিষয়সাপেক্ষ নয়-- মহৎ উদ্দেঙ্য সাপেক্ষ নয়। কাব্যের মহত্ব 
প্রকাশ মহিমায়। 

কলাকৈবল্যবাদীর উক্ত যুক্তিকে আপাতদৃষ্টতেখুবই খাটি বলে মনে হয়। 
-_মনে হয়, সত্যই ত'$ যখন 'প্রকাশই কবিত্ব' তখন কবিত্বের ছোটত্ব বড়ত্ 
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যাচাই করতে প্রকাশের পরিশ্ফুটতা” ছাড়া আর কিছুই হিসাব করবার 
প্রয়োজন নেই । শিল্পী ছোট বা বড়--এ বিচারে ব্যক্ত বিষয়ের গভীরতা 
ও গান্ভীধের প্রশ্ন টেনে আন অবাস্তব) যা 4০০৭ ৪:0০ তা'ই 4£:5£ 
৪101 শিল্পে ৫০০৭ এবং £6৪:-এর অর্থে কোন পার্থক্য নেই । "রামায়ণে র 
মত 'রাবণায়ণ'ও সার্থক মহাকাব্য হতে পারে। ধগের ক্ষয় অধর্ষের জয় 
সুন্দর রূপে প্রকাশ করতে পারলে সার্থক হরি হওয়ার কোন বাধা নেই। 
মৃতিমান শয়তানকে নায়ক করেও_-সমস্ত মানব-মহিমাকে খর্ব করেও, 
নুন্বর কাব্য রচন1 কর। যেতে পারে । কারণ প্রকাশই কবিত্ব এবং প্রকাশই 
সৌন্দর্য। আরো সুনিদিষ্টভাবে বলা যাক-_-কবির কাজ প্রকাশ কর! 
কবি স্থ-কু উভয়কেই প্রকাশ করতে পারেন। পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা সব 
কিছুই কবির প্রকাশ-প্রতিভার স্পর্শে স্বন্দর মুক্তি পরিগ্রহ করতে পারে। 
কোন কবি যদি তার কাব্যে মানুষের বীভৎস রূপ নিখুতভাবে আকেন-_ 
মানব সভ্যতার মহামুল্য নীতিকে হেয় বা উপেক্ষা করে, পাপকে তার সমস্ত 
কদধতা দিয়ে স্থন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন--তা হ'লেও সেই কবিকে 
আমর] বড কবি বলতে--সুন্দরের অষ্টা বলতে বাধ্য । 

উল্লিখিত যুক্তি-পরম্পরা আপাতদৃষিতে অকাট্য বলেই মনে হয় ঘটে,, 
কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে--ভিতবরে গলদ আছে। যা" হেতু 
বলে মনে হয় তা' হেত্বাভাস মাত্র। প্রথম গলদ এই যে প্রকাশ্ত ও প্রকাশকে 
এর] ছুটো স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ব বা,বিষয় বলে মনে করেন। মনে করেন প্রকাশ 
যেন বিষয়-নিরপেক্ষ একট] ব্যাপার- প্রকাশ যেন বিষয়ের প্রকাশ নয় 
প্রকাশের মহিমা যেন বিষয়কে অধিক পরিমাণে বপ-রসে ব্যক্ত করার কৃতিত্ব 
নয়-_বিষয় মহৎ না হলেও যেন মহৎ প্রকাশ সম্ভব। 

প্রকাশের মহিমা যে বিষয়বস্তকে অধিক পরিমাণে ব্যক্ত করারই মহিমা 
এ কথা আগেই আলোচন] করা হয়েছে। এখানে এইটুকু ম্মরণ করিয়ে 
দিলেই যথেষ্ট হবে ষে আজ পর্যন্ত মহৎ প্রকাশ বলে যে সমস্ত রচন! স্বীকৃত 
হয়েছে তা'তে বিষয়ের মহত্বকে প্রকাশ করেই প্রকাশ আপন মহিম1 লাভ 
করেছে। লঘু বিষয় নিয়ে কমেডি হষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু ট্র্যাজেডি সৃষ্টির 
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জন্য 5211003 8০002 আবশ্টাক হয়েছে। কমেডি তার আপন মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে-_0০15০60000-এ পৌছতে পারে-_হ্থন্দর হতে পারে। 
কিন্তু কমেডি কমেডি, ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডি এবং তা হয় এই কারণেই যে 
একের উপস্থাপ্য জীবনের লঘু দপ--অন্যের উপস্থাপ্য জীবন-মবণ সমস্যার 
সম্মুখীন জীবনের ব্যর্থ ও শোচনীয় সংগ্রামের রূপ। প্রথমটির সঙ্গে নৈতিক 
প্রশ্ন জড়িত নেই বটে কিন্তু দ্বিতীয়টির সঙ্গে নীতিবোধ অবিচ্ছেচ্ভাবে যুক্ত। 
বিষয়বস্তু এবং তদন্থুগত রসই যে কমেডি-্র্যাজেডি ভেদের নিয়ামক--এ 
কথা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা | বিষয় এবং বিষয়ান্গকুল রস--এই 
দুইটির অভিব্যক্তিতেই প্রকাশের বা রূপের সার্থকত1। এ ছাড়া প্রকাশের 
বতন্ত্রকোন 'শ্বমহিম' নেই । কমেডিকে যিনি 461606 £010-এ পরিণত 
করেন তিনি সুন্দর কমেডি-লেখক বটে-:£০০ ৪09 নিঃসন্দেহ, কিন্ত যিনি 
ট্র্যাজেডিকে 021500 £010-এ পরিণত করেন--মানব জীবনের. গভীর 
রহস্য আকুতিকে- প্রকাশ করেন--তীব্রতম ছন্দের সম্মুখে জীবনকে ফ্লাড় 
করিয়ে দিয়ে তার দেহ-মন আত্মার সমস্ত প্রতিক্রিয়া রূপ দেন--তিনি 
একাধারে £09০0৭. 200 £15৪0 91051 দু'জনেরই হ্টি হুন্দর সুতরাং 
দু'জনেই শিল্পী হিসাবে সমান এ কথা বল! যায় ন'-_ অন্তত" এ কথা বলা 
হয় না। কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম পাণ্ড ওয়াণ্টার পেটার পর্যস্ত স্বীকার 
করেছেন--00০ ৫1501000097 0205০21) £:520 216 20 80০0 91 
021১21705 101107201206155 2.5 10£89105 11621980016 26 81] 2৮০17055180 
01 165 00110) 170 010 0106 20906617-4 00150190005 101) 2 
€$98 018 501০,--1889. 

কলাকৈবল্যবাদী-পক্ষ থেকে এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে_বেশ ত"; 
ধরে নেওয়া! গেল--প্রকাশ বিষয়েরই প্রকাশ) বিষয়ের গুরুত্বে প্রকাশ 
গুরুত্বলাভ করে, লঘুত্বে লঘুতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্যের 
খণ্ডন হল কোথায়? প্রকাশেই সৌনর্-এ কথা সত্য হলে 
স্বপ্রকাশমাত্রই সুন্দর হবে--তা'তে “স্থ'ই প্রকাশিত হোক বা'কু'ই প্রকাশিত 
হো*ক। রামকে নায়ক ন1! করেও রাবণকে নায়ক করে “হুন্দর কাব্য সৃষ্টি 


২৬৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


কর! যেতে পারে- মোট কথা কাব্যের সৌন্দর্য কোন নীতি-মহত্বের 
অপেক্ষা করে না-নৈতিক যূল্য__মানসিক মূল্য প্রভৃতি গুপযোগিক 
মূল্য বাদ দিয়েও কাব্য সুন্দর হতে পারে! স্ুতরাং “রামাদিবৎ 
প্রবত্তিতব্যং ন বাবণাদিবং একথা ঠিক নয়। হৃতটিকে “সিরিয়াস, 
হতে হলেই তাকে নৈতিক সমশ্যা-_আধ্যাত্মিক সমস্তা নিয়ে আলোচন' 
করতে হবে এমন কি কথা? সিদ্ধ শয়তানকে নায়ক করে, তার শয়তানির 
পর শয়তানির দক্ষতা দেখিয়ে স্থখকর পরিণতি ঘটালে কেন সুন্দর ও 
বড়ো স্ষ্টি হবে না? 

প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হলে প্রথমেই “সৌন্দর্য (0116 7৫11.এর 
ভাষায় 59122180217 6910৮ ) কথাটার তাৎপর্য সম্থপ্ধে সচেতন হয়ে 
নিতে হবে। 'হুন্দর, কথাটির প্রথম প্রয়োগস্থল চাক্ষুস প্রত্যয় 
বা রূপের ক্ষেত্রে বটে, কিন্তু ক্রমে অর্থব্যাপ্তির ফলে (প্রত্যক্ষ *বটির 
মত) অগ্ান্ত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ব্যাপ্ত হয়েছে শুধু রূপ- 
প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি যেমন £-_ সুন্দর ছবি, সুন্দর গান, সুন্দর 
ব্যক্তিত্ব, সুন্দর চরিজ, স্বন্দর ভাব, স্বন্দর গঠন, সুন্দর রসম্থ্টি ; প্রত্যেক 
স্থলেই বিশেষ বিশেষ ভাৎ্পধে শবটি প্রযুক্ত হয়েছে। ্ুন্বর গোলাপ 
বলতে যে শৌন্দর্বোধ আর হ্থন্দর ব্যক্তিত্ব বা স্ুন্বর ভাব বলতে যে 
সৌন্দর্যবোধ--এই ছুই বোধ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে-_ প্রথম সৌন্দর্- 
বোধ যে পরিমাণ নিবিকল্পক, দ্বিতীয় সৌন্দ্বোধ সেই পরিমাণে নিবি- 
কল্পক নয়--সবিকল্পক। প্রথধটির সঙ্গে ৫নতিক প্রশ্ন জড়িত নেই বটে, কিন্তু 
দ্বিতীয়টির সঙ্গে নীতিবোধ অবিচ্ছেচ্ভাবে যুক্ত । সুন্দর ব্যক্তিত্বের 'ধারণা"র 
(108) মধ্যে “দহিক-মানসিক-নৈতিক' গুণের ধারণা সমষ্টিগতভাবে 
নিহিত আছে । আসল কথ “হুন্দর” কথাটা যে পযন্ত “রূপ? সম্পর্কে প্রযুক্ত 
হয় সে পধস্ত অঙ্গবিহ্তাসাদির পেহিক হৃধমা ও চিত্বাক্কতা বোঝাতেই 
ব্যবহৃত হয়ঃ কিন্ত যেখানে অরূপ ভাঁব বা যৌগিক জীবনবৃত্বব্ধূপ কোন পদার্থ 
সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়, সেখানে মানসিক-বিশেষতঃ নৈতিক-_স্ষমা 
বোঝাতেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ' 


সাহিত্যতত্ব ইউ 


কোন হ্থষ্টির সৌন্দর্যকে মোটামুটিভাবে আমরা তিনভাগে ভাগ কনে 
দেখতে পারি--(১) ক্পের সৌন্দর্য অর্থাৎ গঠন পরিপাট্য €২) রসের 
সৌন্দর্য (৩) যে ভাবকে বা জীবন-সত্যকে প্রকাশ কর] হয় সেই ভাবের 
বাজীবন সত্যের সৌন্দর্য। প্রকাশেই সৌন্দ্ষ--এই মূল স্থত্রকে সামনে 
রেখেই বলা যাক্‌-রূপের সৌন্দ্ধ__সথগঠিত বুত্বের গঠন-হুধমাজনিত 
চমৎকারিত্ব ; রসের সৌন্দর্২_খুব ব্যাপক অর্থে সবকিছুরই সৌন্দর্য, তবে 
সংকীর্ণ অর্থে__অন্গভাবাির অভিব্যক্তি জনিত সৌন্দর্ধ। আর ভাবের বা 
জীবন-সত্যের সৌন্দ্ধ--গ্রকাশিত জীবনের তথ জীবন-সমালোচনার ছারা 
মানুষের জীবন-বোধে অধিক মাত্রায় সত্য-শিব-স্থন্দরের প্রতিষ্ঠী দান করা। 
এই জীবন-বোধ যেখানে যত খণ্ডিত সেখানে রসনিষ্পত্তিও তত ব্যাহত । 
সুতরাং জীবনকে য। তা ভাবে রূপ দিলে গঠন-পারিপাট্যের কোন হানি না 
হতে পারে, খণ্ড রসও হয়ত নিপ্পন্ন হতে পারে, কিন্তু জীবন-বোধের প্রতি- 
বাদের ফলে রসের সাবলীল গতি অবশ্যই ব্যাহত হবে। ঢৃষ্টান্তে ফিরে যাওয়া 
যাক-_বরামায়ণে রাবণ পরিস্ষুট চরিত্র হিসাবে, প্রতিনায়ক হিসাবে, স্ন্দর 
_ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্ত রামায়ণে রাবণকে জয়ী করলে রামায়ণ 
ন্ন্দর কাব্য হতে পারতো না এই কারণে যে মান্তষের অন্তরতম নৈতিক 
বোধ-_জীবনবোধের সঙ্গে যা” ওতপ্রোতভাবে জড়িত--সেই বোধ--আহত 
হতো] তথা রলচর্ধণাও ব্যাহত হতো--অর্থাৎ রামায়ণ প্রকাশের দিক দিয়েই 
সুন্দর হতে পারতো না। প্রকাশকে সুন্দর হতে হলে অবশ্ঠই আনন্দদায়কও 
হতে হবে। কারণ-_রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল যাক-_“যা” আনন্দ দেয় তাই 
সুন্দর? । যেহেতু আনন্দের সঙ্গে বাসনা-কামনার নিবিড যোগ সেইহেতু কোন 
গভীর বাসনাকে ব্যাহত করে আনন্দ স্ৃষ্টির চেষ্টা নিক্ষল হতে বাধ্য । 
আনন্দ যেখানে ব্যাহত, রসনিষ্পত্তি বা সৌন্দর্য সেখানে ক্ষুণ্ন তবেই হবে। 

এই কারণেই-ট্র্যাজেডিতে আজও পর্যন্ত অতিদপী বা অতিচারী ব্যক্তির 
শোচনীয় পরিণাম দেখানে। হয়ে থাকে এবং যে জাতীয় ট্র্যাজেডিই হোক-_ 
(001736 9015600176 665101015 বা 59661016 5010200106 611916 ) 
ধনতিক জগতের তথা মানবিকতার প্রতিষ্ঠাই সকলের কাম্য। ম্যাকবেথ 


২৬৬ এবিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত 


৫নতিক জগতকে আঘাত করে শোচনীয়ভাবে আহত হয়-প্রথমে মরমে মরে, 
শেষে প্রাণে মরে--তথা নৈতিক জগতকেই প্রতিষ্ঠিত করে যায়। হামলেট 
নৈতিক জগতকে বাচাতে গিয়ে--পুনঃপ্রতিঠিত করতে গিয়ে, অকালে ঝরে 
যায়-_মরার ভেতর দিয়ে নৈতিক জগতকেই বাচিয়ে যায়। ম্যাকবেথ সুন্দর 
প্রকাশ হয়েছে এই কারণেই যে ম্যাকবেথের মধ্যে গভীর জীবন-সত্যকে ব্যক্ত 
করা হয়েছে। ম্যাকবেথের প্রকাশ বলতে শুধু তার শৌর্ধ বীর্ষের প্রকাশ নয়, 
শুধু তার উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রকাশ নয়-__ম্যাকবেথের প্রকাশ তখনই সুন্দর হয়েছে 
যখন দ্েহ-মন-আত্মার অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা নিয়ে, মানবিক মাহাত্য নিয়ে 
ম্যাকবেথ প্রকাশিত হয়েছে । আসল কথা, প্রকাশ যত গভীর সত্যবোধ বা 
নীতিবোধকে তৃ্ধ করে ততই প্রকাশ সুন্দর হয়। কাণ্টের উক্তি স্মরণ করা 
যেতে পারে 400: 0015 121) 58131011105 15 01:0088128 1700 1721000105 
710 10012] £661106 020. €210018০ (2502 85501716 ৪, 0621106 
19017916621 0170.”  রবীন্দ্রনাথও “সৌন্দর্যবোধ+ প্রবন্ধে সমর্থক 
একটি মন্তব্য করেছেন £--“সৌন্ব্বোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দিয়ের 
সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, 
তাহ! দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে 
একদিকে হৃন্দর ও আর এক দিকে অন্ন্দর এই ছুইয়ের ছন্ছ একেবারে 
স্থনিদি্ট। তারপরে বুদ্ধি যখন সৌন্দর্বোধের সহায় হয় তখন স্থন্দর- 
অহ্থন্দরের ভেদটা দুরে গিয়া পডে.'-তখন যে জিনিস আমাদের মনকে 
টানে সেটা হয়তো চোখ মেঁলিবামান্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়? 
মনে না হইতেও পারে। আরস্তের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত 
অগ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গুঢ়তর সামপ্রস্থ দেখিয়া যেখানে 
আমর! আনন্দ পাই সেখানে আমরা চোখ-ভূলানে সৌনাধের দাসখত তেমন 
করিগ়া আর মানিনা। তারপর কল্যাপবুদ্ধি ধেখানে যোগ দেয় সেখানে 
আমাদের মনের অধিকার আরে বাড়িয়া যায়...” | আসল কথা এই যে 
সত্যবোধ বা নীতিবোধ সৌন্দর্যবোধের অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে বলেই 
নীতিবোধকে আঘাত দিয়ে (সংকীর্ণ বা প্রাদেশিক নীতিবোধ নয়) বড 


সাহিত্যতত্ব ২৬৭, 


সৌন্দর্য স্থট্টি করা যায় না । এই কারণেই, মানবজীবনের বাস্তব কপকে উপাদান 
করে ধার। সৌন্দর্য স্থষ্টি করতে চেষ্টা) করেছেন, তারা কখনো নীতিকে উপেক্ষা 
করতে পারেননি । বরং নীতির পায়েই মাথা নত করেছেন। হুননীতিকে 
শিল্পীরা স্থন্দররূপে প্রকাশ করেন, শুধু স্থনীতির প্রতিষ্ঠাকে উজ্জ্লতর করার 
জন্যই । ভাড়দত, ইয়াগো, রাবণ খগুরূপ হিসাবে স্থন্দর, কিন্তু কাব্যের অখণ্ড 
রূপের সৌন্দর্য যেখানে বিচার্ধ, যেখানে জীবন-সত্যের পূর্ণ বৃত্তটির সৌন্দয 
বিচার, সেখানে 'হুন্দর জীবন'-বোধ সৌন্দধ-বিচারে অবশ্ই অংশ গ্রহণ করে। 
তাই প্রত্যেক যুগেই এই মহ্কাস্থত্র সত্য থাকবে-_-রামাদিবৎ প্রবতিতব্যম ন. 
পাবণাদিবৎ | 


শৈল্পিক আনন্দ - ( ৪65011600 01689016 ) 


শিল্পে হন্দর-অস্থন্থর নিয়ে আমর1 যে আলোচনা করেছি তাতে একথা 
মনে হওয়৷ শ্বাভাবিক যে, শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দধ স্থষ্টি করা_এই সিদ্ধান্তকে ই 
যেন আমরা মেনে নিয়েছি । কিন্তু “সৌন্দর্য কথাটা যে কত গোলমেলে কথা 
আগেই একটু আলোচনা করে তা দেখানো হয়েছে । দেখা যায় ধারাই 
সৌন্দর্যের তাৎপর্ধ ধরবার জন্য একাগ্র হয়েছেন, তারাই আলেয়ার পিছনে 
ছুটে হয়রান হয়ে পড়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সৌন্দধের অনেক ভক্ত ধর্মাস্তর 
গ্রহণ করেছেন £-_-মানে সৌন্দর্যকে স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে রাজি 
হননি। আমাদের বিশ্বকবি ব্রবীতন্ত্রনাথ এমনি একজন ধর্মাস্তরিত ভক্ত। 
“সাহিত্যের পথে”র ভূমিকায় যা লিখেছেন তাতেই স্পষ্টভাবে তার সিদ্ধান্ত 
ধরা পড়েছে লিখেছেন “এতদিন নিশ্চিন্ত স্থি্ন করে রেখেছিলাম সৌন্দধ 
রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের 
অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটক] লেগে ছিল। 
ভাড়দত্তকে সুন্দর বলা যায় না__সাহিত্যের সৌন্দর্কে প্রচলিত পৌনর্ষের 
ধারণায় ধরা গেল না। তখন মনে এল এতর্দিন যা উ্টো৷ করে বলছিলুম তাই, 


২৬৮ এরিস্টটলের পোয়েটিকূন ও সাহিত্যতত্ব 


সোজা করে বল] দরকার | বললুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে 
নিয়ে কারবার । বস্ততঃ বলা চাই যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে": ”। 
“সাহিত্যের ্বরূপ”--গ্রন্থেও লিখেছেন-_“গোড়াতেই গোলমাল ঠেকায় সুন্দর 
কথাট] নিয়ে। স্থন্দরের বৌধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্ত একথা 
কোনে! উপাচার্য আওড়াবাধাত্র অভ্যন্ত নিধিচারে বলতে ঝৌক হয় তা 
তো! বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধেশকা লাগায়, ভাবতে বসি হুমন্দর 
বলে কাকে ।” এখানে অবশ্য ভেবে স্থির করেছেন-_সত্যই সৌন্দর্য । ষ1 হোক 
আনন্দই সৌন্দর্য হোক, আর সত্যই লৌন্র্ধ হোক--কথাট। ঈ্াড়াচ্ছে, 
এই যে সৌন্দর্যের শ্বতন্থ মহিমা থাকছে না; সৌন্দর্ধবোধ সত্য ও আনন্দ- 
বোধেরই সহভাবী একটা উপবোধে পরিণত হচ্ছে । সাহিত্যে সত্য-শিব-হুন্দর 
সকলেরই সদ্গতি-রসে বা আনন্দে । সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য, এই 
দিক থেকে বলা চলে--আনন্দ-হ্ৃট্টি। এই আনন্দের নামই রস বাঁ শৈল্পিক 
আনন্দ (9253076010 01585016 )। 


এই আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্য করতে গিয়ে অনেক জল ঘোলা করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্টের ঘরে আনন্দ শব্দটাকে বসাতে অনেকে ই--বিশেষতঃ 
প্রকাশবাদীবা (6%01655510928150) রাজি হননি । 269012151--আখ্যা 
দিয়ে মতবাদটিকে এরা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু যত চেষ্টাই করুন-_ 
সৌন্দর্যকে 45050835601 6127655107৮ বলুন আর যাই বলুনঃ আনন্দ-মূল্য 
থেকে কোন সৌন্র্যকেই মুক্ত কর] সম্ভব হয়নি “4১290036010 1525076” 
_শ্বীকার করতে হয়েছে-অবশ্ত সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে “28507500 
[0192.5016 19 501000110065 16178601060 01: 180)61 00101102650 05 
019950169 21151776 11012) 23081060015 9০0*070070601:5 ০01 
/৯৪50060০ )--001090. 

যা" হোক সাহিত্য-শিল্প আস্বাদন করে আনন্দ হয়, এ কথ! সকলেরই 
জানা, কিন্ত কেন আনন্দ হয়?-এই প্রশ্নের মীমাংস] খুব সহজ নয়। সাধারণ 
লোক আনন্দকে আনন্দ বলেই সন্তুষ্ট, কিন্ত পণ্ডিতরা “কি-কেন-কি-ভাবে' না 
জেনে তৃপ্ত হতে পারেন না । কেঁচে! খুড়তে অনেক সময়েই তারাসাপ বের করে 


সাহিত্যতত্ব ২৬৯ 


ছাড়েন। হাসি-কান্নার মত এত সহজ ব্যাপার নিষ্বেও পণ্ডিতরা যখন গ্রন্থের 
পর গ্রন্থ লেখেন তখন অপপগ্ডিতর] হেসেই মরে । তবে আনলে মরে না এই 
কারণেই যে এ সব গ্রন্থের সাথে মরা-বাচার কোন কার্ধকারণ যোগ নেই। 
প্রহসন দেখতে দেখতে অতিবড় স্থুলবুদ্ধিও হেসে লুটোপুটি খায়, কিন্তু কেউ 
যদি তাকে তখনই হাপির কারণ জিজ্ঞাসা করে--এবং হাসির কারণ ব্যাখ্যা 
করতে বলে_সে তখন বোধ হয় এ জিজ্ঞাস! শুনেই হাসতে হাসতে আবার 
লুটোপুটি খায় । আমোদে হাসবে ন'--এমন বোক] যে সে নয়,বারবার হেসেই 
সে কথা সে গ্রমাণ করে। এখানেই প্রশ্ন তোল। যাক--লোকট প্রহসন দেখে যে 
আনন্দলাভ করেছে, সেকি এ আমোদজনক আনন্দদায়ক ঘটন1 দেখার আনন্দ 
না অন্ত কিছু ? যদি বল! যায় হ্যা, আনন্দদায়ক ঘটনা আনন্দের স্থট্টি করেছে_- 
তাই আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে--কমেভিতে নাহয় আনন্দদায়ক ঘটনার 
উপস্থাপন! হয় বলে আনন্দের স্থষ্টি হয়, কিন্তু ট্র্যাজেডিডে তো দুঃখজনক ঘটনার 
উপস্থাপন হয় এবং তা" দেখে দুঃখও জাগে কিন্তু তাই বলে ট্র্যাজেডি দেখে 
দুঃখের স্থষ্টি হয় তা বল] যায় না । কমেডি এবং ট্র্যাজেডি উভয়েই আনন্দ দান 
করে থাকে । .পরিণতি স্থুখাবহই হোক আর ছুঃখাবহই হোক--উভয়েরই 
পরম সার্থকতা আনন্দদানে। তাহলে এ সিদ্ধান্তে পৌছতে হচ্ছে যে_ 
“শৈল্পিক আনন্দ ঘটনার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত নয় € ঘটনা হাসির বা কারার 
যাই হোক না কেন) আনন্দের কারণ রয়েছে অন্থাত্র। কোথায় দেইটিই 
আলোচ্য । কমেডি আনন্দ দেয়--এ নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন জাগেনি-_ 
জাগেনি এই কারণেই যে কারণ অর্থাৎ ঘটন1 এবং কার্ধ অর্থাৎ আনন্দ--এই 
দুয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কমেডির ঘটনাগুলি আনন্দদায়ক ঘটনা 
বলে--শৈল্পিক আনন্দকে আনন্দদায়ক ঘটনাজনিত বলেই মনে হয়। কিন্ত 
ট্্টাজেডিতে কারণ ও কার্ষের বৈপরীত্য অতি সুস্পষ্ট । দুঃখদায়ক ঘটনা- 
রূপ কারণ থেকে আনন্দ-রূপ কার্য সংঘটিত হয়। সুতরাং ট্র্যাজেডি আনন্দ 
দেয় কেন বা1 কিভাবে, এ প্রশ্ন না উঠে পারেনি । কেন যে মানুষ কাদতে 
চায়, কেদে আনন্দ পায়--এমন কি কীদার জন্য পয়সা খরচ করে টিকিট 
কেনে এবং কাদতে পেরে খুপী হয়--অনেকের কাছেই এ এক সমস্থা 


২৭৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


হয়ে রয়েছে । অবশ্ঠ সমস্যা মানেই সমাধানরাশি--যত মুনি তত মত। 
এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । 

মূুনিদের মৃত উদ্ধার করবার আগে মনীষী এরিস্টটল এ সম্বন্ধে কি 
বলতে চেয়েছেন ভাল করে আলোচন] কর] যাক। 

এরিস্টটলের মতে--কাব্যের অন্তম প্রেরণা--অন্গকরণ প্রবৃতি এবং 
কাব্য যে আনন্দ টি করে তার কারণ- প্রধান কারণ-_150 1595 0121৮ 21591 
15 08 01625525 6610 10 01065 110168090৮1 তবে আনন্দের 
কারণ শুধু এই একটিই নয়। এরিস্টটল তিনটি কারণের কথা 
বলেছেন। এক-অনুকৃত বস্ত দেখার আনন্দ (২) জ্ঞানের আনন্দ (6০0 
152) 21৮93 0116 10961165 701695016 ) (৩) যেখানে জ্ঞাত বিষয়ের 
অনুকরণ থেকে আনন্দ না হয় সেখানে--7052 01598501211] 0০ 
006 106 60 002 10219601085 5001) 006 00 006 ০5600010101) 032 
০০010211726 07 90226 5001১ 00321 025৫ অর্থাৎ আনন্দ জন্মে গঠননৈপুণ্য, 
বর্ধযোজন1 অথব1 অনুরূপ অন্য কোন কারণের ফলে। [এরই নাম বিশুদ্ধ 
শৈল্লিক আনন্দ ] 

উল্লিখিত তিনটি উক্তির মধ্যে, এরিস্টটলের শৈল্পিক আনন্দের সম্বন্ধে 
সাধারণ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে এবং সে ধারণা এই যে, যেহেতু শিল্প-অন্ুকরণ, 
শৈল্পিক আনন্দ সাধারণতঃ অনুকরণ নৈপুণ্যের অর্থাৎ হৃষ্টি-চমৎকারিত্ব উপলব্ধি 
করার আনন্দ । তবে এই আনন্দ সরল আনন্দ নয়_-যৌগিক। এর সঙ্গে জ্ঞানের 
আনন্দ--জীবন অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ জনিত আনন্দও মিশে থাকে । শৈল্পিক 
আনন্দ সামান্ততঃ অন্তুকরণজনিত আনন্দ বটে, কিন্ত অনুকরণের বিষয় ভেদে 
'আনন্দের প্রকৃতিতে পার্থক্য জন্মে। কমেডির আনন? এবং ট্র্যাজেডির আনন্দ 
সামান্ ধর্মে এক-_অর্থাৎ অনুকরণ বা স্থট্টি নৈপুণ্য-জনিত আনন্দ ; যত রূপ- 
রসের সার্থক অনুকরণ তত আনন্দ। কিন্তু কমেডির অনুকরণীয় বিষয়-_ 
হাস্যোক্দীপক ঘটনা, আর ট্র্যাজেডির বিষয়--21006009 8:010317)6 91 
৪00 62৪৮ | সুতরাং কমেডির আনন্দের প্রকৃতি, হাস্তকর (10015:993 ) 
বিষয় দ্বারা এবং ট্র্যাজেডির আনন্দের প্রকতি, ভয়ানক ও করুণ বিষয় দ্বার! 
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নিরূপিত হয় | হাস্যকর বিষয়ের--'জীবনের উপরিতলের ফেণপুগের” গুরুত্ব 
'এবং ভয়ানককরুণ বিষয়ের-_জীবনের গভীর ও ভীত্র আলোড়নের গুরুত্ব এক 
নয় এবং এক নয় বলেই কমেডির গুরুত্ব এবং ট্র)াজেডির গুরুত্বও এক নয়। 
এবিস্টটলই বোধহয় এই বিষয়ে, প্রথম এবং বিশেষভাবে সচেতন হন। বিষয় 
এবং রস আনন্দের প্রকৃতি গঠনে অংশ গ্রহণ করে, এ কথা এরিস্টটলেরই 
ধারণায় প্রথম স্থান পেয়েছে । ট্র্যাজেডির আনন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন 
০ 02050 1806 06739130 0£ 28805 25 2150 ০1৮ 1010 ০0: 
91525006১0৮ 0] 0186 11101) 15 00021 00 16, 200 51009 07০ 
[9128501:2 17101) (9০ 6০০৮ 5150810 2010 15 (1220 13101) ০00265 
17010 [16 210. 1681 08:00 10016961012) 10 19 ০ড102100, 078 0019 
00811 10056 106 11000129590. 005019 013০ 10102100 ” এখানকার আসল 
কথাটা রয়েছে-006 016850:6---- আ010 50100652010 010 8200 
£697 02001 1021656015-৮র মধ্যে এবং সে কথাটা এই যে ট্র্যাজেডির 
আনন্দ মুখ্য তঃ--করুণ এবং ভয়ানক ঘটনার অঙ্গকরণ দেখার আনন্দ। এ 
আনন্দ করুণকে.ও ভয়ানককে অন্ুকরণ-মাধ্যমে উপলব্ধি করার আনন্দ-- 
আমাদের সংস্কৃত রসশান্ত্রের পরিভাযায় বললে-_ ভয়ানক রস ও করুণ রুস 
'আশ্বাদন' করার আনন্দ। হ্ট্ি হিনাবে--প্রকাশ হিসাবে খুব বড় শিল্প ব! 
প্রকাশ হয়েছে--এই বোধ থেকে-শুধু এই বোধ থেকেই যে আনন্দ জন্মে 
সেই আনন্দকেই বলা চলে ঠৈন্সিক আনন । মনে রাখ! দরকার--এরিস্টটল 
উল্লিখিত মন্তব্যের বাইরে একটি কথাও বলেননি এবং শৈল্পিক আনন্দ সম্বন্ধে 
ধারণ] খুব-_পরিচ্ছন্ন থাকায়, ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন--এ প্রশ্ন তার কাছে 
কোন সমস্যা হয়ে দাড়ায়নি। 
আমাদের রসবাদীদের কাছেও “করুণ কেন আনন্দ দেয়?-_-এ গুস্ত কোন 
সমস্যা হয়ে উঠেনি । কারণ বিভাব-অন্ুভাব-ব্যভিচারী সংযোগে রসনিপ্পত্তি 
--এ লক্ষণ সব রসের পক্ষেই প্রযোজ্য । খুব সহজভাবে বললে এইভাবে বলা 
যেতে পারে কবির কাজ বিভাবাদির সংষোগ হৃট্টি করাঁ-ষার নাম 
কাব্যরচন1 কর1। সামাজিকরণ সেই সংযোগ উপলব্ধি করেন--কাব্য সম্ভোগ 


২৭২ এরিস্টটলের পোষেটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


করেন-_স্ষ্টির চমৎকারিত্ব অর্থাৎ রস আস্বাদন করেন। কাব্য অল্লৌকিক 
স্ট্টি। এই সৃষ্টি সম্ভোগের জগ্যই প্রবণায়িত। যে অনুপাতে শ্য্টি সফল হয় সেই 
অনুপাতে সাফল্য-বোধ তথা আনন্দ উত্দিক্ত হয়। বিশ্বনাথ। কবিরাজ এ 
সম্পর্কে প্রশংসনীয় আলোচন1 করেছেন) লিখেছেন-_ 


অলোৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্ডেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ 
স্থথং সঞ্লায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোহপীতি কা! ক্ষতিঃ। 


'অলৌকফিকত্বের মধ্যেই-_ব্যাখ্যার চাবিকাঠি রয়েছে। লৌকিক ঘটনা 
কাব্যে যখন রূপায়িত হয় তখন “অলৌকিক” শিল্পমুত্তি পরিগ্রহ করে-_অর্থাৎ 
কবি-কৃতি রূপে উপস্থিত হয়। অন্থভাবে বল! যেতে পারে--ঘটন1 লৌকিক 
দষ্টির এলেক1 থেকে মুক্ত হয়ে শৈল্পিক দৃষ্টির এলাকায় প্রবেশ করে। ফলে 
লৌকিক দৃষ্টির সঙ্গে যে সব বাসনা-কামনা জড়িয়ে থাকে সে সব বাসনা 
আর কাজ করতে পারে না, শৈঙ্লিক দৃষ্টির মাঝ দিয়ে যে বাসনা প্রকাশ 
পায়, সেই বূপন্রস সম্ভোগের বাসনাটুকুই মাত্র কাজ করে এবং সেই বাসনা 
চরিতার্থ করে ঘটনাটি (অলৌকিক ) আমাদের কাছে আনন্দদায়ক হয়। 
বিশ্বনাথের কাছেও-_শৈল্পিক আনন্দ- স্ৃষ্টিচমৎকারিত্বের উপলব্ধি জনিত 
আনন্দ। 


কিন্তু পণ্ডিতের তো এত সহজে ছাডবার পাত্র নন। আপাত দেখেই 
তার! সন্তষ্ট হতে পারেন না । অনুকৃত বস্ত দেখে আনন্দ হয় এরিস্টটল মতে, 
এ সার্বজনীন সত্য। কিন্তু এটুকু বলেই এরিস্টটল সন্ধষ্ট হতে পারেননি । 
আনন্দের উৎস সন্ধানে এগিয়ে গিয়ে আত্মার মৌলিক কোন বৃত্তিকে খুজে 
বের করেছেন--দেখিয়েছেন_-জানার আনন্দও পণ্ডিত মুখে সমান। শিল্পের 
আনন্দ বাহৃতঃ শিল্প-স্ন্দর প্রকাশের আনন্দ বটে কিন্ত-জ্ঞানের আননও 
তার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চভাবে থাকে । এরিস্টটলের পরে শৈল্পিক আননের উৎস 
সন্ধানে ধার! বেরিয়েছেন তার] শিল্প-সম্ভোগের বাসনা লোক ছাড়িয়ে আত্মার 
আরো নিগৃঢ় বাসপনালোকে প্রবেশ করতে চেষ্টা! করেছেন এবং সহজ মীমাংসা- 
ক্ষেত্রকে দার্শনিক কচকচির কুরুক্ষেত্রে পরিণত করেছেন । প্রতিনিধি 


সাহ্ত্যতত্ব ২৭৩ 


স্থানীয় কয়েকজনের 'মতবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করলেই দেখা যাবে 
ট্র্যাজেডি কেন আনন্দ দেয়-_-এই প্রশ্নটির উত্তর কত ভাবে কে দিয়েছেন । 

আরঙ্.কর1 যাক একটা অদ্ভুত মতবাদ দিয়ে। মতবাদটিকে ইংরাজীতে 
বল! হয়েছে-+1815৮01217০0৮99015,+-বাংলায় আমর বলতে পারি 
জিঘাংসাবাদ। এই মতবাদে মানুষকে মূলতঃ হিংশ্র জীব হিসাবেই দেখা 
হয়েছে । বলা হ'য়েছে £_মান্ষষের রক্তে হিংসার জীবাণু কিলবিল করছে; 
ফলে, কেবল শত্রুর দুর্গতি দেখেই যে মানুষ আনন্দ পায় তা নয়; যে লোক 
কোনদিন কোনে ক্ষতি করেনি এমন লোকের দছুর্গতি দেখেও মানুষ 
আনন্দিত হয় । [311০ 79£0০৮--এই ষতের বড় একজন পাগ্ডা। ইনি 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন-_প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে একটা আদিম বর্বর 
বাস করছে । হিংসা এর সহজ ধর্ম। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হিংসার 
অধীন মানুষ হবেই। ট্র্যাজেডি এই গোপন জিঘাংসা-বাসনাকে তৃপ্ত করে 
তথা আনন্দ দেয়। 

(খ) এই মতেরই সগোত্র--প্রতিশোধ*বাদ। এই মতের বক্তব্য এই 
যে মান্গষের মনের অবচেতন স্তরে অপ্রশমিত ক্ষতি-বোধ জমা! আছে (5১- 
017501089 921590 0% 101:201:25590 175107%) | এই ক্ষতিবোধ থেকে 
প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগে । ট্র্যাজেডিতে মান্ষের শোচনীয় পরিণতি রূপ 
পায়। বলীর বল, দ্পার দর্প, জ্ঞানীর জ্ঞান, মানীর যান সব কিছু চুর্ণ হয়ে 
যাওয়ার দৃশ্য উপস্থাপিত হয়। তা দেখে প্রতিশোধ-স্পৃহ! চাঁরতার্থ হয়। 
ট্র্যাজেডির আনন্দ প্রতিশোধ-স্পৃহ! চরিতার্থ হওয়ার আনন্দ। কোথায় 
শৈল্পিক আনন্দ আর কোথায় জিঘাংস1! অমনম্তত্ববিদ্‌ হয়ত বলবেন--“হ্য় হয় 
জান্তি পার ন1।, 

গে) যনস্তত্বের এই ধরনের গবেষণার সঙ্গে অনেকেই মত মেলাতে 
পারেননি । কিন্ত তাই বলে মনস্তাত্বিক সমাধানের চেষ্টা বন্ধ হয়ে 
গেছে তা? নয়। একদল বলতে চেয়েছেন-_-€ 4৮০60915015 প্রমুখ )-- 
«215 599002012 130৬০: 0810৮] 200. 0159£1599.1216) 15 120৮০: 
0210 10791010165 0 1917001১ 212 ০016 10: ০001: 11961655065 ৪, 

পোয়েটিকৃদ--১৮ 
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70018” (10102070106 07586] পরিচ্ছেদ )। এদের কথা 
রবীন্দ্রনাথের মুখে সুন্দর ভাষা পেয়েছে । তিনি লিখেছেন-_“এই প্রশ্ন আমার 
মনকে উদ্বেলিত করেছিল যে, সাহিত্যে ছৃঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয়-_ 
মনে উত্তর এল, চারিদিকের রূসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড়া থাকে 
না, তখন আত্মোপলব্ধি শ্নান। আমি যে আমি এইটে খুব করে যাতে উপলব্কি 
করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে এমন-কিছু থাকে যার 
সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার ঠেতন্থকে উদ্বোধিত করে 
রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে 
অবসাদ। বস্তত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার ছুঃখ। 
দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অন্মিতাস্থচক ; 
কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধ! দেয়। সেআশঙ্কা ন1] থাকলে দুঃখকে 
বলতুষ ম্থন্দর। ছুঃখে আমাদের স্প্ট করে তোলে, আপনার কাছে 
আপনাকে ঝাপসা হতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই 
ভূমা আছে, সেই ভূমৈব স্থখম্‌। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে 
সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাঁকে গ্রবল ও 
বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার হ্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন 
স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে 
বল] ষায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি 1” ('সাহিতোর পথের 
ভূমিকা) রবীন্দ্রনাথের মতে ট্র্যাজেডির আনন্দ__আশঙ্কা-মুক্ত ভয় দুঃখ- 
বিপদের অভিঘাত জনিত তীব্র উত্তেজনার তথা আত্মোপলব্ধির আনন্দ। 
“শৈল্পিক আনন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথও দরে সরে গেছেন। প্ুকাশই কবিত্ব' 
--এই চেতনা যেন এখানে নিক্ষিয় হয়ে গেছে। ট্র্যাজেডির আনন্দের 
কারণ খুজতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশতত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন । উত্তেজন। 
ও আত্মোপলন্ধির তত্ব মিশিয়ে নতুন এক তত্বভূমিতে পৌছতে চেষ্টা 
করেছেন। 

কবি শেলী রবীন্দ্রনাথের মতো উত্তেজনা-তত্ব বা আত্মোপলব্ধি-তত্বের 
দিক দিয়ে আনন্দের হেতু খুজতে যাননি বটে, কিন্তু আত্মার অনির্বচনীয় 
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রহশ্যময় হ্বভাবের মধ্যেই হেতু নির্দেশ করে আত্মোপলব্ধি-তত্বের পাশেই 
বাড়িয়ে আছেন। তিনি লিখেছেন 15 017800]560062776 10169356 
10 25101817550 96135৩  006 069101000 1125015106৪. 00107901 0£ 
80080606 081800য65, 0) টিটো 80 1065%01102016 665০৮ ০0: 
17800010511) 002 00175016011018 01 1301081) 180169 002 7810 01 
06176500115 £5006005 ০020096০660 10) 0১০ 01585812501 016 
52021101 001:610159 ০ 000 06176. 90110, (21001, 2050191) 
06981 105616) 22 ০0600 006. 0179967 2%:65910159 0৫ 215- 
80010%107086101) 00 016 101£17690 £0০00. 00: 55008 10 08810 
9000 06061505 00 0219 77171001010 ; * * 22205 061161)05 ৮5 
৪0:0106 ৪ 5900 ০ 006 01685010 আ110) 23030 10 0811. 
(4১ [0০1617০2 0£ 0০0০0.) শেলী আত্মার মধ্যে ছুটে! অংশ কল্পনা করেছেন 
_-একট] অস্তরতর সত্তা-_আত্মার নিগৃঢ় বাসনা কামনার বৃতটি, আর একটা 
বাস্থ সত্তা--৫জবিক সত্তা-জৈবিক বাসনা-কামনার বৃত্তটি। এই ছুই সত্তার 
মধ্যে পূর্ণ সামগ্তশ্তের অভাব রয়েছে । ফলে একের যাতে ছুঃখ, অন্যের তাতেই 
আনন । ছুঃখ-ভয়-অন্তর্ধাহ নির্ষেদ প্রভৃতিতে বাহ সত্তা যতই উদ্বেজিত হয় 
আন্তর সত্তা তত আনন্দিত হয়। ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় এই কারণেই ষে 
বেদনার মধ্যে মহ! আনন্দ বর্তমান- ট্র্যাজেডিতে সেই আনন্দ আভাসিত। 
বুহন্ঃসনশ্কাশন্ধাশস্বত্টেশ 

শেলী দার্শনিক ন1 হলেও দর্শনের তুরীয় লোকে পৌছে গেছেন। 
আত্মার সামগ্রশ্ত-অসামঞ্রশ্ 'তত্বের অবতারণা! করে খানিকটা হেগেলীয় 
চিন্তার ধারা আমদানী করেছেন। তাই বলে হেগেলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
নিজের সিদ্ধান্ত মিশিয়ে দিয়েছেন তা" নয়। ট্র্যাজেডি-সম্পর্কে হেগেলের 
(১৭৭০-১৮৩১ ) আলোচনা প্রসিদ্ধ। হেগেল নিজ দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকেই 
ট্র্যাজেডিতত্ব আলোচন1 করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন--“সব 
ক্ষতি তুচ্ছ করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে”, ছেগেলের মতেও-_চৈতত্ত্বরপ 
নুশ১০ £762 £9010ই সত্য- সব দ্বন্বের উপরে অনস্তের চৈতন্য ও 
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মহাসাম্য (00812001)5) বিরাজ করছে। মহাসাম্যেই মহাশাস্তি_অপার' 
আনন্দ। জগতে ও জীবনে ছন্দ আছে সত্য, কিন্ত আসল সত্য রয়েছে ছন্দের 
সমাধানে । ট্র্যাজেডি শিল্পে এই দ্বন্ব ও সমাধানের দৃশ্তই দেখতে পাই। 
ছন্দে আমরা দুঃখ পাই বটে কিন্তু সমাধানে চৈতন্ত আবার আপন সাম্য 
ফিরে পায় বলে, আনন্দ লাভ করি। ট্র্যাজেডির আনন্দ, হেগেলের 
মতে, সমাধান-বোধ (৮65০11060£ 119010011180100)--সনাতন ন্যায় 
বোধ (581)52 0৫ 72108] )850109) থেকে জন্মে। মানুষের মধ্যে বিশেষ 
বিশেষ বাসনা-কামনার উপরে আছে-সনাতন গ্তায়বোধ । সমাধান এই 
হ্যায়বোধেই পরিপুত তথা আনন্দজনক হ্য়। বল। বনুল্য হেগেল 
ট্র্যাজেডির আনন্দকে আত্মার নতিক বোধের পরিপৃরণ-জনিত আনন্দে 
পর্যবসিত করে ফেলেছেন। আম্মার সাম্য-বাধ ও নৈতিক-বোধ চরিতার্থ 
করে বলেই ট্র্যাজেডি আনন্দ দান করে--এটাই শাদা কথায় হেগেলের' 
মত । 

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০ ) আত্মার অন্ত একটি বৃত্তিকে 
আনন্দের হেতু রূপে নিরদেশ করেছেন। হেগেল হেতু করেছেন_-(ক) 
সামপ্রন্ত-বোধ ও (খ) ন্যায়বোধ ) শোপেনহাওয়ার হেতু করেছেন-- 
বৈরাগ্য বা আত্ম-সমর্পণ প্রবৃত্তিকে (50116 ০£ 1951£078600)। তিনি 
বলেন- ট্র্যাজেডিতে--*৬/০ 8165 71095176902 00 0906 10 2:59 
51192117076 2170 036 36000 200 90693 0 2%19061006 7 8150 06 
000501006 ০0 16 13 609 91007 01)2 ৬101 0৫91] 17000229010, 
[0615 200 2৫১ ০ 21:25 ০100০ 41120০05 7010200090 00 01321088.£6 
001 11] 202 002 50005516 0:1166., 01 2150 2. 013010. 15 507301 11) 
05 15101) 2০15029 ৪ 91101191 £০০11176- (01 90109 10100 0: 
[10618 01657. 091001606 ঢ:95855 ০0৫6 90100021813001) যেমন দর্শন 
তেমনি মতবাদ । ধার কাছে সংসার অসার, মৃত্যু অনিবার্ধ, জীবন একটা 
মস্ত ভূল--বাসনা ত্যাগ না করলে-_বীচার ইচ্ছা (11 0০ 116) ত্যাগ ন' 
করলে, জন্মজরা-মৃত্যু শোক-তাপ ভোগ করতেই হবে, বাসন! ত্যাগেই 
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'আনন্দ, তার কাছে ট্র্যাজেডির আনন্দ এভাবে ব্যাখ্যাত হবে এই তো 
স্বাভাবিক । ট্র্যাজেডি--185 £০ 25147786079, এবং তা'তেই তার 
সার্থকতা আর লেই “:69190017-এর মধ্যেই ট্র্যাজেডির আনন্দ নিহিত । 
বলা বাহুল্য, শোপেনহাওয়ারের মতবাদটিতে, হেগেলের মতোই আত্মার 
নিগৃঢ় একটি কামনাকে ভিত্তি কর] হয়েছে। 

শোপেনহাওয়ারের আল্ম-সমর্পণ-বাদের পাশেই আর এক দার্শনিকের 
মতকে স্থান করে দেওয়া যাক । এই দার্শনিক স্থবিখ্যাত নীৎসে (১৮৪৪- 
১৯০০ )। এর 4310) 0£188৩9%" গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নীৎসে 
বলেন ট্র্যাজেডির মধ্যে ভাওনেসীয় এবং এপোলীয় এই ছুই শিল্পধারা যিলিত 
হয়েছে। ডাওনিসাসকে কেন্দ্র করে করুণ গীতি উৎসারিত আর এপোলোকে 
কেন্দ্র করে ছুঃখঞ্জয়ী মৃত্যুপ্নয়ী আশা-আকাজ্ষা--অক্ষয় সৌন্দধ্যের 
তৃষ্ণা শ্ফুরিত হয়েছে। ট্রাজেডি তাই একাধারে দুঃখের এবং 
ছুঃখজয়ের কথা । নীৎসের মধ্যে-78595 15 ৮0০ 200? 050- 
[017551581] ০01006016 ৪. 102109011551081] 52100161702100 00 01061281165 01 
7960:৫--তবে কি. নীৎঘসে বলতে চান--ট্রযাজেডির আনন্দ দুঃখ- 
জয়ের আনন্দ? *হ্য1” বলার অবকাশ নিশ্য়ই আছে। কিন্তু বলে শ্বপ্তি 
কোথায়? নীৎসে অস্থির। নোতুন কথা বলতে শুরু করেন--আমাদের 
মধ্য একটা ৭9০11 10907606101 20111711900, গোপন আত্ম-বিনাশন- 
প্রবৃত্তি আছে। এই বিনাশন আমাদের ব্যক্তি-সত্ভাকে অখিল-সত্তাবর 
মধ্যে বিলীন করে দেয় বলে ব্যক্তি-বিনাশ দেখে আমর আনন্দিত হই । 
ট্রযটাজেডিতে শেষ পর্ধস্ত ব্যক্তি-সত্তাকে অন্বীকার কর] হুয়-বিনাশ করা 
হয় তথা অখণ্ড ভূমার আকুতিকেই ব্যক্ত করা হয়। ব্যক্তিতেই বেদনা অব্যক্তে 
অপার আনন্দ। ট্র্যাজেডি অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্তির বিলয় প্রদর্শন করে 
তথ! মানবের পরা আকৃতি প্রকাশ করে-মানষেয় অন্তরতম কামনাকে 
চরিতার্থ করে আনন্দদান করে। (কেঁচো খুডতে সাপ !যেসেসাপ নয় 
একেবারে কেউটে সাপ!) নীৎসের নিজের কথা তুলে দিলে, তার বক্তব্যের 
তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝা যেতে পারে £-ট্যাজেডি বুঝিয়ে দেয়--4150আ 211 02 
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0012565 1060 761786 100150 52 15805 10: 2. 90110012190 ; ০" 
৪:6০ ০0920791160 60 10015 11360 055 12100075 0£ 11501%10091 
€15061)০6--560 7৩ 216 1506 00 06০0275 00010: 2. 2065501)551081 
০0200910 525 05 100006156811]5 1010 006 00506 ০ 06 
€12096011201078 98095. ৬/০ ৪15 [68115 101: 10161 0000061)0 
71010591019] 96176 10561520055] 15 1000105108016 06516 01: 
02106 2100 105 10 21502107063) 006 50:05516), 006 70811), 01 
025৮08০0100. 0£ 01601006178) 1707 20681 00 05 85 90171031795 
17609550155 50185102111) 0152 5010103 0£ 1211100618012 10115 
06 915061)02 10101) 0)010705 200 0051) 076 92081521 1000 
1162) ০0051021118 012০ 6০121661011 0৫6 006 01215 2159] 
ভ1]1. ৬৬০ 215 0121০20 05 00০ 102.00.610101105 50106 01 61029 
02105 20 0106 ৮০15 100100201 13010 ০1126 0200006) 923 16 ০1:2১ 
01০ 7109 002 1101002850181910 [01017001019] 005 2 21506100) 280 
ভ/1)21) ০ 81900119966, 10) 10101055121) 2050955)১ 036 10025080001] 
2100 65021001 ০0£ 0015 105. |) 50105 01 1681 20 010 আআ 
81০ 006 178005 1151175 10611055) 000 85 10015100915) 000 85 00৫ 
0196 11115 1061176) 10 ৬1)952 01090০12202 105 9০ 216 10121)060.% 
(১২৮-২৯)। নীৎনে আনন্দের শৈল্লিকগ্রক্কৃতি সম্বদ্ধে যে একেবারে অচেতন, 
--এ কথা বল] যায় না বটে। কিন্তুখাটি শৈল্পিক (2250:00০ ) বলতে যা 
বুঝায় তা' নীৎসের ধারণায় স্থান পায়নি । একথা বলতেই হবে । 
দার্শনিকদের এই উচ্চ বায়ুমণ্ডল থেকে নেমে এসে আমরণ ডেভিড হিউমের. 
আলোচনার মধ্যে একটু আরামে নিঃশ্বান প্রশ্বাস নিতে পারি। হিউম তার 
বিখ্যাত উ্র্যাজেডি-বিষয়ক প্রবন্ধে (লা-'আবে-ডুবো"র “উত্তেজনা” বাদ এবং 
ফস্তেনেপের _ কাল্পনিক" 48০002-বাদ সমালোচনা করে) সিদ্ধাত্ত করেছেন 
ট্র্যাজেডির আনন্দ নিহিত থাকে--'€1096০6,-এর মধ্যে । মানসিক 
অবসাদ ঘুচিয়ে ট্র্যাজেডি চেতনাকে উত্তেজিত করে তথা আনন্। দেয়_- 
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ডুবোর এই সিদ্ধান্ত তিনি মানতে পারেননি, তেষনি মানতে পারেন নি 
ফস্তেনেলের মতটি--“ »152]১ 01 0136 10150160176 01 & 1610 00 
ঘ71)0106 ০ 216 260801১60. [19 006 52006 1002061)6 ০. 001001 
00115615905 ০6০5036 0796 1015 0200171775 106 500012--উপ স্থিত 
ঘটনারাঞ্জি সত্য নয়-_কাল্পনিক এই কথা মনে করেই আনম্ত হয়। হিউম 
“8109721)০” বলতে যদি প্রকাশ” (60:23510) অর্থাৎ শিল্পকর্ম বুঝে থাকেন 
সত্যের কাছাকাছি গেছেন বলতে হবে । কাছাকাছি বলছি এই কারণে ষে 
6100091)০, বলতে হিউম “ভাষা-প্রয়োগের নৈপুণ্যকেই ধরেছেন-- সমগ্র 
প্রকাশ-_বূপ-রসের সমগ্র প্রকাশকে ধরেননি। নিয়লিখিত উত্তিটি-_-হিউমের 
মতটিকে সুম্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করবে_ ট্র্যাজেডির রস আন্বাদনের সময়-- 
£€771)৩ 5081, 16106 2 036. 52106 0000) 10590 1১৮ 7895100 834 
01321172005 10061)02 62615 0 09০ 19016 2, 50015 1005 82)0126 
11০1) 15 21609620061 06115190691 ট্র্যাজেডির আনন্দে 910:21)0,-এর 
দান অবশ্যই আছে, কিন্তু 100067০6ই একমাঝ্জ কারণ নয় । বূপ-রসের 
সমবায়ে সম্পূর্ণ জীবনের প্রকাশ (2%:539107)) উপলব্ধি করার ফলেই 
শৈল্লিক আনন্দ জন্মলাভ করে । 

এরিস্টটলের মত আলোচনাকালে আমরা দ্েখেছি-_এরিস্টটল আনন্দের 
যৌগিক প্রকৃতি সন্ধে বিশেষ সচেতন | বিষয়বস্তরর প্রকৃতি যেমন আনন্দের 
প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি এক বৃত্তির সন্ভে/গের সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ- 
ভাবে অগ্তবৃত্তির সম্ভোগও সম্ভব। ট্রাজেডির আনন্দ-_মুলতঃ “অনুকরণ” 
মহিমাজনিত আনন্দ। কিন্তু ভয়ানক করুণ ঘটনার অনুকরণ বলে--কমেডির 
লঘু অন্গকরণের আনন্দ থেকে এ আনন্দ পৃথক। তারপর-_শিল্প মুখ্যতঃ 
প্রকাশবৃত্তির সামগ্রী হলেও, আত্মার অন্যান্য বৃত্তিকেও চরিতার্থ করে থাকে, 
যেমন অন্থকরণ আমাদের জ্ঞানবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। ফলে অন্থকরণের-_ 
অর্থাৎ শিল্পের আনন্দের মধ্যে যেমন 'প্রকাশের আনন্দ থাকে তেমনি 'জ্ঞানের 
আনন্দ'--( অন্যান্য আনন্দও ) মিশে থাকে । ট্র্যাজেডির আনন্দকে 'শৈল্লিক' 
মনে না করে, একদল আত্মার নিগুঢ় বৃত্তির (ছিঘাংসা, আত্ম-বিনাশন, 
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প্রতিশোধ স্পৃহা, আত্মসমর্পণ, সনাতন ন্তায়বোধ, আত্মোপলদ্ধি প্রভৃতি ) 
পরিপুরণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বল বাহুল্য এরা মূলেই ভুল করেছেন। 
আর একদল এর শৈল্পিক প্রকৃতি সম্বন্ধে চেতন থাকলেও__ নিছক শৈল্লিক 
বলে মনে করেন না। আনন্দের যৌগিক প্রকৃতির উপর বেশী জোর 
ধিয়েছেন। এই দলে আমরা ডিকসন, থনডাইক, গিলবার্ট মারে প্রমুখ সমা- 
লোচকদের অনেককেই পাই। 

৬৬, 14. 10101 লিখেছেন--6 2095 ৬21 ০]] 10০ 026 0০5০0 
105 01:0980 210 ০0920178012 259, 118 0152 6100170161 0696165 0৫ 116, 
2010 036 £015-0102108025 2130. 02061 03৩. ০109060 91165 ০৫ 
88607 ০. 1008 59০10 10)0125০) ৮7150010, 210, 2101215217)2171 
০0 00০ 91116, 00০ 10068101185 01 01175901500 00321 22805. 

4১, [, 0000106-আনন্দকে বিশ্লেষণ করে এই মত প্রকাশ 
করেছেন যে আনন্দের মধ্যে-থাকে (ক) ভাবমোঙক্ষণ (০80281515 ) (খ) 
সহানুভূতি প্রদর্শন-জনিত আত্মগরিমা (9£০19009] 58015690001) 1.5.১ 5৪17 
০015180012961015 0020 ০01065 ড10) 006 23610156 0£ 5517)19801)% ) 
(গ) রসাম্বাদন (৪2901১2600০ 2611676) (ঘ) অনস্তের রূপ দর্শনের বিদ্মিত 
উল্লাস (5%8169002 0006 €0 15100. ০0 06 2001009] )। 

গিলবার্ট মারে মহাশয়-07৩ 9185510811118010012 17 0০০0-গ্রন্থের 
প্রশ্নটি নিয়ে আলোচন1 করেছেন এবং আনন্দের একাধিক কারণ নির্দেশ 
করেছেন। তাহার মতে আনন্দের মূলে থাকে (ক) সনাতন শ্তায়বোধ 
( 60£0075061 9০1)67776 ০৫ ৮৪185) (খ) মৃত্যুকে জয় করবার উল্লাস (1 
10100505100 02205 06-9101111)5 1)01101, 10100309190 7 101200217 
০1918.006] 501061)0 01010917116 0৮61: 09901) 8100 10 0817 ০1:22, 
220. 10791100910 0186 111091010 01015 105 13151) 2100 50176100003 2.0 
965 706৪ 0৫ 00119 ) (খ) প্রকাশ সৌন্দর্য (5০6০ 06৪৮ ০: 
10210 ). 

কেউস্ম কেউ 66৪1-এর 10556000800 বা 850581515এব মধ্যে 
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আনন্দের কারণটিকে খুজে পেয়েছেন। সমালোচক বুচার মহাশয়কে আমরা 
এই দলের একজন বলে মনে করতে পারি। ডুবোয়, ফণ্টেনিল, জনসন 
প্রভৃতি অনেকের মত একদঙ্গে পাকিয়ে এই মত তৈরী করা হয়েছে। এতে 
শৈল্পিক দৃষ্টির আভাস আছে, স্পষ্ট শৈল্পিক দৃষ্টি নেই। ফলে আলোক 
অপেক্ষা অস্প্ চিন্তার কুহেলিকাই সৃষ্টি হয়েছে বেশী । 

বিশুদ্ধ শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রশ্নটির আলোচনাঁ_খুব কমই হয়েছে। 
আমর! দেখেছি ভারতীয় রসশান্ত্রের সমাধান বিশুদ্ধ শৈল্পিক। ফলে, ভয়ানক 
ব। করুণের রূপান্তর কল্পনা করতে হয়নি অথবা আত্মার নিগৃঢ় কোন বৃত্তির 
মধ্যে আনন্দের কারণ খুজতে হয়নি । শুঙার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক 
বীভৎদ অদ্ভুত শাস্ত-_সব রসের নিষ্পত্তিতে একই প্রক্রিয়া-_-বিভাব-অন্থভাব- 
ব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ। তাই বলে, সব রসের আন্বাদ এক নয়। 
বিভাব-অন্ুভাব-ব্য ভিচারিভাবের পার্থক্যের ফলে রসে রসে প্রকৃতির পার্থক্য 
বর্তমান। তবে সবত্রই-'রসে সার চমৎকারঃ'__বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী- 
কল্পনার অর্থাৎ শিল্পকর্মের চমৎকারিত্বের আনন্দ। যত চমৎ্কারিত্ববোধ তত 
আনন্দ। শিল্পের আনন্দ এই চমৎকারিত্ববোধেরই আনন্দ-_ আসল কথা এই 
শিল্প-সম্তোগের কালে রলিক চিত্র-শিল্পকর্মের নৈপুণ্য--প্রকাশদক্ষতা। 
উপলব্ধি করার জন্তই একান্তিক-_ইংবাজীতে বললে বলা যায় 86901900 
90090 নিয়ে থাকেন । প্রকাশ্খ বস্ত যাই হোক-_রূপও রস স্ুষুমাত্রায় ব্যক্ত 
হচ্ছে কিনা এটাই তখন তার মুখ্য বিচার্ধ। হাদয়-বুদ্ধি-কল্পনা সকলেই এই 
বিচারে অংশ গ্রহণ করে। হদয় অনুভব দ্বারা রসমাত্রা! উপলব্ধি করে--হাসি 
কান্ন। ভয় প্রভৃতি ভাব রসনিষ্পত্তির মাত্রাই নিরূপণ বরে- কল্পনা কল্পনা- 
শক্তির মহিম! বিচার করে এবং বুদ্ধি বিচার করে ভাবনা-এশ্বর্যকে । 
এই কারণেই ট্রাজেডি রসাস্বাদনের সময় চোখে জল মুখে হাসি 
সম্ভব হয়--করুণ যত করুণ ভাব জাগায় তত আনন্দের কারণ হয়। করুণ 
করুণ না হলে ব্যর্থ সৃষ্টি। করুণ ষত করুণ হয় তত সার্থক হ্টি হয়। 
আমর] সাধারণীক্কৃতির বশে যত সমবেদনায় ব্যথিত হই তত আমাদের 
চিত্তে শোচনার আবেগ চঞ্চল হয়ে উঠে--তত আমাদের চোখে জল আনে। 


২৮২ এরিস্টটলের পোয়েটিকৃস ও সাহিত্যতত্ব 


কিন্তু এই সাধায়ণীক্ৃতির উধ্বেণ অন্তর্যামীর মত, থাকেন রূসিক-অহ্‌ং 
সাধারণীকৃতি যার রস গ্রহণের উপায় বিশেষ-ধিনি উপস্থাপিত ব্যাপারকে 
সম্পূর্ণ নিজের বা! সম্পূর্ণ পরের বলে মনে করেন না লৌকির-_-অলৌকিকের' 
চেতন! যার যধ্যে মুছে যায় না_-অলৌকিকের প্রতি লৌকিক প্রতিক্রিয়া 
দেখান না বা নিছক অলৌকিক বলে হ্দয় ক্রিয়া বন্ধ করে বসে থাকেন না। 
এই “রসিক-অহং”ই শিল্পকর্ধকে হাদয়-বুদ্ধি-কল্লুনায় ধারণ করেন এবং তার 
সৌন্দর্য বা চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করে আনন্দিত হন | হাসিব! বানা রসের 
উপাদ্দান হিসাবেই এই রসিকের কাছে আম্বাদিত হয়। স্ৃতরাং যে কারণে 
কমেডি আনন্দ দ্রেয় সেই একই কারণে ট্র্যাজেডি আনন্দ পেয়-_-কমোঁডর' 
আনন্দ শৈল্পিক আনন্দ- ট্র্যাজেডির আননও শৈল্পিক আনন্দ (22301760০ 
20152506 )| কমেডির আনন্দ যেমন হাসির আনন্দ নয়, ট্র্যাজেডির আননদও 
তেমনি কান্নার আনন্দ নয় ব1 ভয়ের রূপান্তর-জনিত আনন্দ নয় । 

এই দৃষ্টি বিশুদ্ধ শৈল্পিক দৃি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্পকুমার গুহ মহাশয় 
--অনেকট1 এই দৃষ্টি থেকেই ট্র্যাজেডির আনন্দকে বিচার করতে চেষ্টা 
করেছেন । 4108810 7২51166”- গ্রস্থের ভূমিকায় তিনি সঙ্থল্ল করেছেন__ 
[16 ৬111 ১০ ০000 0010956 17 001ৎ ৪005 00 10525012965 0101১ 
[010101210 0 0910 01985013 2150 00 207910701) 1 1001215 0100 & 
1161215 00106 01 ৮12ঘ.” 

অধ্যাপক গুহের মতে-স্ট্যাজেডির আননের দুটো দূপ আছে। একট" 
সদাত্ক (266010790৬6), অন্যটা__-নঙাত্মক (16202) সদদাজ্মক কূপ 
পাওয়া যায়--1) 60০ 2%2102001) 085505 7011065 [0 006 10100 0 
002 20016150০ 05 15 2105010 150:95010080101)) 1) 0106121)0 01255, 
0 01991:21)6 70129525 0৫6 01) 65605 01115.” আর নডাআকরপ পাওয়! 
যায়-10 010 02111901012 %017101) ৮৮০ 00666 10) 109]1 05210 12178, 
০00১০ 11017216170 02100910855 01 15 06106) 95 05০ 20001050061 
06 $21105 09%1595 01 801” সদাত্মক আনন্ের প্রকৃতি অধিক পরিমাণে 
ট্রাজেডির মানবিক আবেদনের মাত্রার উপর নির্ভর করে থাকে) 


সাহিত্য তত্ব ২৮৩. 


“কিং লীয়ারে'র আনন্দ আর “দি যু অফ মাল্টাস্র আবেদনে তথা আনন্দে 
যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অধ্যাপক গুহ বলেন-_-ঢু:৮€]5 81586 08525 15 
83 16 ০1০, ৪ 01829 আ10018 2 0125 *** ০০6 10001655101) 05906 
55 06 006০1 ০৮065 0 02 0185 20 080 70:000০90 5 026 
0179262 0110 1051 26 566 10 25010 0 ০0180100 101) ৪৪০18 
00061, 9০0 0196 06 067:5551706 26০০6 0£ 006 6010061 15 001085050 
75 006 ০9165 11700857002 0৫ 0156 18051 খাটি শৈল্পিক দৃষ্টিতে দেখলে, 
শেষের মন্তব্যটুকৃতে আপাত্ত করবার কথা এই যে ঘটনা ও রসের মধ্যে 
বিরোধের সম্পর্ক কল্পনা করা ঠিক নয়, ঘটন1 ষত শোচনীয় হয় ততই করুণ, 
রস নিষ্পন্ন হয়। দৃশ্তজগৎ (ঘটনা) এবং অদৃশ্য জগৎ (“9০22০ ০:1৫” ) 
উভস্ষেয় মধ্যে বিরোধ নেই, দৃশ্য অনৃশ্ঠের পরিপোষক | 

আর মত কুড়িয়ে লাভ নেই। ছোট একটি প্রশ্ন_ট্যাজেডি আনন্দ দেয় 
কেন? এরিস্টটল থেকে আজ পধস্ত, এ ছোট্র একটা প্রশ্নের কত বড় বড 
উত্তরই না দেওয়া হয়েছে । আর তা, দিয়েছেন কত বড় ঝড় সব মহারথীর]। 
আশ্চর্যের কথা_-এরিস্টটল যে উত্তরটি দিয়েছেন তার তাত্পর্য দার্শনিকর! 
তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেননি বলে, বহু উর্ধবলোকে বিচরণ করলেও, তারা 
সত্যে পৌছতে পারেন নি, বিশুদ্ধ শৈল্পিক আনন্দের ম্বরূপ বুঝতে পারেননি । 
মানুষের মধ্যে, উধ্বতন মন্ডিষ্কের বিস্তার ও জটিলতার ফলে, ভাব প্রকাশের 
নতুন শক্তি স্মুরিত হয়েছে; তাতে মানুষের “অহং” নতুন এক প্রবৃত্ভিতে 
শাখায়িত--নতুন বাসনার খাতে প্রবাহিত-_হয়েছে। এই বাসনার বা বৃত্তির 
অভিপ্রৈতি-_'প্রকাশ?। জুষ্টু প্রকাশে এই বাসনার পরিপৃতি এবং তাতেই 
আনন্দ। শিশ্পনুষ্টির মূলে রয়েছে প্রধানতঃ এই বাপনাই। শিল্পিত বন্ধ 
দেখে যে আনন্দ হয় তা মান্থষের এই বিশেষ বাসনারই পরিপৃরণজনিত 
আনন্দ এবং ততক্ষণই সেই আনন্দ বিশুদ্ধ শৈল্পিক, যতক্ষণ তা" এই বাপনা- 
চক্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে । এই বাসনার সঙ্গে যে পরিমাণে অন্যান্য 
“বাসনা এসে মেশে (মিশে যায়ই ) সেই পরিমাণে “তা” বিশ্তুদ্ধতা হারিয়ে 
ফেলে, তত আনন্দ যৌগিক হ'য়ে উঠে। শিল্পের আনন্দ যে যৌগিক অর্থাৎ 


২৮৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্দ ও সাহিত্যতত্ব 


নিছক শৈল্পিক হয় না, এরিস্টটল তা" বুঝেছিলেন এবং বুঝেছিলেন বলেই 
বলেছিলেন-_প্রকাশবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানবৃত্তিও চরিতার্থ হয়। 
আমর] যা দেখি তা” জানি এবং দেখে ও জেনে আনন্দিত হই । এই আনন্দে 
দেখার এবং জানার-_ছুয়েরই আনন্দ মিশে থাকে । এরিস্টটলের সিদ্ধান্তকে 
একটু বাড়িয়ে বল! যেতে পারে-জ্ঞানবৃত্তির সঙ্গে সে অন্যান্ত বৃত্তিও 
চরিতার্থ হতে পারে তথা আনন্দের যৌগিকত্ব বাড়তে পারে। 


শিলে ও সাহিত্য-শিল্পে শ্রেণীবিভাগ 


পোয়েটিক্সের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এরিষ্টটল লিখেছেন ০£ 9 
67500811725 2212 5210 10 00700119320 0:680525--অথাৎ আমাদের 
প্রকাশিত গ্রন্থরাজিতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। ছুঃখেয় বিষয় 
__যে সব প্রকাশিত গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর হয়েছে তারা 
হারিয়ে গেছে। আর তাদের স্থান অধিকার করে আছে আমাদের 
পোয়েটিক্স--ভায্কল্প একখানি পুস্তিকা । অনেক কিছুই এখানে স্থত্ৰাকারে 
বলা হয়েছে--উল্লেখ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে--বলা বাহুল্য মনে করে 
বলা হয়নি। পোয়েটিক্দের আলোচন1 অনেকক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ মনে হয়ে 
থাকে। তবে ষারা সংকেতগ্রাহী তার! যে অল্প থেকেই অনেক কিছু বুঝে 
নিতে পাবেন-এ ব্যবস্থা এরিস্টটল করেছেন । 

এ কথা সত্য যে এরিস্টটল, এই গ্রন্থে, শ্রেপী-বিভাগের উদ্দেশ্ত নিয়ে কোন 
শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেননি, কিন্তু তাই বলে এ কথা সত্য শর থে 
পোয়েটিক্‌সে শ্রেণী-বিভাগ সম্ধন্ধে তিনি কোনো কথাই বলেননি। গ্রস্থের 
প্রারভ্েই তিনি শিল্পের জাতি ও প্রজাতি সম্বদ্ধে আলোচনা তুলেছেন এবং 
জাতি-ভেদের কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন । এবিস্টটলের মতে-- 
( প্লেটোর মতেও বটে )-_শিল্পের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে-_“মাইমেসিস্‌” | সব 
শিল্পই-_'৪:০ ৪1] 10 0761: £6776151] ০০০০০০০০ 010063 06 100105010129 | 


সাহিত্যতত্ব ২৮৫. 


বৃত্য, গীত, বাগ, চিত্র, সাহিত্য সমস্ত শিল্প সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য । 
একের সঙ্গে অন্তের পার্থক্য হয়--তিন কারণে--40)6 00601010506 
0০0)9065১ 036 17212176101 10006 04 11010901019. 

শিল্পগুলির সাধারণ পরিচয় £-_ ৃ 

(ক) নৃত্যও অন্্রকরণ। নৃত্য দৈহিক ছন্দে চরিআর ভাবাবেগ এবং 
ঘটনাকে অন্থকরণ করে থাকে । ছন্দই (0১50819) হচ্ছে এর বিশেষ উপায় 
(991701085 11010965 01521900210 210001012 ৪10 2০010005110 001001021 
190 60961) | আসল কথ! নৃত্য জীবনেরই অন্থুকরণ--.তবে এই অন্ুকরণের 
মাধাম হচ্ছে--দেহের গতি-ভঙ্গিম | 

(খ) গীতও সামান্য লক্ষণে-_-অন্থকরণবিশেষ। কিন্তু এই অন্ুকরণের 
মাধ্যম বা উপায্ব--'৮০106 বা স্বর (৮5 01০ ৬০1০৪) গীতে *লয়' 
(1291009005 ) অন্যতম উপায় । 

(গ) বাছ্যে--বাশী বা বীণার বাছ্যে এবং অন্যান্ত বাছ্যে ছন্দ ও লয় 
(11750000210 17911001) ) উভয়ই আবশ্যক | 

(ঘ) চিত্রবর্ণ ও রেখার সাহায্যে বিবিধ বস্ত এবং মানুষের রূপ 
অনুকরণ করে-_-€ 100165065 2100. 120155626 ৬৪10015 00)2565 00:001818 
606 1760100) 0 ০01001: 200. 10117, ) 

(ও) সাহিত্য-শিল্পও জীবনের অন্থকরণ করে-এর অন্ুকরণের উপায় 
হচ্ছে--ভাঁষ। (05 10221)9 0:1 19176009825 2101)2 )। 

সংক্ষেপে বল। যায়_-সাহিত্য হচ্ছে ভাষা-শিল্প-_ভাষার মাধ্যমে জীবনের 
রূপ-কল্পন1।॥ “ডিথিরাশ্বিক', নোমিক, ট্র্যাজেডি, কমেডি, এপিক সমস্ত 
প্রজাতিরই সামান্য লক্ষণ_ভাষাময়ত্ব। 

এরিস্টটল উল্লিখিত শিল্পগুলির বিশেষ ভেদ-লক্ষণটি নিরূপণ করবার চেষ্ট! 
করেছেন বটে কিন্তু যাকে আমরা তুলনামূলক আলোচনা বলে থাকি তেমন 
কোন আলোচনা করেননি । 

অন্ুকরণের “মাধ্যম”-“বস্ত” এবং রীতি- ভেদে শিল্পগুলির মধ্যে পার্থক্য 
ঘটেছে-_-এই সাধারণ স্ুত্রটি নির্দেশ করে যদিও তিনি অনেকখানিই বলে 
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দিয়েছেন, তবু বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে গ্রবেশ না করে তিনি আমাদের 
আশা অপূর্ণই রেখেছেন। অনুকরণ সকলেরই উদ্দেশ্য হওয়া! সত্তেও, 
“মাধ্যমের সামর্থয,-কিভাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পের চারদিকে শীমা এঁকে 
দিয়েছে_ কোন্‌ শিল্প কতখানি জীবনের কূপ যথাযথভাবে অনুকরণ করতে 
পারে এবং কেন পারে--এ নিয়ে এবিস্টটল বিশেষ আলোচনা করেননি । 
তারপর স্থাপত্য এবং ভাস্বর্ষও এরিস্টটলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। স্থাপত্য 
সনবস্ধে-বিশেষতঃ ভান্বর্য সম্থদ্ধে তিনি কোন কথা বলেননি, এ খুবই 
আশ্চর্ষেরই কথা। কারণ ভাস্বর্বও তে জীবনকে অনুকরণ করে এবং অন্যতম 
চারু শিল্প। 

অবশ্য কেউ এরিস্টটলের পক্ষ অবলম্বন করে বলতে পারেন-গ্রস্থথানি 
কাব্য-বিষয়ক; সুতরাং কাব্যকে অস্থান্ শিল্প থেকে পৃথক করতে যেটুকু বলা 
দরকার এরিস্টটল ততটুকুই বলেছেন-_বিশেষ তুলনামূলক আলোচনার 
প্রয়োজন বোধ করেননি । কথাটা একেবারে অগ্রাহহ করবার মতে! না 
হলেও সম্পূর্ণ গ্রাহ বলা যায় না। এরিস্টটল ইচ্ছা করলেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
করতে পারতেন। অবশ লেসিও তার বিখ্যাত গ্রন্থ “[.80০007*-এ 
যেভাবে চিত্র, ভাস্বধ এবং সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, 
তেমন আলোচনা এরিস্টটলের কাছে প্রত্যাশা কর! ঠিক নয়। তবে চিত্রে 
ব1 ভাঙ্কর্ষে জীবনের 1বশেষ মুহূর্তের স্থিতিশীল রূপটি ব্যক্ত কর! যায়, আর 
সাহিত্যে জীবনের গতিশীলপরূপ প্রকাশ করা যায়-এ ভেদটুকু আবিষ্কার করা 
এরিস্টটলের পক্ষে খুব অসস্তব কাজ ছিল বলে মনে হয় না। 
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যা, হোক আমর! এখানে শিল্প-বিভাগের একটা ছক এইভাবে করতে 
পারি 1 


শিল্প - ( সামান্ত লক্ষণ মাইমেসিস্‌) 


| ] | | | 
(নৃত্য) গীত ( ক্দংগীত ) বাগ ( যন্ত্রংগীত ) ( চিত্র) (ভাক্বর্য?) (কাব্য) 


(গতি-ছদ) (ম্বর) (ধ্বনিবাস্থর) (বর্ণরেখা) (ভাষা) 
২ 


| 
(05 0010) (7811001৩ & [২1750710) (00100 8 60100) (17807 
£009£০.) 


এবার দেখ! যাক্‌_কাব্যের শ্রেণীবিভাগ এরিস্টটলের হাতে কি রূপ 
'নিয়েছে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার--এক্ষেত্রেও এরিস্টটল সন্তোষজনক 
অর্থাৎ পরিপাটি কোন তালিকা প্রস্তুত করেননি এবং প্রত্যেকটি গ্রঞ্জাতি 
সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচন1 করেননি । যেমন বল! যেতে পারে, তিনি 
“ভিথিরাপ্বিক? “নোমিক' এলিপ্সিয়াক, প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের 
সঙ্গে বর্ণনামূলক কাব্যের বা নাট্য-কাব্যের পার্থক্য কোথায় তা” নিয়ে 
বিশেষ কোন আলোচনা করেননি । আভাসে-ইঙ্গিতে যেটুকু বলেছেন 
তা? নিয়েই সন্ধষ্ট থাকা ছাডা উপায় নেই। 


যেমন €ডিথিরাদ্বি্* নোমিক কাব্য, কমেডি ও ট্র্যাজেডি সম্পর্কে 
একস্থলে লিখেছেন--এরা সকলেই 11১50)105 0106 150 1005 প্রয়োগ 
করে থাকে, তবে পার্থক্য এই-ডিথিরাথিক এবং নোমিক কাবা--এ 
তিনটি উপায়ই এক সঙ্গে প্রযুক্ত আর কমেডিঝ্্যাজেভিতে, এক সময়ে 
একটিমাত্র প্রযুক্ত হয়। এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে ভিথিরাপ্বিক এবং 
নোমিক গ্রীতি-মূলক (151081 ) কাব্য । রীতির দিক দিয়ে কাব্যকে শেণী- 
বিভক্ত করতে তিনি যে চেষ্টা করেছেন তাতে মনে হয়- তার দৃষ্টি রয়েছে 
প্রধানতঃ কাহিনী কাব্যের দিকে । কাব্যকে সেথানে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
কর! হয়েছে (ক) এক শ্রেণীতে রয়েছে-_বর্ণনাত্মক কাব্য (70270801%6 
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2১০৪৮ ) (খ) অন্য শ্রেণীতে রয়েছে-দৃশ্ত কাব্য (0:813900)। এই 
প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-_-'ঢ0া 006 [60101 17061086006 58106) 2150 
006 01906 0০ 821796, 006 0০066 225 10010866 05 17908001018 
0101) 0852 186 0810. 21006: 9106 20661 17021502811 ৪5 [701001 
00895 0 90921 10) 1019 ০07 10215017 07010912590 01 1)6 1095 
[12521 21] 1015 01591906215 85 11511)5 8100. 100175 102001:9 05, 
অবস্ত 4221:8000, কথাটার তাৎপর্য যদি হয় "শ্রব্যত্ব” তা'হলে-_গীতি-মূলক 
এবং বর্ণনা-মূলক, ছুটোই--)9056%০) শ্রেণীর মধ্যে অন্ততূক্তি হতে পারে। 
যতদূর মনে হয় এরিস্টটল %7817:8000 কথাটি ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ 


করেছেন । 
তা" হলে এইভাবে একট তালিকার ছক একে নেওয়া যেতে পারে-_- 


কাব্য 
শ্রব্য ( গীতিমূলক + বরণনাত্মাক ৃশ্ত 
টি টিলা টিটি 
ডিথিরাদ্বিক নোমিক এলিজিক শ্ঠাটায়ার এপিক 
ও 
প্যারোডি 


কমেডি ট্যাজেডি 
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*কবির মনোভঙ্গী অন্নুলারে তালিকা করতে গেলে-তালিকা ঠাঁড়াবে 
এইকপ-- 


গু ২ ৩ 
[012100800 
পর্যায়ে. 


সপ 


01 আ1166513 


(01797196621 ৪190৮ ০--- 
[51০81--পর্ধায়ে 
পায়ে 











10517129 60 05 £033 





£18৬21 (দেবস্তোত্র ) 5010 86০৭ 
501115 [0121595 ০0: 8170005 মহাকাব্য ট্যাজেডি ) 
(গুরুচিত্র) | 2250. ( নর-প্রশস্তি ) | ৃ 
[01005151001 
[01110 20০. 
00152815016 1 5801:69 (ব্যঙ্গ কবিতা) 32165 (02369 
(লঘুচিত ) 2180 02,005 (ব্যঙ্গ-কাব্য ) | (কমেডি) 











এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে এরিস্টটল অনেকটা বিব্তনবাদী 
দৃিভঙগী নিয়ে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনা করেছেন। 'গুরুচিত্ত, 
কবিরা প্রথম পর্যায়ে দেবস্ততি, নরপ্রশস্ভি এবং “লঘুচিত্তর1” ব্যঙ্গ-কবিতা 
রচন1 করেছেন । দ্বিতীয় পরীয়ে-কাহিনী কাব্যের উৎপত্তি, এই পর্যায়ে 
গুরুচিত্তরা ৃষ্টি করেছেন--মহাকাব্য লঘুচিত্তর1 ব্যঙ্গ-কাব্য। তৃতীয় 
পর্যায়ে-_নাট্য-কাব্যের উৎপত্তি; এই পর্যায়ে গুরুচিত্ত স্যপ্টি করেছেন-__ 
ট্র্যাজেডি, লঘুচিত্ত স্থষ্টি করেছেন কমেডি । এরিস্টটলের ধারণা যে শিল্প যত 
জটিল, উৎপত্তি তার তত পরবর্তী। শ্রব্যকাহিনী-কাব্য থেকে দৃশ্য কাব্য 
জটিলতর স্যস্ট। তাই মহাকাব্যের পরবতী পর্যায়ে নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। 
তারপর, বিশেষ প্রশংসার কথাটা! এই যে এরিস্টটল ম্পঞ্টভাবেই বলেছেন-_ 
কোন প্রজাতিই সম্পূর্ণ আকার নিয়ে জন্সায়নি ; স্থল আরম্ভ থেকে 
ক্রমবিবর্তনের মাঝ দিয়ে সম্ভাব্য আকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। 
ধজ্ঞানিক এরিস্টটলের চোখের সাষঘনে জৈবিক বিবর্তনের সত্য, বিশেষ 

পোয়েটিক্স--১৯ 
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করে 'এণ্টেলেকি' তত্ব দাড়িয়ে ছিল বলেই বিবর্তনের সংস্কার তার চিস্তায় 
সহজেই মিশে গেছে । বিশেষ প্রশংসার কথা বলছি এই কারণে যে 
অতীতে ষে চিন্তাট! এত সহজে ধারণায় স্থান পেয়েছে, পরবর্তীকালে সেই 
চিন্তাকেই স্থান করে নিতে প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজো এমন 
লোক আছেন যিনি কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে 
বিচার করতে চান না-_কাব্যকে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ একটা অলৌকিক 
বস্ত বলে স্বীকার কষেন। এরিস্টটল দেখিয়েছেন--বস্তকে ক্রমবিবতনের 
ধার! থেকে পৃথক করে দেখা সত্যের অপলাপ কর1। যৈবজগতে প্রাণী যেমন 
ছোট আরম্ভ থেকে ধীরে ধীরে পুর্ণ পরিণতির স্তরে উপস্থিত হয়, শিল্পজগতেও, 
শিল্প তেমনি ছোট এবং স্কুল আরম্ভ থেকে ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হয় এবং 
আদর্শ রূপের দ্বিকে এগিয়ে যায়) এই ক্রমবিকাশ দেশকালপাত্রসাপেক্ষ 
ব্যাপার। ট্র্যাজেডির দৃষ্টাস্ত ধর! যাক। ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশ 
সম্পর্কে তিনি লিখেছেন--75555--55 2150 0010905, ৪5 26:25 
[77616 1000105152002,006 0106 01151109690 100 006 83615015 
0 010০ [01005190009 002 00021: আট] 05052 0 002 01591110 
9010755***--18£2ন95 2.৫%917060 05 510৬ 02£16657 289.01) 176 
61101760020 9100%720. 109216 ৪5 12 1 02%6109০0, [8৬111 
ঢ085599 00:00181) 10301) 01381066510 10000 1095 1390015] 0100, 
8280 01361:6 16 5000280. কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলে রেখেছেন-- 
স130067 [12662051085 5০০ 00621020099. 165 1১:01০1 063 01 
2০৮"*আলোচ্য বিষয় । 

আর একট কথাও এখানে উল্লেখ কর! দরকার; সে কথাটি এই যে 
এরিম্টটলই প্রথম লক্ষ্য কবেছেন--উপস্থাপনার প্রর্কৃতি রীতিভেদে মোটামুটি 
তিন রকমের হতে পারে। (ক) কোন উপস্থাপনায় জীবনকে সাধারণ 
এবং বাস্তব জীবন থেকে বড়ো! করে--মহিমান্বিত রূপে দেখানো হয় 
(খ) কোন উপস্থাপনায় বাস্তব জীবন থেকে ছোট করে বা হেয় করে দেখান! 
হয় (গ) কোন উপস্থাপনায় জীবনকে যথাষথভাবে অর্থাৎ ইচ্ছা করে বড়ো 
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বা ছোট না করে জীবনের বাস্তব ক্ষপকে দেখানো হয়। বলা বাহুল্য 
হলেও, ম্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো-দাহিত্যে আদর্শবাদ (106211579 ) ও 
বাস্তববাদের ([২291152 ) ঘন্ব খুবই প্রাচীন এবং এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্‌- 
গ্রন্থে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের প্রথম আভাস এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
এরিস্টটল দেখিয়েছেন--এই তিনটি প্রবৃতি-_-“মহৎ-কূপ+, “হেয় কপ এবং 
“যথাযথ রূপ” দেওয়ার প্রবৃতি--সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই রয়েছে। চিত্রের দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন-পোলিগনোটাস মাম্গষের মহ্তর রূপ একেছেন, পোসন 
একেছেন ইতর রূপ এবং ভাওনিসিয়াস একেছেন যথাযথ রূপ (£:8৪ 6০ 
116 )। ট্র্যাজেডি হৃষ্টির মধ্যে আঘর্শায়নের প্রবৃত্তি_-মাহষের মতত্বর কূপ 
ব্যক্ত করবার চেষ্টা রয়েছে এবং কমেডিতে মানুষের হেয় রূপ ব্যক্ত করার 
চেষ্টা আছে (26701:556150175 172) 25 0156 )। যদ্দিও এক্ষেত্রে, বিষয় 
বস্তর প্রকৃতি কিভাবে রচনার প্রকৃতিকে নির্ধারিত করে সেই আলোচন! 
প্রসঙ্গেই কথাটা উঠেছে, তবু রীতির কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে। 
গঠন-আলোচনাপ্রপঙ্গে এই আঘর্শবাদ এবং বাস্তববাদের ধারণ! আরো' ক্ষুট 
আকার ধারণ করেছে । পরে (সাহিত্যে মতবাদ অধ্যায়ে) এ সম্বন্ধে 
আলোচন1 করা যাবে। 

যদিও এই অধ্যায়ের আলোচ্য-_পাহিত্য শিল্পে শ্রেণী-বিভাগ, তবু আমি 
শ্রব্যকাব্যের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে দু'একটা] কথা বলে, এই অধ্যায় শেষ 
করছি। কারণ কমেডি, ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য সম্বন্ধে পুথক তিনটি 
অধ্যায়ে আলোচনা হবে এবং সেখানেই ওদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যা, 
বলবার আছে তা? বলা হবে। এখানে শুধু শ্রব্যকাব্যের “প্রজাতি” সন্বদ্ধে 
সামান্য আলোচন৷ করছি। 

এরিস্টটল যে কয়প্রকার সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন তা" আগেই, 
তালিকা তৈরী করে দেখানে] হয়েছে । সেখানে আমর! পেয়েছি--লিরিক, 
এপিক, ড্রামাটিক, এলিঙ্গিয়াক__মোটামুটি এই চার প্রকার রচনা। 
€ স্যাটায়ারিক, ডিথিরাষ্বিক, নোষিক প্রভৃতি মোটামুটি লিরিকের অস্তভুক্তি-- 
এএ হিসাবে ) হোরেস এই চার প্রকার কাব্যের কথাই বলেছেন । তবে- 
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“সক্রেটিসের ভায়লোগ”কে কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে--এ নিয়ে 
এরিস্টটলের মনে প্রশ্ন না জেগে পারেনি । প্রশ্থের উত্তর না দিলেও--বল। 
যেতে পারে, প্রশ্নটা নিজেই উত্তরের ইঙ্গিত বহন করছে। 

এরিস্টটল যে সব শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন, বলা বাহুল্য তাতে শ্রব্য 
কাব্যের সমস্ত “প্রজাতি” অস্ততুক্তি হয়নি--এরিস্টটলের সময়ে তাদের অস্ভিত্ব 
ছিল না বলেই হয়নি। যেমন ওভিদ্দের “5:915016” বা পত্র-সাহিত্য বা 
মধ্যযুগের “রোমাধধ-সাহিত্য? (05902 13010818000) &010908100102 ) 
গল্প-সাহিত্য, পরবর্তীকালের ছোটগল্প ও উপন্যাস সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, 
প্রবন্ধ-সাহিত্য গ্রভৃতি সাহিত্য, এরিস্টটলের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে স্থান 
পায়নি, কারণ এজাতীয় সাহিত্য তখন রচিতই হ্য়নি। এরিস্টটলের 
তালিকাকে সম্পূর্ণ করতে, এখানে শ্রব্যকাব্যের একটি ছক দিয়ে শ্রেণীবিভাগের 
আধুনিক রূপটিকে প্রকাশ করা যাক্‌। 


শ্রব্য কাব্য 





ূ | 
গীতি কবিতা গাথা খগ্তকাব্য মহাকাব্য 


রূপকথা উপগ্ভাস ছোটগল ইত্যাদি 


জীবনচরিত প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা। 
রোজনামচা, পত্রনাহিত্য 
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কমেডি 

সাহিত্া-শিক্প জীবনের ভাষাময় অচ্ুকরণ বা উপস্থাপনা । তাই জীবনে 
যত রূপবৈচিত্র্য, চরিব্রবৈচিত্র্য সাহিত্যেও তত রূপ-রসের বিভিন্নতা। 
জীবনের একদিকে রয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে জীবনের ব্যর্থ সংগ্রামের 
শোচনীয় রপ--কোথাও জীবন সম্ভোগের তীব্র কামনার প্রেরণায় উদ্ভ্রান্ত ও 
আত্মঘাতী আচরণ--মোহের আবর্তে জীবনের অকাল বিনাশ, কোথাও 
সমাজ-সংস্কারের অপরিচ্ছেছ্চ নাগ-পাশ বন্ধনে আবদ্ধ ও জর্জরিত মানবাত্মার 
সুহুঃসহ ছুঃখভোগ, আকুল আর্তনাদ- আত্মরক্ষার নিস্ফষল তথা করুণ সংগ্রাম 
_এক কথায় জীবনের ঘন্-মঘিত বেদনা-বিক্ষুক রূপটি--0810101 
$61388:0003-এর বৃত্তটি। এই বেদনা বৃত্তের অন্তদ্দিকে আছে-জীবনের 
ন্ব-মুক্ত চরিতার্থবাসনা! আনন্দোজ্জল রূপটি--ছোটখাটে বাধা বিপত্তির 
কালোমেঘ ও ধূলিবঞ্ার পরে মেঘমুক্ত নির্মল আলোকের উচ্ছাস। এখানে 
নেই মৃত্যুর কালোছায়ার স্পর্শে জীবনের বিষাদ-কালো রূপের ঘনন্তবধ 
নিথরতা, নেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে জীবন-সংগ্রামের তীত্র আলোড়ন-__ 
সমস্ত সত্তাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ-করে-দেওয়1 বেদনাঁকম্পন। এখানে শেষ পরস্ত-- 
প্রাপ্তিযোগ । না পাওয়ার বেদনার রাত্রি এখানে দীর্ঘ নয়। দেখতে ন। 
দেখতে প্রভাত আলে এখানে প্রচুর আনন্দের আলোক ছড়িয়ে। এখানে 
জীবন__-জীবনের আনন্দে বিভোর--জীবন জীবনমুখী-জীবনের সাথে 
জীবন যোগ করে--কাম্যকে কামন! করে, প্রাপ্যকে পেয়ে মহাহ্থথী। এ 
জীবনের 01585010915 921)520005-এর বৃত্ব_-আননেের বৃত্ত। 

এই বৃত্তেরই একটু এদিকে রয়েছে-জীবনের আরও একটি বৃত্ব-_জীবনের 
অতি লঘু রূপের- রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল! যাকৃ--“জীবনের উপরিতলের 
ফেণপুঞ”-এর--%092010 ৪8920 ০0£ 11651-এর বৃত্তটি। এখানে জীবন 
ও জীবনের সমস্যা সবই লঘু) জীবনের জন্য জীবনের সমবেদনা নেই, 
আর থাকলেও জীবনকে নিয়ে রসিকতা করতে জীবনের বাধে না। 
এখানে জীবনের বিকৃতি বা অসঙ্গতি দেখে--সে বিকৃতি বা অদঙ্গতি আকার- 
রাক্‌-চেষ্টা যাতেই প্রকাশ পাক না-জীবন আমোদ অনুভব করে-_ 
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হাসির আবেগে ইচ্ছৃদিত হয়ে উঠে। জীবনের অসঙ্গতি নিয়ে জীবনের এ. 
এক রসিকতার বাতিক--শুধু পরের নয়, নিজের বিকৃতি নিয়েও, রসিকতা 
করবার অদ্ভুত এক নিলিপ্ত মনোভঙ্গী। 

জীবনের রূপকে মোটামুটিভাবে এই তিনটি বৃত্তের দ্বারা লীমায়িত করে 
দেখা যেতে পারে। প্রথম বৃত্ে--জীবনের ট্র্যাজেডির ব্বপ, দ্বিতীয় বৃত্তে, 
জীবনের ট্র্যাজি-কমেডি এবং সিরিয়াস কমেডির রূপ? তৃতীর বৃত্বে-জীবনের 
কমিক বা হান্টোদ্দীপক রূপ। প্রথম বৃত্তের জীবনের রূপ দেখে মানুষ বেদনা- 
বিশ্ময়ে আগ্তুত হয়। মানুষের হৃদয়-মন তীব্র ভাব ও ভাবনার এঁকাস্তিক 
স্পম্দনে পরিষ্পন্দিত হয়, মন জীবন বোধের রহস্যে আত্মহারা হয়ে যায়। অহং 
এখানে একাস্তিকভাবে একাগ্র। দ্বিতীয় বৃত্তের জীবনের রূপে, জীবনের ও 
জীবনের সমস্যার গুরুত্ব আছে বটে কিন্ত সত্তাকে তা, আগের মত আলোড়িত 
করে না। “অহং এখানে (ট্রযাজেডিতে যেমন ) তীব্র ম্পন্দনে স্পন্দিত হয় 
না--তত একাস্তিকভাবে একাগ্র থাকে না] ( 57507 এখানে অপেক্ষাকৃত 
কম) আর সমস্যা যা” দেখা দেয় তার সমাধান ঘটে আনন্দদায়ক পরিণামের 
মধ্যে। 

তৃতীয় বৃত্তের জীবনের ব্ূপকে দেখার সময়, “অহং*-এর সমশ্তাবোধ শূন্য 
অঙ্কে নেমে যায়। ফলে অন্ভূতির তীত্রতা__-ইংরাজীতে যাকে বল! হয়, 
0685100--মনোযে|গের একাগ্রতা, না-থাকার মতোই থাকে । সমস্থামৃক্ত 
শিথিল চিত্তে জীবনের অসঙ্গতি ও বিকৃতি হাসি ছাড় আর কোন প্রতিক্রিয়াই 
জাগায় না। সমস্তা-পীড়িত গুরুগন্ভীর জীবনের রূপ বাদ গেলে-_বাকী থাকে 
তো জ্বীবনের সেই সব লঘু রূপগুলিই যা!” হাস্ত রস ছাড়া আর কোন রসই 
জাগাতে সক্ষম নয়। সুতরাং চিত্ত এখানে হাম্যরসিক মাত্র । 

রস হাশ্তই হোক আর করুণই হোক--ন ভাবহীনোইস্তি রসঃ| মানুষের 
মধ্যে যদি হাসির স্থায়ীভাব ( 095 ০00-0159108] 01500510019 ) না থাকতে। 
মানুষ হাসতে পারতো] ন+- হাস্তরসও হতো] না । মানুষের মধ্যে এই ভাবটি 
অন্ততম বিলক্ষণ স্থাহিভাব। কেউ কেউ তাই রসিকতা করতে মানুষের সংজ্ঞা 
তৈরী বরেছেন--4180817106 81017081” | হাসির স্থায়িভাব নিয়ে জন্মেছে বলে” 
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মান্য অতি আদিম কালেই হাসতে শুরু করেছে এবং তখন থেকেই উপযুক্ত 
অবস্থা এলেই দে হেসে ফেলছে । হাসছ কেন ?1--জিজ্ঞাসা করলে হয়ত আরে? 
হাসতে আরস্ত করেছে এবং আজে। তার ব্যতিক্রম নেই। বাস্তবিক সাধারণ 
লোক যখন প্রহসন দেখে প্রাণ খোল হাসি হাসতে থাকে, তখন যদ্দি কেউ 
তাদের কাছে গিয়ে হাসির 75501১01051091) 90০01৪1৪820 73101041081 
[০০265 গুলি ব্যাখ্যা করতে থাকেন এবং বলেন দহাসির কারণ* ব্যাখ্যা 
করতে মহাভারতের মত সব বই লেখা হয়েছে, তা” হলে নিশ্চয়ই তারা আর 
একবার প্রাণ খোল! হাসি হেসে উঠবে। 

(ক) মানুষের অসঙ্গতি বা বিকৃতি দেখে, সাময়িক ভাবে মানুষের মধো 
সহসা *শ্রেষটন্ত-ভাব জাগে বলে মানুষ হাসে ( হবস) বা (খ) মানুষ যান্ুষের 
ছোটখাটো! অসঙ্গতি বা বিকৃতিকে হাসি দ্বারা সংশোধন করতে চায় বলে হাসে 
(বের্গদ") অথব] (গ) অতি স্পর্শকাতর চিত্ত মান্ধুষ, জীবনের ছোটখাটো 
অসঙ্গতি ও বিকৃতির বেদনা! তরঙ্গ থেকে সমবেদনা -প্রবণ চিত্বকে মুক্ত রাখার 
জন্য তথা জীবনকে বিষাদ-রোগ থেকে মুক্ত রেখে মন্ুন্ত প্রজাতির সুষ 
অভিযোজন সুরক্ষিত করবার জন্যই, হাপি দ্বারা বেদনার তরজকে লঘু ও 
অপপারিত করবার জন্য হাসে (ম্যাকড়ুগাল ) অথব1 (ঘ) উগ্র প্রত্যাশ হঠাৎ, 
“কিছুনা”তে পরিণত হওয়ার জন্য হাসে (কাণ্ট )-_বড় একটা কিছু আশা করে 
তার জায়গায় নগণ্য একট কিছুকে পাওয়ার জন্য হাসে (স্পেন্সার)_-যে 
কারণেই মানুয়ের “হাস+ স্থায়িভাব দেখা! দ্বিক--মামষের কামার মত হাসিও 
অতি পুরাতন ব্যাপার । জীবন হাসি-কান্নার দোলায় গোড়া থেকেই ছুলে 
আসছে । 

এরিস্টটল লক্ষ্য করেছেন_-মানুষের মধ্যে--শিল্পীর মধ্যেও বটে--ঢুই 
রকম প্রকৃতির লোক আছে; একেন প্রকৃতি গুরুগর্ভীর (821: 80116), 
অন্থের প্রকৃতি লঘু (05191 50:)। অবশ্য অনেক সময় একই শিল্পীর মধ্যে 
এ ছুই প্রকৃতি সহ-অবস্থান করতে না পারে এমন নয়। যা" হোক শিল্পীর 
মধ্যে মোটামুটি ছুটো৷ মনোভঙ্গী (2009৭6 ) পাওয়া যায়। গুরুগম্ভীর-প্রকূতি 
জীবনের প্রথম ছুই বৃত্তের রূপ অর্থাৎ জীবনের গুরুগস্ভীর (52:1003) রূপ ব্যক্ত 
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করতে চায়। আর লঘু-প্রকৃতি জীবন নিয়ে ব্যঙ্গ করতে চায়_-জীবনের 
হাস্যোদ্দীপক বিকৃতি-অসঙ্গতিকে রূপ দিতে চায়। এরিস্টটল আরো লক্ষ্য 
করেছেন--কমেডি প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ দিয়েই জীবন তুর করেছে এবং 
ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের (06150081 52.01:6 ) পর্যায় অতিক্রম. করে-- 
বিশুদ্ধ অর্থাৎ নৈর্ধযক্তিক হাস্যোদ্দীপকের উপস্থাপনায় পরিণত হয়েছে। 

যে মহাকবি তোমার গুরুগভভীর প্রকৃতি নিয়ে ইলিয়াড অডিসির মত 
মহাকাব্য রচনা! করেছেন, সেই তোমারই আবার লঘুচিত্তে “মারগাইটিস' সৃষ্ট 
করে হাম্যারসকে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের স্তর থেকে হান্টোদ্দীপকের (10015:005) 
স্তরে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠ। দিয়েছেন । এরিস্টটল লিখেছেন--“£5 20 006 
521010905 51510 [3010061 15 [9:6-21071161)6 200010£ 00209) 9০0 106 210176 
00100011390 01907800 ৫01:10 10) 63061101506 01 10010916101) 50 136 
600 115 1910. 00 006173911) 11765 ০0৫ ০010605 175 91800905185 
১০ 10010170109 1750690 ০৫ 71013602909] 5206. যা হোক এই 
বর্ণনাত্মক কাব্যের পর্যায়ের পরে--অর্থাৎ নাট্যের পর্যায়ে লঘুগ্রকৃতি 
[21000001825 02০2,006 আ11625 01 2011609/ 8150 21010 00920 ৪০16 
5০০8০60 ৮5 192601929৮1 কমেডির উৎপত্তি সম্পর্কে এইটিই 
এরিস্টটলের প্রথম কথা এবং সাধারণ কথা। তবে সব কথা নয়। গ্রীক 
কমেডির উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কথা এই-_ষে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয় 
ডিথিরাগ্ব রচয়িতাদের হাতে আর কমেডি রচনা করেন তারাই ধারা 15111 
৪0089 রচনা করেন | * (11006 0176 0118199650 ছা 00০ 2007015 
0002 01025121010) 036 00061 100 05052 0: 052 4015811106 5010£5 
12101) 216 5011] 10, 039 1 10805 0৫ 01: 01653, [ড.--19.) ট্র্যাজেডির 
ধারাবাহিক ইতিহাস যেমন পাওয়1 যায়, কমেভির তেমন ইতিহাস পাওয়া যায় 
না। কারণ কমেডির কবিকে সামাজিক উৎসবে তেমন মর্ধাদ1 দেওয়া হয়নি । 
স্থতরাং 101:81110 9015£5 থেকে, একের পর এক অন্ধ যুক্ত হয়ে হয়ে কিভাবে 
“কমেডি” গড়ে উঠেছে তা" জানা যায় ন]। তবে এইটুকু জানা যায় যে কমেডির 
কাহিনী আমদানী হয়েছিল দিপিলি থেকে এবং এথেন্সবাসীদের মধ্যে ক্রেটিস্ই 
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প্রথম আয়াখিক বা] ব্যঙ্গ-ছন্দ বাদ দিয়ে কমেডিকে বিষয় এবং বৃত্তের দিক দিয়ে 
পুরোদস্তর নাটকের মর্ধাদা দান করেন। গ্রীক কমেডির ইতিহাস নিয়ে 
বেশী সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমাদের আমল কাজ--কমেডির হ্বরূপ বা 
লক্ষণটি জেনে নেওয়]। 

কমেডি--এরিস্টটলের মতে--210 10016056101) ০৫ 01781590015 ০0৫ ৪. 
10561: €5০---106 10০৮০]: 1) 09০ 001] 50196 ০0৫ 002 আ০010. ০৪৫, 
410০1 £5১০” কথাটার তাত্পর্ষ প্রণিধানযোগ্য | এখানে 1০০: 07 বলতে 
নিয়শ্রেণীর লোক বা মন্দ চরিত্রের লোক বুঝাচ্ছে না; অর্থাৎ আভিজাত্য বা 
নৈতিক মানের সঙ্গে 10.০1-কথাটার যৌগ নেই। অবশ্ঠা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
দেখা যায় 1)1£1)০1 (509 এবং 10৬০1: (7১০ বিভাগে 2000181 0129180- 
[কেই ভিত্তি করা হয়েছে এবং সেখানে লেখা আছে--০9206% 2129 ৪ 
16196561701716 1067 25 0:35 | এখানে মনে হওয়। স্বাভাবিক যে “01:52? 
--বলতে মন্দ চরিত্রের লোকই বুঝানো হয়েছে । কিন্তু এ কথাও ভেবে দেখতে 
হবে, এরিস্টটল উপস্থাপ্য মানষকে (29815 2) 2০00) তিন ভাগে ভাগ 
করেছেন (১) ০6067 035 10 1621 116 (২) 0:5০, (৩) 85 00০5 812 
এই বিভাগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে “9:9০ কথাটার মানে দাড়ায় 
গ্বাভাবিক বা সাধারণ থেকে এক ধাপ নীচের লোক অর্থাৎ “বিকৃতি” | তবে মনে 
হয়--মন্দচরিজ্রের মধ্যে বিকৃতির মাত্রা বেশী এবং নিয়শ্রেণীর মধ্যে বিকৃতের 
সংখ্যা অধিক বলে-৭0৬০: 0506” কথটা এরিস্টটল কখনো “মন্দচরিত্র' 
অর্থে কখনো “নিয়শ্রেণীর লোক' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যা'হোক--10৩] 
(5৪ বলতে আসলে বুঝায় 41891010985 এরিস্টফেনিসের কষেডিতেই 
দেখা যাঁয়--উচ্চশ্রেণীর লোকের পক্ষেও 4810:089” হওয়ার বাধা নেই। 
[,09101005 কথাটির ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে এরিস্টটল লিখেছেন--[6 ০90181565 1) 
90056 0666506 01 061100695 17101) 15 006 09120] 01 0250:000০৮-- 
অর্থাৎ হাস্যোদীপকতা নিহিত থাকে সেইজাতীয় বিকৃতি বা কুৎসিত 
আকারের মধ্যে যাতে আমাদের মধ্যে কোন বেদনা বা ভয় সঞ্চার হয় না। 
এখানে এরিস্টটল বিশুদ্ধ হাশ্যরসের মূলে গ্রধেশ করেছেন। বিকৃতি 
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দেখে আমাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হ্বাভাবিক ত হচ্ছে--বেদনা 
এবং ব্দাকার কোন কিছু দেখার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে- প্রাণনাশের 
আশঙ্কা অর্থাৎ ভয়; অথচ সেই বিকৃতি দেখে ব! কুৎসিত আকার দেখে মানুষের 
হাসি আসে এই কারণেই যে মানুষ সমবেদনা বা ভয়ের ভাব নিয়ে বিকৃতি বা 
আকারকে দেখে না! । সমবেদন] বা ভয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে, বিকৃতি বা কদাকার, 
হাসির বদলে অবস্থাই বেদন! এবং ভয় জাগাবে। এরিস্টটলই প্রথম সম্যকভাবে 
উপলব্ধি করেছেন--অবশ্ত প্লেটোর 'ফিলেবাস”-ডায়ালৌগে এই উপলব্ধির 
আভান পাওয়! যায়--যে বিরতি অসঙ্গতি বা কুৎসিত আকার প্রভৃতি হাস্তের 
উদ্দীপক বটে কিন্তু হাদির জন্য ষে বিশেষ মানসিক অবস্থা চাই তাতে সম- 
বেদনা বা ভয়ের ভাবের অভাব অবশ্তই আবশ্তুক। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের ক্ষেত্রেও 
- যেখানে অপরের অপদস্থ অবস্থা বা দুর্দশ! দেখে আমোদ হয় সেখানেও স্থাত্রটি 
খাটে। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের মধ্যে অমর্ষের (1381109 ) মাত্রা কিছুটা! থাকে এবং 
তারই মধ্যে ব্যঙ্গের আয়োদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিহিত | অমর্ধের ভাব মানেই 
সমবেদনার অভাব। ব্যক্তির বিরৃতি (আকার-বাকৃ-চেষ্টার বিকৃতি দেখে 
সমবেদনা বোধ করলে চিত্ত থেকে অমর্য-বোধ তিরোহিত হতে বাধ্য । তারপর 
হব. সের বিখ্যাত মন্তব্যটি--:€7176 792351017 ০৫6 120£1)61: 5 100010 6156 
১০৪৫৪, 500021) £1015) 81:1511)6 £:000 2,5000621) 0013021901012 01 5012 
10116105118 001:521% 55, 05 50100811501 01 0102 11791101 ০0: 
00065 0: 100 ০01: 0 60911006115.” -বিগ্লেষণ করেও দেখা যায় 
অপরের বিকৃতি দেখে নিজের মধ্যে হঠাৎ গরিমা-বোধ উপস্থিত হতে পারে 
একটিমাত্র কারণেই এবং সে কারণটি এই যে বিকৃতির শ্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া! যে 
সমবেদনাবোধ তা? সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়ে যায়। অমর্-বোধ যেমন সম- 
বেদনার অভাবেই সম্ভব, হঠাৎ গরিমীবোধও সমবেদনার অভাব না ঘটলে 
সম্ভব হয় না। সমবেদনার অভাব মানে কিন্ত ঘবণ1 বা ক্রোধ নয়। সমবেদনার 
সন্ভাব ঘটলে চিত্ত বেদনা অনুভব করতে থাকে আর সমবেদনার অভাব বিশেষ 
মাত্রা অতিক্রম করলেই চিত্ত দ্বণা বা! ক্রোধের দিকে ঝুকে পড়ে । ভল্টেয়ার 
যে বলে রেখেছেন--1.90£1261: 21255 81152901008. £21565 0৫ ৫15” 
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28000*- খুবই সত্য কথা। হাসির প্রথম সর্ত--এই ৭881৩ ০6 0199051- 
($07*--্ীবনের সমস্ত রকমের ছোটখাটে! বিকৃতি বা অসঙ্গতিকে হালকা- 
ভাবে দেখার মনোভাব । এই মনোভাব (৪৮0৭০) না থাকলে 50061 
(51560110800 0 ৪ 5091060 606০090102) 1000 05022104--(কাণ্ট), 
হাসির বদলে হুতাশ ভাবই স্থটি করবে। হেগেলের--05522815016 
£001720 0132 0012310 19 ৪17 1109171065610191115 210. ০009061506১ ০2199016 
0£119106 50196110160 105 00 607/0:8010001)৮- প্রায় একই জাতের 
কথা এবং আগের মন্তব্যকেই সমর্থন জানায়। তবে ভলটেয়ারের মত মানলে» 
ব্য-বিদ্রপের হাসিকে খাটি হাপি বলা চলে না। যে হাসি অমর্ষমূলক, 
০01)27019 মেশানো, তাকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দের অভিব্যক্তি 
বলাই উচিত। রতি, ক্রোর্ধ, বীর, বীভৎস প্রভৃতি রসের সঞ্চভারিভাব 
হিসাবে পান্ত্রপাত্রীর মধ্যে যে হানি কল্পিত হয়, তাদের সঙ্গে হাস্যরসের হাসির 
মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, এ কথাটা মনে রাখা দরকার । হাস্যরসের স্থায়িভাব 
যে হাস” (17350100601 1805061)) তা, “হান্টোদ্বীপক বিভাব-অনুভাব 
“ব্যভিচারিসংযোগেই-_রসতা প্রাপ্ত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রপের হাসি বা অন্থান্ত 
রসের সঞ্চারী হাসির সঙ্গে এর বাহিক সাদৃশ্য থাকলেও, গ্রক্কৃতিতে এ হাসি 
পৃথক। এ হাসি লঘু মনে 2221%7981 10015:005 কে দেখার হাসি। 
যত রকমের হান্টোদ্দীপক পরিস্থিতি-_-আকার-বাক-চেষ্টার (অর্থাৎ দৈহিক 
-মানসিক উদ্দীপন1) সম্ভব সমন্ত রকম হাস্তোদ্দীপকের নৈধ্যক্তিক রূপ 
দেখার হাসি। এরিস্টটলের মতে-আসল কমেডি--18108015106 0৩ 
গ |. 06150081 585” কমেভির বিকৃত বূপ--গ্রকত রূপ নয়। 
তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের মধ্যে হাস্তোদ্দীপক উপাদান অর্থাৎ অসঙ্গতি বা বিরতি 
থাকে এবং যে পরিমাণে থাকে সেই পরিমাণেই তার) হাস্যরসের বিভাবাদিতে 
পরিণত হয়। এই কারণেই ব্যঙ্গ (580:5) থাটি কমেডি-জাতীয় রচনা 
হিসাবেই গণ্য হয়ে আসছে। 

ব্যছের সঙ্গে যেখানে সন্প্রধায়ের বা সমাজের বাসনা যুক্ত থাকে--ব্যঙ্গ 


100101005 
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যেখানে সম্প্রদায়কে বা সমগ্র সমাজকে আমোদ "দেয়, সেখানে সেই সম্প্রদায় 
বা সমাজের কাছে রচনাটি হাস্তোদ্দীপক বলে তথা! “কমেডি” বলেই আদৃত 
হয়েথাকে। তবে এ কথাও মনে রাখ! দরকার--সার্জনীন আবেদন তার 
থাকে না। বিশুদ্ধ হাস্টোদ্দীপককে যে পরিমাণে যিনি রূপ দেন, সেই 
পরিমাণেই তার রচনার আবেদন সার্বজনীন হয়। 

এরিস্টটলের “0০1০:০5-এর লক্ষণ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি--- 
সমবেদনার ভাব বা অভাব বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে হাসি সম্ভব নয়। 
066506 40810191 হয়ে উঠলে বা 81115655 «650:8০6%০৮ হয়ে দাড়ালে 
--আর হাস্তোন্বীপকের গণ্ডভীর মধ্যে থাকে না-_ প্রথমটি করুণ রসের অন্যটি 
ভয়ানক রসের উদ্দীপক হয়ে পড়ে । আমরা দেখেছি-_সমবেদনার অভাবেই 
40615০৮ 98108] হতে পারে ন।, এবং সমবেদনার অভাব মাত্রা ছাড়িয়ে 
গেলে-ক্রোধ ব1 ঘ্বণার উদ্রেক ঘটারই সম্ভাবনা । তাহলে দেখা যাচ্ছে 
সমবেদন। ভাবের দিকে এগিয়ে গেলে শোচনায় পরিণত হয় আর অভাবের 
দিকে সরে গেলে- বিরাগ, ক্রোধ, দ্বণা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। স্থুতরাং 
হাসির এলেকায়, সমবেদন1, ভাবাভাববঙঞ্জিত এক উদ্রাসীন অবস্থায় বর্তমান 
এবং তখন চিত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য হন্ন আমোদপ্রবণতা। কিঞ্তু ব্যতিক্রম স্থল 
নেই কি? ব্যতিক্রম স্থল-_ছুটি ; একটি ব্যঙ্-হাসি, অন্যটি “হিউমার | 

ব্যঙ্গ-হাসির ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমবেদন1 অভাবের দিকে সরতে সরতে 
অমর্ষের (28110) কক্ষে উপস্থিত। স্ৃতরাং অমর্য থাকা সত্বেও হাঁসি লম্ভব 
--এই কথা মানতে হচ্ছে। এ স্বন্ধে আগেই আলোচন! করা হয়েছে এবং 
দেখানো হয়েছে-সামর্য হাদি বিশুদ্ধ হাসি নয়। আবার সমালোচকর 
দেখেছেন--সমবেদনার সন্ভাব সত্তেও একপ্রকার হাসি সম্ভব। এই হাসিকে 
বল] হয়েছে_“হিউমার*জন্ত হাসি। এ সম্পর্কে সমালোচক বুচার যা 
লিখেছেন উদ্ধত করা যাক্‌--170000, 21101360. ৮5 552002225, 
01605 105 00521052007 00 059 10016. 521:1005 16811065০0৫ 1166. 
[10075 06107 032 501090০6১16 160150001:5 036 1710010 17)0013- 
£01065 0150 0261261 01550193 (0 1১101) 056 220 026 126 
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সার সংগ্রহ করে বল] যাক-_-(ক) হিউমার সমবেদনাযুলক রলিকতা-_ 
গুরুতর জীবনসত্যকে রূসিকের দৃষ্টিতে দেখা (খ) অভ্যাসবশে যে সমস্ত 
গভীর অসঙ্গতি ও বিকৃতি সাধারণের চোখে পড়ে না, হিউমার-রসিক সেই 
সব অব্যক্ত বিকৃতি ও অসঙ্গতিকে তলিয়ে দেখেন এবং হাদেন (গ) সর্বত্রই 
তার চোখে হাপি-কান্নার কারণ ছড়ানো (ঘ) হিউমার ট্র্যাজেডি কমেডির: 
সঙ্গমস্থল--ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় “মুখের হাসি চোখের জল 
মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দরধন্ুর বর্ণ বৈচিত্র্য স্থষ্টি 1” 

এখন, এরিস্টটলের স্থত্বাছ্ছমারে-_06160 যেখানে 70817 সৃষ্টি করে অর্থাৎ 
অপরের বিকৃতি দেখে মানুষ বেদন। বোধ করে, সেখানে হাসি সম্ভব নয়। অথচ 
দেখা যাচ্ছে সমবেদনা এবং করুণ! জাগা! সত্বেও হাসি যে সম্ভব “হিউমার”,ই 
তার নিদর্শন । তবে কি এরিস্টটলের কথা সত্য নয়? প্রশ্নটি অবশ্যই বিশেষ 
আলোচন! দাবী করতে পারে। প্রথমেই “হিউমার*-এর প্রকৃতি সম্বন্ধে 
দু'একটা কথা বলা যাক। হিউমার ও শ্যাটায়ারের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে 
বল! হয়েছে--"স্যাটায়ারিস্ট” মানব সমাজের একজন হয়েও নিজেকে অপরের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন; আর “হিউমারিস্ট-হনিজেকে দশের একজন 
বলেই মনে করেন, স্যাটায়ারিস্ট ব্যক্তির বিকৃতি অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন_- 
ব্যক্তিকে হেয় করবার জন্যঃ আর “হিউমারিস্ট”-_445565 21:000150 17109 919- 
€06160 109815) 1702 010521%295 66 11015 0: 16500 3189 15 2.121:2 ০0৫ 
01500105 2130 1101921:620010195, 006 20025 0200 10 019560] 
2০0015021502 2100 15 520001760 8190 21770590 11) (1. লক্ষ্য করবার 
বিষয়-_হিউমারিস্ট 413 89.02160. 200 8030560 11) (৮201 জগতের 
অসঙ্গতি ও বিকৃতি দেখে, জীবনে আদর্শের অপমৃত্যু, নিয়তির নিষ্টুর পরিহাস 
প্রভৃতি দেখে শুনে, হিউমারিস্টের চোখে স্থুখ-দ্ুঃখ যেন রসিকতা বলেই মনে 
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হয়। তাই তো দুঃখের মধ্যেও সে রমিকতার উপাদান খুঁজে পায় এবং 
পেয়ে হেসে উঠেধেন তার “চোখের জল ফেলতে হাসি পায়” । কিন্ত 
লক্ষণীয় এই যে যখনই জীবনের জন্য সমবেদন1 আসে সে +380079৫,-. 
ছুঃখিত না হয়ে পারে না, কিন্ত দুখ আসতে না-আসতে- অর্থাৎ সমবেদন| 
জাগতে না জাগতে, রসিক-সত্তা এত প্রধান হয়ে পড়ে যে সমবেদন! 
তিরোহিত না হলেও নিক্ষিয় হয়ে যায়--সে ”৪220390” হয় । রসিকের 
প্রাধান্য না ঘটলে নিশ্চয়ই ৪1560” হওয়া! অসভ্ভব নয়। একটা কথ। সর্ধদাই 
মনে রাখা! দরকার-_হিউমারিস্ট রসিক লোক-_হাশ্তরসিক লোক বলেই 
পরিচিত এবং হিউষার হাশ্যরস হ্যঠিরই অন্যতম উপাদান । স্থতরাং দুঃখের 
হাসি এবং হিউমারের মধ্যে পার্থক্য আছে । হাসি যেখানে করুণরসেরই 
সঞ্চারী হিসাবে দেখ! দেয় তা শোচনাকেই পরিপোষণ করে। হাম্তরসের 
সঙ্গে তার কোন যোগ নেই৷ “করুণ হাসি” করুণকেই প্রকাশ করবার উপায় 
'বিশেষ। করুণরসেই সে হাসির পরিণতি । কিন্তু হিউমারের পরিণতি 
প্রধানতঃ হাশ্তরসে । যেখানে সমবেদনা এঁকাস্তিক বা স্থায়ী সেখানে 
বেদনাই থাকতে পারে, “হিউমার” থাকতে পারে না। কারণ সমবেদন]1 যথার্থ 
রূপে এবং যথেষ্টমাত্রায় উত্রিক্ত বা ব্যক্ত হলে আমোদ” বা রসিকতা 
তিরোহিত হতে বাধ্য। আমোদ ও রসিকত] যে পরিমাণে তিরোহিত হয় 
সেই পরিমাণে হিউমার৪ উবে যায়। সুতরাং সমবেদনাকে এমন মাত্রায় 
আবদ্ধ থাকতে হবে যাতে রসিকতার প্রবৃত্তি নষ্ট না হয়ে যায়। এ কথা 
সত্য যে শ্যাটায়ারে হাসির পাত্র হাম্তরসিকের সমবেদন! থেকে বিষুক্ত এবং 
হিউমারে সমবেদনার সঙ্গে যুক্ত । কিন্ত এযোগ একাস্তিক নয়। হিউমারে 
সম্বেদন। সম্পর্কে চিত্তের অনেকটা যেন “না-গ্রহণ না-বর্জন? নীতি | সমবেদনার 
প্রবণতা থাকে কিন্তু যথার্থ সমবেদনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থাকে না। 
স্যাটায়ারে সমবেদনা সহজেই প্রত্যান্ৃত আর হিউমার সমবেদন1 যেন 
অবদমিত (19016592 )--রসিকতার শ্োতের তলে আচ্ছন্ন--থেকেও যেন 
নেই। তাই তো 09০৮ সমবেদনার হ্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ৮ 02118 হত 
করে না--হাসির হৃষ্টি করে। তবে অবদমিত সমবেদনার আর্দ্রতা এই 
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হাসির সঙ্গে যিশে থাকে বলে-ব্যঙ্গ হাসির এবং বিশুদ্ধ হাসির প্রকৃতি 
থেকে এর প্রক্কৃতি পৃথক হয়। 

অতএব বলা যেতে পারে এরিস্টটল হান্যোন্ধীপকের (10010:055 ) সংজ্ঞা 
দিতে যা বলেছেন তা মিথ্যা নয়। হাসি শ্যাটায়ার-জনিত, বিশুদ্ধ বা 
হিউমার-জনিত যে জাতেরই হোক না কেন'***হাস” স্থায়িভাবকে রসতা 
দান করাই বড় কথা অর্থাৎ চরিজআ্ শ্যাটায়ার-প্রধান হোক বা বিশুদ্ধ 
হান্তোদ্দীপক হোক অথবা হিউমার-প্রধান হো”ক-হাম্তজনক বিভাব- 
অন্ুভাব-সঞ্চারিভাব স্থ্টিই “কমেডি”-কারের আসল উদ্দেশ্ত। কমেডি-সম্পর্কে 
এরিস্টটলের ধারণাকে ছক করে প্রকাশ করতে গেলে এমনি একট! 
ছক করা যায় ১-- 


কমেডি ( হাস্যোদ্দীপকের অনুকরণ ) 
( অবিশুদ্ধ ) € এ; ] 
| | 
€ ৪ ) (প্যারোডি) (খাটি কমেডি) 


িরিরিািরি ] 
(ব্যক্তিগত স্তাটায়ার ) €(সমাজবিধান-গত শ্যাটায়ার ? ) 
( 06150778] 5209) 


এই তালিকার মধ্যে যে কয়টি নাম দেওয়া! হয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র 
“সমাজবিধান-গত শ্যাটায়ার” পোয়েটিক্স-এ উল্লিখিত হয়নি | এরিস্টফেনিসের 
স্যাটায়ার প্রধান কমেডিতে যেমন ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ আছে, তেমনি সমাজ- 
বিধান (যুদ্ধ ইত্যাদি) নিয়েও ব্যঙ্গবিদ্রপ রয়েছে, স্থতরাং-_-90150189] 
8801৪-এর বিপরীত কোটিতে ৪০০1৪] 521:০--কল্পন! কর] যেতে পারে। 
এরিস্টটল স্পট উল্লেখ না করলেও--তার অভিপ্রায় অনুমান করে নেওয়া 
যেতে পারে । এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা যাক-এবরিস্টফেনিসের কষেডিগুলিকে 
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বলা হুয় “০1৭ ০০22205”; এই কমেডিগুলির প্রকূতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় 
এই সব নাটকে পাত্র-পাত্রীর কায়-মনো-বাক্যের দ্বার] হান্তরস সৃষ্টির চেষ্টা 
যেমন আছে, তেমনি আছে--বিতর্ক-নাটকের (15083510708 ) 
প্রধান লক্ষণটি-_ কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিচার বিতর্ক । এরিস্টফেনিস 
এ বিষয়ে অগ্রদূত । 41$10016 ০00090” বা পি ০02360”--রূপে-রূসে 
যত পরিপাটিই হোক না কেন-বিচার-বিতর্কের দিক দিয়ে অর্থাৎ মনন- 
মহ্মার দিক দিয়ে দীন হয়ে গেছে। 
আর একটা কথা--এখানে উত্থাপন করতে চাই । আজও পর্ধস্ত এ কথা 
কেউ উত্থাপন করেননি । প্রশ্নাকারে বল্পে এই ভাবে বলা যায়-_কমেডি 
বলতে এরিস্টটল কি শুধু হান্যরসাত্মক নাটকই বুঝেছেন? পরবর্তীকালে 
পিরিয়াস কমেডি বলতে যে ধরনের নাটক ধর] হয়েছে--তার ধারণ! কি 
এরিস্টটলের ছিল? 
কমেডি শুধু হাস্যরসাত্মক নাটক-_-এই ধারণার পক্ষে যুক্তি £- 
(ক) 181019001)015 06258,106 7116217 0€ 001220, 
(খ) 702 075 01151520650 আ10 00০ 20013015 01 0106 
[0100519101) 0306 00061 আ10 05056 ০ 06 01081110 501085.-*. 
(গ) 00205 19...010 10015960006 01081900519 0৫ ৪ 1021 
(519০..-".1,00101005 0210)6 1061615 2. 98001515100 01 006 0815, 
কিন্তু ট্র্যাজেভির উপযুক্ত পরিণাম আলোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল 
এমন একটি মন্তব্য করেছেন যাতে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে 
আনন্দপরিণাম মিলনাস্ত নাটক, “সিরিয়াস” হলেও অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে 
ট্টাজেডি বলে পরিচিত হলেও, আদলে কমেডি । তিনি লিখেছেন--2 
006 9860150. 18010 0010565 05০ 10100 0৫ 05625 আ1)101) 50102 01902 
815. [1106 0১০ 05552 11595 2. 0090016 0016290 01 010£ 810. ৪150 
৪1 001905166 08085009156 10: 0০0০0 800 062৫+++++.*৮৮৮৮* 206 
01625815, 1১066) 02210৩02110 15 10 006 0086 08815 
01699066, *[6 29 9:06] 12086 00 ০010605 135 005৩ 1২০, 
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1 6১০ 01202) 25 05 06820115950 21610195---1175০ 01:25063 ৪120 
46951362705 0016 005 90886 25 £0121803 286 06 01092 2100 190 026 
91959 0: 15 81918, কমেডিতেও যে ছন্ব থাকে--এবং শেষ পর্যস্ত হদ্দের 
আনন্দ-পরিণাম সমাধান ঘটে-এ ধারণা এরিস্টটলের মধ্যে রয়েছে । 
০80950:0135 অর্থাৎ পরিণামের প্রকৃতির মধ্যেই ট্র্যাজেডি-রসের বা কমেডি- 
রসের শেষ নিষ্পত্তি অনেকটা নির্ভর করে-__-এ সম্বম্ধেও এরিস্টটল সচেতন । 
তাহলে দেখা যাচ্ছে--+সিরিয়াস কমেডির ধারণ] এরিস্টটলের চেতনায় প্রথম 
ধরা পড়েছে। তিনি যেন বলতে চান- ট্র্যাজেডির মত “সিরিয়াস” ঘটনা 
নিয়ে লেখা হলেও যেখানে পরিণাম আনন্দময় বা মিলনাস্ত, সেখানে নাটককে 
ট্র্যাজেডি রসাত্মক না বলে কমেডি-রসাত্মক বলাই যুক্তিযুক্ত ।-_-কমেডির এই 
উন্নততর রূপকে পরবর্তীকালে ট্রযাজি-কমেডি, সিরিয়াস কমেডি প্রভৃতি নাম 
দেওয়া হয়েছে। এদের রস-পরিণতি হাসিতে নয়_ আনন্দ অনুভূতিতে 
কোথাও বা মিশ্র অন্ভূতিতে । 


প্রাকরেনাস। ও রেনাস-যুগে কমেডি-লক্ষণ 
কমেডির ক্রমবিকাশ আলোচন1 করতে গেলে দেখা যাবে--নিছক 
“হান্ঘোদ্দীপকের অন্থকরণ” থেকে কমেডি প্রথমে হাস্ত-মিশ্র আনন্দদায়কের 
ঘটনার অন্গকরণ-_এবং পরে “হান্য”-বেদনা-আনন্দ মিশ্র ঘটনার অনুকরণ-এ 
পরিণত হয়েছে । প্রাক রেণাসা-যুগের কমেডি-লক্ষণ নিম্নলিখিত মন্তব্যের 
, মধ্যে পাওয়া যায় ১-- 
(ক) থিওফ্রেসটাসের মতে--ডাওমিডিস বলেন-কমেডিতে 002: 
2150 01৬1] 01601)65” রূপ দেওয়1 হয়। 
(খ) [2021260105 [00179005-এর গ্রঙ্থে পাওয়া যায়" 
(১) .কমেডির উপস্থাপ্য বিষয়-_সাধারণ লোকের জীবন 
€২) কমেডির আরম্ভ হয়--বন্ব-সংক্ষোভ দিয়ে, শেষ হয় শাস্ত ও 
আনন্মজনক পরিণতিতে 
পোয়েটিকুস-_-২০ 
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(গ) 1010016065-এর 45 82170078008, তৃতীয় অধ্যায়ে ট্রযাজেডি- 
কমেডির পার্থক্য নির্দেশ করবার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 
(১) ট্র্যাজেডির চরিত্র বীর, বড় বড় নায়ক, রাজারাজড়া 
কমেডির ১ ছোট ও সাধারণ লোক 
(২) ট্র্যাজেডিতে প্রধানতঃ থাকে - বিলাপ, নির্বাসন, রক্তপাত 
কমেডিতে ০ প্রেমের ব্যাপার প্রভৃতি 
(ঘ) 151001:6 01 52%1112, (70) ০20) 
(১) কমেডির উপস্থাপ্য--8065 0£01152:06. 0061) 
ট্র্যাজেডির ৮ --000110 10290061580 1715001165 0 10176 
কমেডির বিষয়বস্ত্--আনন্দায়ক ব্যাপার 
... ট্র্যাজেডির ১ - বেদনাদায়ক » 
*স্পিনগার্ণ মহোদয় মধ্যযুগের ধারণাকে তালিকাবদ্ধ করেছেন এই ভাবে £ 
(ক) ট্র্যাজেডির চরিত্রশ্ রাজা, রাজকুমার, বিখ্যাত নায়ক 
কমেডির » *নীচুশ্রেণীর লোক ও সাধারণ নাগরিক 
(খ) ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য ঘটন1- মহান ও ভয়ঙ্কর 
কমেডির ৯» ». »অতিপরিচিত ও পারিবারিক ঘটনা 
(গ) ট্র্যাজেডি আরস্তে আনন্দদায়ক, পরিণামে ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক 
কমেডি ৮ দ্বন্বসংক্ষুনা ১, আনন্দদায়ক 
(ঘ) ট্র্যাজেডির প্রকাশরীতি » গাঢবন্ধ, গান্তীর্ষপূর্ণ 
কমেডির » ্* হালক1 ও কথ্য 
($) ট্র্যাজেডির বিষয় » সাধারণতঃ এ্রতিহাসিক 
_ কমেডির » »্মসব্দাই কবিকল্পিত 
(চ) কমেডিতে থাকে -প্রেষের ব্যাপার, ঠকানোর ব্যাপার 
ট্রযাজেডিতে » স্ননির্বাসন, রক্তপাত প্রভৃতি ব্যাপার 
উল্লিখিত লক্ষণরাজির পটভূমি হিসাবে প্লটাস ও টেরেন্স-লিখিত রোমান 
কমেডিগুলি দাড়িয়ে আছে। রোমান কমেভির শুরেই দেখ! যায়--কমেডি 
মিছক হাস্যোদ্বীপকের উপস্থাপন মাত্র নয়। কমেডির মধ্যে দুটো বৃত্ত__ 


সাহিত্যতত্ব ৩০৭ 


একটি প্রধান বৃত্ত, অন্যটি উপবৃত্ত। প্রধান বৃত্বে--প্রেমের কাহিনী, ষড়যন্ত্রের 
কাহিনী বণিত, উপবৃত্বে-_হান্যোদ্বীপক চরিত্র ও ঘটন। উপস্থাপিত । মধ্যযুগে 
“কমেডি” শব্দটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তার বড় প্রমাণ রয়েছে 
দ্বাস্তের *ভিভাইন কমেডি” নামকণের মধ্যে । দাস্তের মতে--ষে কাব্য 
গভীর রীতিতে লিখিত-_যার আরম্ভ স্থখকর--শেষ ছুঃখকর ও ভয়ঙ্কর সেই 
কাব্য ট্র্যাজেডি । সুতরাং তার কাব্য--ষার আরস্তে নরক এবং শেষে স্বর্গ 
--কমেডি। বল বাহুল্য--'ভিভাইন কমেডিকে' আমর] পিরিয়াস (ট্র্যার্জি- 
কমেডির নমুন। হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। 

রেনা্সী-যুগে অনেকেই এরিস্টটলের-__“131০:০3*--শব্বটির উপর ভাত 
রচন] করেছেন । ভ্রিসিম্নো (১৫৬৩) বলেছেন-_সেই সব ছোটখাটো বিকৃতি 
যা করুণ বা ভয়ানক নয় এবং যা আমাদের মধ্যে নেই বলেই আমাদের আনন্দ 
_ হাসি স্যতি করে থাকে । লক্ষ্য করবার বিষয়-_হাস্তের-__হাশ্য তত্বের বীজ 
রয়েছে ভ্রিসিম্োর_সিদ্ধান্তের শেষাংশে 12101) আআ. 061০০1৮০ 1 
0015615 10৮ 009 1506 61196 60 706 10 081:55185 ( ম্পিনগার্ণ )। 
এরিস্টটলের পরে নতুন কথা এইটুকু। মগগি (25881) আর একটু 
নতুন যোজনা করেছেন-_1069. ০ 50090137655 0£ 1১0০1+-র সত যোগ 
করে। 10011071695) ১910155 হলেই হাসি হ্ষ্টি করে না। বহু প্রচলিত 
বা পরিচিত 4981171655 88110699 হাসির স্থঙি করে না। স্ক্যালিগের (১৫৬১) 
_-কমেডিকে ঘড়যন্ত্র (9596105007 )-পূর্ণ, প্রচলিত রীতিতে-লেখা আনন্দ- 
পরিণাম নাটক বলেছেন । কমেডির চরিত্র-প্রধাণতঃ অভিজাত বা গ্রাম্য 
বৃদ্ধ তৃত্য, সভাসদ। কমেডিতে ঘটনার আরম্ভ হয় তীব্র সংঘাত নিয়ে,_-শেষ 
হয় মিলনের আনন্দে এবং কমেভির রচনারীতি-_না-লঘু ও না-গুরু। 
কমেডির বিষয়বস্তু সাধারণতঃ-_ ক্রীড়া, ভোজনোথ্সব, বিবাহ, মাতলামি 
প্রভৃতি । রেনাসীতে কমেডির রূপ ও রস সম্পর্কেষে আলোচন] হয়েছে-_ 
তার পরিচয় এই পর্যন্তই যথেষ্ট । 

সপ্তদশ শতাবীতে কমেডির স্বরূপ ও শ্রেণী-বিভাগ নিয়ে উল্লেখযোগ্য 
আলোচন] হয়েছে । এই শতাবীতেই ট্র্যাজি-কমেডি এবং সিরিয়াস কমেডি 
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শ্রেদীর নাটক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফরালী সমালোচক ওগিয়ের 
(১৬২৮) দেখাতে চেষ্টা করেছেন-ট্র্যাজি-কমেডি নামে নতুন জাতি 
হিসাবে পুরাতন। ইউরিপিডিসের *“সাইক্লোপস” তার মতে-ট্র্যাজি- 
কমেডি শ্রেণীর প্রথম নাটক। নাট্যকার-সমালোচক পিয়েরি কর্ণে ই-- 
কমেডির শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে লিখেছেন--ষে নাটকের ঘটনাগুরুত্পূর্ণ 
অথচ পরিণামে নায়ক--0083 206 29626 06150 0£ 0620, 
1098 06 50863 0: 20151807606 সে নাটকের “15190 00 2. 0121961 
1)917)6 081) 007060১৮--শ্বীকার করা যায় না। এই জাতীয় নাটককে 
তিনি “হিরোয়িক কমেডি” বলেছেন । পরবতাঁকালে এই নাটকই “সিরিয়াস 
কষেডি' নাম পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিদেরে। 0১৭৫৮) কমেডিকে 
ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন--এক-_«গে কমেডি” ) দুই--“সির্িয়াস কমেডি”। 
বুমারকেই (১৭৬৭) প্রভৃতিও হান্যোদ্দীপক ও হিরোয়িক ট্র্যাজেডির মাঝে 
এক শ্রেণীর নাটকের অস্তিত্ব সম্ভব বলে মনে করেছেন- দেখিয়েছেন তার 
মধ্যে ট্র্যাজেডির অশ্রু এবং কমেডির আনন্দ ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে । 
*টিয়ারফুল কমেডি” নাম দেওয়া যায় কিনা এ প্রশ্নও তার মনে জেগেছে। 
অধ্যাপক নিকল, কমেডির মধ্যে নিয়লিখিত শ্রেণী কল্পনা করেছেন 
(ক) যে কমেডিতে বিষয়বস্ত ও সংলাপ হান্তোন্দীপক--পরিণতি-- 
আনন্দজনক । 
(খ) ব্যঙ্গ-প্রধান কমেডি 
(গ) ড্েম-কমেডি-গুরু-গন্ভীর বিষয়বস্তর সঙ্গে হান্তোদ্দীপক উপাদানের 
সংমিশ্রণে ঘটে। 
(ঘ) উ্র্যাজি-কমেডি--যেখানে--001010 15 005 10810. 01061062170 
00০ 69810 00005 210 010010106 
[ “ড্রেম*-নাটক কমেডির মধ্যে অন্ততূক্তি কর] হয়নি। ] 
অন্য ভিত্তিতে কমিক রচনাকে তিনি পাচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন -- 
(ক) প্রহসন (ফাস) 
(খ) কমেডি অফ হিউমারস ( কমেডি অফ শ্যাটায়ার ) 
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€গ) কমেডি অফ রোষান্প+( টর্যাজি-কমেডি ) 

(ঘ) * * ইনট্রগ 

(6) % » ম্যানারস+(জেণ্টিল কমেডি ; কমেডি অফ উইট ) 

অধ্যাপক নিকলের এই শ্রেণীবিভাগ উপার্ধানের প্রাধান্তের ভিত্তিতে 
কর1 হয়েছে এবং খুব যে পরিপাটি বিভাগ তা' বলা যায় না। নিকলও তা 
বলেননি । যাহোক উপসংহারে শুধু আগের একটা কথাই ম্মরণ করিয়ে 
দেওয়া যাচ্ছে-“কমেডির ক্রমবিকাশে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য কর! যায়. 
প্রথম পর্ধায়ে কমেডি হান্যোদ্দীপক রচনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে--হীশ্যরস মিশ্র 
আনন্দ-পরিণাম রচন], তৃতীয় পর্ধায়ে--কমেডি সিরিয়াস মিলনাস্ত নাটক 
_ট্র্যাজি-কমেডি ও সমস্তামূলক নাটক । এরিস্টটল পোয়েটিক্‌স-গ্রন্থে প্রথম 
পর্যায়ের “কমেডি” লক্ষণ নিরূপণ করেছেন, তবে দ্বিতীয়-তৃতীয়ের সম্ভাবন! 
সম্বন্ধে আভাস দিয়েছেন মাত্র । 


ট্র্যাজেডি 


ট্র্যাজেডির আলোচন! পোয়েটিক্স-গ্রন্থের প্রায় বার আনা স্থান অধিকার 
করে আছে। এই হিসাবে, পোয়েটিকৃসকে ্টাজেডির আলোচন| বল্লে 
খুব বেশী অতিশয়োক্তি করা হয় না।! যা'হোক, এরিস্টটলের ট্রযাজেডি-_ 
আলোচনাকে আমি নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদে ভাগ করে উপস্থাপিত করতে 
চাই £-- 

(১) গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 

(২) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞ! 

(৩) ট্র্যাজেডির বিষয়বস্ত 

(৪) ১), নায়ক 

(৫) রি রস 

€৬) ১৯ পরিণতি 
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(৭) ্রযাজেডির উপাদান ও গঠন 
(৮) এ শ্রেণ-বিভাগ 
(৯) ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রাম। 


(১) 
গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ 

পূর্বেই এ কথা বলা হয়েছে যে এরিস্টটল বৈজ্ঞানিক সংস্কার বশেই 
বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব কিছুর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা 
করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটির বড় সমর্থন পাওয়। যায়-্র্যাজেডির' 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনার মধ্যে । এরিস্টটল এখানে দেখাতে চেষ্টা 
করেছেন-কি করে “ডিথিরাম্থ_গীতি থেকে ধীরে ধীরে একটির পর 
একটি পাত্র ফোজনার ফলে, ট্র্যাজেডি নাটকের বর্তমান রূপের উদ্ভব ঘটেছে। 
তার সিদ্ধান্ত ট্র্যাজেডি “02151788060 আছ 00 2001015০0৫6 08৩ 
1010091810৮ এবং ”188995 2.৮21090. 05 910৫ 02£1289 8201) 16৫ 
2161061)6 0896 51005760 165616 ৪3 11 ৮0 02% 10090. 178৮117£ 
089590 (10:00£1) 1021) 01090625, 1 10010 16510860181 00100 2100. 
01616 10 56019০%, বিবর্তনবাদী “5০০-এর কথা বলেছেন বটে, কিন্ত, 
এ কথাও বলে রেখেছেন--“৬/1)601061 70188691085 25 520 061:০০00 
10 001০1 (1969 01 10€"*বিচার্য বিষয় ।' 

গ্রীক ট্রাজেডির ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন-_- 
এইস্ষিলাস প্রথম দ্বিতীয় পাত্র প্রবেশ করান এবং কোরাসের প্রাধান্ত 
কমিয়ে সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধি করেন। সফোরিদ্‌ পাত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে 
তিন করেন এবং চিত্রিত দৃশ্ত যোজন! করেন। এইভাবে ক্রমে ছোট 
বৃতের স্থলে বড় বৃত্ত প্রচলিত হয় এবং লঘু 58010 19:10, এর স্থলে 
্র্যাজেডির গুরু-গম্ভীর রীতি দেখা দেয়। রা 

গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে পরে অনেফেই অনেক: 
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কথা বলেছেন । সকলেই এ কথা স্বীকার করেছেন-_-“ডাওনিসান? 'উপাসনাকে 
কেন্দ্র করেই ট্র্যাঞ্জেডির উৎপত্তি ঘটেছে । কেউ কেউ আরে! পিছিয়ে 
গিয়ে আদিম-_দীক্ষা-বিধির (10367300 ) মধ্যে ট্র্যাজেডির উৎস আবিষ্কার 
করতে চেষ্টা করেছেন ( টমসনের 46501551059 230 4১0152125 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। 
যে যাই করুন, এ বিষয়ে এরিস্টটল যা” বলেছেন তা এখনও মিথ্যা বলে 
প্রমাণিত হয়নি ॥ এ আলোচন! এই পর্যস্তই যথেষ্ট। 


ট্র্যাজেডির সংজ্ঞ। 


ট্র্যাজেডির 4£01708] 16:51১1001১ দিয়ে এরিস্টটল ট্র্যাজেডির আলোচনা 
আরম করেছেন। এই সংজ্ঞাটিই ট্র্যাজেডির সংজ। হিসাবে চলে আসছে। 
জ্ঞাটি এই-_”[88০05 0062 15 21) 1101060170৫ 20 2০607) 0৪ 
15 52101005) (02901606200. 06 ০210910) 12086181006) 11) 1817509£6 
1000611191)60 10) 62019 10100. 01 210500 020590061) 06 56০৬191 
1017095 9611)6 10000 1 92021906725 0: 016 0195 3 18 00০ 022 
09000 706 0£ 13921190152) 00:0081) 0165 2180 662. 22০0126 
[00091 001696018 0£ (11956 223001079.” এই সংজ্ঞার মধ্যে মোট চারটি 
উপলক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে । 
(১) 10015980008 0৫ 27 2001008 0086 29 9511009+--*" 
(২) 11) 121780952 21011115120 90100 2201 10190 0 2101500 
01172000170 
(৩) 10 0136 10117 01800025106 0110279015৩, 
(৪) 0100081) 015 2100 022-*-*-৮৮ 
এই চার উপলক্ষণের মধ্যে-_প্রথমটিতে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তর বৈশিষ্ট্য 
নির্ধারিত হয়েছে-ট্রটাজেডিকে কমেডি থেকে পৃথক কর] হয়েছে । দ্বিতীয়টি 
__অন্ুকরণ মাধ্যম সম্পকিত $ তৃতীয়টি-নৃশ্তকাব্যের সাধারণ লক্ষণ শ্রব্য 


৩১২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাছিত্যতত্ব 


কাধ্য থেকে নাটককে পৃথক করেছে এবং চতুর্থটি-_ ট্র্যাজেডির রস-বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ করেছে। সিরিয়া কথাটার তাত্পর্যের মধোই- লক্ষণটি নিহিত 
আছে। 
সংজ্ঞাটিকে এইভাবে সাজানে। যেতে পারে ৫-- 
(ক) ট্র্যাজেডি দৃশ্য কাব্য-_শ্রব্য কাব্য নয় ( এপিক থেকে এই 
কারণে পৃথক )। 
(খ) ট্র্যাজেডিতে “সিরিয়াস” বিষয়বস্তু উপস্থাপিত--( কমেডির 
সাথে এইখানে তার পার্থক্য )। 
(গ) ট্র্যাজেভিতে “15010621065 21:00517)6 70105 800 2৪1- উপস্থাপিত 
বলে_ ট্র্যাজেডি ভয়ানকমিশ্র করুণরসের নাটক। 
(ঘ) গীত ও ছন্দোবদ্ধ সংলাপের সাহায্যে ট্র্যাজেডিতে অন্ুকরণ 
সম্পন্ন হয়। 
এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়- ট্র্যাজেডি জীবনের ভয়ানক ও 
করুণ ঘটন1 অবলঘ্বনে রচিত, ভয়ানক-মিশ্র করুণ রসাত্মক দৃশ্য কাব্য। 
ট্র্যাজেডি তাদেরই কাহিনী--“5096 ছা1)0 1786 00156 01: 5092160 
90006001175 €61011016%, 


বিষয়বস্ত 


ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য,বিষয়--সংক্ষেপে বজলে---8০010108 আ1)101 ০:০1 
91 2750 6621৮--আরো সংক্ষেপে--50002 03580 15 521705+ অর্থাৎ 
মান্থুষের জীব্নের সেই সমস্ত ঘটন! যা” মান্থষের মনে ভয় ও করুণা উদ্রিক্ত 
করতে সক্ষম। এরিস্টটল--নিজেই «086 ০1:0010330811065 জ13101) 50010 
09 ৪3 6621৮1৩ ০৫0165691- নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি 
বলেছেন--পরম্পর দুই শক্রর মধ্যে যখন একে অন্যকে হত্যা করে, তখন 
হত্যা ব্যাপারে এবং হত্যার উদ্দেপ্তে শোচনীয় বলে কিছু থাকে না--শুধু 
বন্রণা যতটুকু শোচনীয় হয়, ততটুকুই তাতে শোচনীয়দ্ব। 


সাহিত্যতত্ব ৩১৩ 


পরম্পর উদ্দাসীন ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা । /কিন্তু যেখানে ঘটন! 
ঘটে প্রিয়জনের মষ্টধ্য-আত্মীয় খবজনের মধ্যে--যেমন ভাই বখন ভাইকে 
হত্যা করে বা করতে উচ্চত্ত হয়, পুত্র পিতাকে, মাতা পুত্রকে, পুত্র মাতাকে, 
হত্যা করে বা করতে উদ্যত হয় অথবা! এই ধরনের সাংঘাতিক কোন কাজ 
করে বসে--তখনই ঘটনা আসলে তীব্রভাবে শোচনীয় হয়ে উঠে) এবং 
40656 215 022 5100800105 (0০ 100190601৮5 0১০ 0০০৮, তবে এই 
সব হচ্ছে আদর্শ পরিস্থিতি এবং বোধ হয় এই কারণেই আদর্শ যেএই সব 
ঘটনায় মালগযের মনুষ্যত্বের মহিমা-বোধ। নীতিবোধ--শ্রেয়োবোধ তীব্রভাবে 
আলোড়িত হয়_হৃদয় তীব্রতম অন্কভৃতিতে পরিস্পন্দিত হয়। ১আবেগ ও 
আকর্ষণের গতি-বেগ যেখানে বেশী, সেখানে আহত আবেগের ও বিকর্ষণের 
প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাও বেশী।1 এই কারণেই তীব্র আবেগের পরিযগুলেই 
আদর্শ ট্র্যাজেডি-পরিস্থিতি সম্ভব । গভীর ও তীব্র অন্তদ্বন্ছ তো সেখানেই 
যেখানে ছন্বের ছুই পক্ষেই সমান শক্তি। তীব্রতম অস্তর্দাহ আসে 
তখনই যখন মানুষ প্রবৃত্তির বশে বা পরিবেশের চাপে তার হৃদয়ের 
প্রেরতমকে, তার আত্মার শ্রেয়তষকে, পরিহার করে, বিনাশ করে বসে। 
যা” জীবনে প্রেয়তম-শ্রেয়তম, তাকে হারানোর বেদনাই জীবনের তীব্রতম 
বেদন1।) সেখানেই জীবনের মহতী বিনষ্টি। / বড ট্র্যাজেডি সেখানেই 
যেখানে মানুষ প্রবৃত্তির প্রেরণায় প্রেমকে লাভ করতে গিয়ে, শ্রেয় হারিয়ে 
বসে? এবং প্রেয়-শ্রেয় ছু'ই হারিয়ে, মহাশূন্ততার হাহাকারে, অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে 
শোচনীয়ভাবে জীবন শেষ করে ;-অথব1 মান্য নিয়তির বড়যন্ত্র, বাহিক 
পরিবেশের চাপে নিরুপায়ভাবে প্রেয়কে ও শ্রেয়কে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় 
এবং ধৈহিক-মানপিক ও আত্মিক হুঃখ-দুর্শশায় শোচনীয়ভাবে জীবন শেষ 
করে। "এই সব জীবনের রূপই-_অর্থাৎ তাদেরই কাহিনী যাবা 436 00186 
01 3020160 90016617176 050019161--ট্যাজেডির আসল উপস্থাপ্য বিষয়। 
জীবন যেখানে জীবনের উদ্ধাম কামনাবশে, হঠাৎ উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে 
জীবনের মহৎ সম্ভাবনাকে অকালে বিনাশ করে-জীবনের বক্ষ থেকে 
উৎক্ষি হয়ে অপরকে আঘাত করে, নিঙ্ধেকে আহত করে করে শেষ 


৩১৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


পর্যস্ত শোচনীয় ব্রিকতায় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়, সেখানে জীবন 
€00995 9097260010% €611016 আর জীবন যেখানে জীৰনের মূল্য প্রতিষ্ঠা 
করতে গিয়ে, প্রবলতর পরিবেশের সম্মখীন হয় এবং সেই প্রতিকূল 
পরিবেশের সঙ্গে নিক্ষল সংগ্রাম করে বার বার পরাজিত হয়ে অবসন্ন হয়ে 
পড়ে--চারধিক-থেকে-ঘিরে-ধরা আঘাত-উৎপীড়ন-লাঞ্ছনায়, ছুঃখ-দুরশায় 
জর্জরিত হতে হতে জীবনের তাপ হারিয়ে ফেলতে থাকে-_শেষ পর্যন্ত 
প্রাণ ত্যাগ করেই প্রাণের মর্ধাদা রাখার শেষ চেষ্টা করে, সেখানে 
50669 50170207176 021010161500106 501090016 650001০ এবং 
91100101)6 50196071076 05100516--উভয় ক্ষেত্রেহে জীবনের অভিযোজন 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ।--উভয় ক্ষেত্রেই জীবনের অপচয়--মহাবিডগ্বন1--শোচনীয় 
পরিণাম। প্রথম ক্ষেত্রে জীবন জীবনের কক্ষ থেকে উৎক্রাস্ত-_উদভ্রাস্ত, 
দ্বিতীয়ক্ষেত্রে জীবন কক্ষের মধ্যেই অবস্থিত, কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় আক্রান্ত 
পয়াজিত ও লাঞ্ছিত। এই সব “সিরিয়াস এ্যাকশন৮- ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য 
বিষয়। 


ট্র্যাজেডির নায়ক 


ট্র্যাজেডির নায়ক" বিষয়ক আলোচনার স্চনায়-(মুখবন্ধ হিসাবে ) 
এরিস্টটল ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন উ্যাজেডি “41101650015 স0101 
৫3০165 ঢোডে 200. তিতা 00151061706 01361 01500005202] 
0£ 02810 103105610--অর্থাৎ ট্র্যাজেডির বৃত্ত নায়কের ভাগ্য- 
বিপর্ধয়াদি--এমন ধরনের হওয়া চাই যাতে করুণা ও ভয় জাগ্রত হয়।' 
কারণ ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে করুণ ও ভয়ানক ঘটনার উপস্থাপনা । 
এই প্রথম ত্বতঃসিদ্ধ থেকে তিনি অন্ুসিদ্ধান্ত টেনে দেখিয়েছেন যে-_ 
(ক) কোন ধামিক লোকের (%1:00003 202 ) এশ্বধ থেকে দারিক্র্যের 
মধ্যে পতন দেখানে! চলবে না। কারণ এই পতনের দৃশ্া আমাদের 
মধ্যে করুণা বা ভয় কোন ভাবই জাগায় না, এই ধরনের দৃশ্য দেখে 


সাহিত্যতত্ব ৪৫ 


আমরা শুধু আঘাতই পেয়ে থাকি (10 2021615 51১0০] 03) (খ)' 
অসংলোকের-ছুরবস্থা থেকে সু-অবস্থায় উন্নতি দেখানো! চলবে না; কারণ 
এ দৃশ্ঠ উর্যাজেডি-রসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাতে না তৃপ্ত হয় নৈতিক চাহিদা, 
নাজাগায় করুণা বাভয়। (গ) অতি ছূর্বৃত্ের পতনের দৃশ্তও অচল। এতে 
নৈতিক চাহিদা মেটে বটে, কিন্তু করুণা বা ভয় কোনটিই জাগে না। কারণ, 
করুণা জাগে--:020060160. 101560:0019)--অন্ুচিত বা অগ্রাগ্র্য 
ভাগ্যবিপর্ষয় দেখে, আর ভয় জাগে--221369109006 0£ ৪. 0081 1110 ০০ 
521৮৩--দেখে। স্থতরাং বাকী থাকে এই ছুই অতিমান্রার মাঝখানকার' 
চরিত্র অর্থাৎ সেই চরিত্র যে “201267005 8০০০ ৪2 105৮--নয়, আর যার 
পতন কোন “৬1০০ 01 06718%19%-র ফলে ঘটে না; ঘটে %য 50126 
০:01: 00 81165. 
ট্রযাজেডি-নায়ক সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্য ছাডা এরিস্টটল আরো! কয়েকটি 
মন্তবয করেছেন-স্যেমন ১ 
(ক) 00139ণ5 8105 &€ 160:656170176 1061) 25 0156 88605" 
25 661: 00211 10165] 116 অর্থাৎ 016 (ৈ0০৮-১ 
( কমেডিতে--10ত€1 6509৮) 
(খ)ট [56 10086 7০ 0136 1150 15 1316015 12001760 ৪2৫ 
01:051021005---8 0015008£2 1106 09201035, 1117525025০: 
0006 11109001009 1006]. 0£ 50001) 91011125,” 
(গ) 7188505 15 22 1071590000৫ 00150105 আ1)0 2০ 800৪ 
006 09111001) 1০৬০1, 78 
এইবার এরিস্টটপের বক্তব্যকে স্ুনিদিষ্ট করবার চেষ্টা কর] যাক। ট্র্যাজেডি 
জীবনের “সিরিয়াস” অর্থাৎ গভীর ভাবাবেগ-সংশ্ুক রূপের অনুরূপায়ণ। 
স্তরাং ট্র্যাজেডির নায়ককে--( তথা ঘটনাকেও ) অবশ্ঠই “সিরিয়াল*-__ 
“মহিমাসম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ ট্র্যাজেডি-নায়কের গৌরব থাকা চাই-_ 
গুরুত্ব থাক! চাই, চিত্তাকর্ষকত্ব থাক! চাই। বল! বাহুল্য এই গৌরবের মধ্যেই' 
নায়কের অসাধারণত্ব নিহিত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এই গৌরব কি শুধুখ্যাতি. 


৩১৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


গৌরবে বা এরশ্র্ব-গৌরবেই সীমাবদ্ধ? ট্র্যাজেডি নায়ককে কি অবশ্বাই 
স্ুবিখ্যাত কোন এঁতিহাসিক অর্থাৎ সর্বজনপরিচিত এবং এঁখ্বর্যশালী ব্যক্তি 
হতে হবে? 

একথা শ্বীকার্ধ যে জাতির কাছে ধার খ্যাতি-গ্রতিপতি স্ুপ্রতিষিত, 
ধাকে জাতি অনেকটা হ্র্তা কর্তা-বিধাতা বলে মনে করে--ধার শক্তি-সম্পদ- 
গুগ-গৌরবের প্রতি জনসাধারণের নিবিচার সম্বমবোধ রয়েছে--ভীর ভাগ্য- 
বিপর্যয় ও শোচনীয় দুংখদুর্ভোগ ও বিপত্তি অধিকতর সহজেই আমাদের 
মনকে আলোড়িত করে থাকে । “যদ্মিন্‌ জীবতি বহবে জীবস্তিণ এইজাতীর় 
বহুখ্যাত (118015 1761)0ত1320. 200 701:03021:085 ) গৌরবশালী ব্যক্তির 
নায়ক-যোগ্যত। সম্পর্কে প্রশ্ন কর! চলে না। কিন্ত প্রশ্ন এই যে এবূপ “অতি- 
বিখ্যাত” না হলে কি “12181)61 0106৮ বা 8০৬০ 036 ০0100501216 6]5 
এর পর্যায়ে উঠা সম্ভব নয়? '0161501 (576 হতে গেলেই কি %১181)1 
13000. 2:20 0:950610115, হতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, 
প্রথমেই জেনে নেওয়া] দরকার "১181১6 (579৮ বলতে এরিস্টটল কি বুঝেছেন 
বা বুঝাতে চেয়েছেন । মান্ধষকে মোটামুটি ছুই পর্যায়ে (2181)6] 0: 1021 
(৮০?) ভাগ করে বন্ধনীর মাঝে লিখেছেন--40: 20018] 0159190621 
[08115 2105 21:5100 (10696 01%15101)55 £00075639 21750 192.015959 196115 
06 019017801911176 099] 06 13018] 0166121906৮ অর্থাৎ 1121)61 
15১০--সেই ধার “40097165$? অর্থাৎ 2001:8] 7809056 আছে । অতএব এ 
কথা বলা যেতে পারে এরিক €57১০৮ এবং 4101£1015 15150 1)০0 ৪10 
[01090610045 সমার্থক নয়--ষদিও অতি বিখ্যাত এবং এশরধশালী হলে” 
সদ্গুণদম্পন্ন হওয়ার কোন বাধ! নেই। অতি বিখ্যাত না হয়েও ব্যক্তি 
£15151)61 (509৮ হতে পারে । 

তারপর-ট্র্যাজেডির নায়ককে যে অবশ্তই ১181215 16:0156১ হতে 
হবে--বিখ্যাত এঁতিহাসিক ব্যক্তি হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। 
71801516006" নয় অর্থাৎ ধার নাম কোন ইতিহাসে নেই-- 
আনসাধারণের কাছেও পরিচিত নয়--সেই সব “কাল্পনিক চরিজ্র'কে নায়ক 
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করেও ট্র্যাজেডি লেখা হয়েছে।!; নবম পরিচ্ছেদে এরিস্টটল লিখেছেন--. 
01] 08516 215. 620. 30016 0:৪£50163 10, 1210) 05216 216 ০০15 
006 0: (০ আ৪]] 9০ 08009) 0196 1690 061178 50061005, [0 
0013615 3 30106 26 আ০]] 100] 23 11) 4১:0001?5 /87010905 ভ13216- 
1001051769 210 139,075 81116 216 9000009...৮, স্তরাং দেখা যাচ্ছে 
ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে প্রখ্যাতি অতাবশ্তক নয়, যেটি অত্যাবশ্যক সে 
হচ্ছে-চরিত্র গৌরব বা গুণগৌরব--এক কথায় মহিমা-সম্পদ | অতএব 
এরিস্টটলের 411£1]5 1610া1160 2180 77:0572:005* হন্রটি যে বিশেষ, 
সুত্র দ্বারা বাধিত হয়েছে এ কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে। সজে সঙ্গে এ 
কথাও মনে রাখতে হবে ষে এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি-নায়কের চরিত্রে 
উপযুক্ত গৌরব অবশ্তই চাই--তবে সে গৌরব শুধু বংশের বা ধনেরই নয়, 
সে গৌরব সদগুণেরও গৌরব । ভাগ্যবিপর্যয় (17156070079) ও শোচনীয় 
পরিণতি দেখানো যেখানে উদ্দেশ সেখানে “সৌভাগ্য? (10:0809 ) অবশ্টই 
অপেক্ষিত, স্জ্রাং নায়কের মহত্ব (ধনে+মাঁনে+ গুণে, যত প্রকারে মহত্ব 
বৃদ্ধি পায়”ততই ভাল) অবশ্তই চাই। তবে এরিস্টটলের কাছে নায়কের 
এই মহত্ব, নিছক নৈতিক গুণের মহিমা নয়, এর সঙ্গে বংশাভিজাত্োর ও 
ধনাভিজাত্যের মহিমাও মিশে আছে। কারণ রস-নিষ্পত্তির দিকে লক্ষ্য 
রেখেই এরিস্টটল স্থত্র রচনা করেছেন। তখনকার সামাজিক-চিত্তের রুচি- 
প্রবৃতির কাছে “পিরিয়াস” বলে যা স্বীকৃত ছিল, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই 
তিনি নায়কের অ্ধা্1া নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। নায়ক প্রখ্যাতবংশ 
হোক না হোক, তাকে সত্বংশ ও ধীরোদাত্ত হতে হবে_-এটাই তার অভিমত। 
নায়কের বংশমর্ধাদ1া কি হবে না হবে এনিয়ে পরে জটিল কোন সমন্তা 
দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু নায়কের নৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এরিস্টটল যে হ্ুত্ 
করেছেন--তা নিয়ে পরে অনেক কথাকথাস্তর হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন উঠেছে__ 
অতিধর্নিষ্ঠ লোকের ( %1:090905)--অতি ভালো! লোকের ( ০1001561505 
&০০৫ 9:90 19: ) ভাগ্যবিপর্ষয় ও শোচনীয় দুঃখদুর্শশা ভোগ ই্র্যাজেডি-রস 
কৃষ্টি করবে নাকেন? প্রশ্নটির আলোচনায় প্রবেশ করার আগে এরিস্টটলের 


এট 
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বক্তব্য সঠিকভাবে জেনে নেওয়া যাক। ('এরিস্টটল এই জাতীয় নায়ককে 
"অন্ধপযুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন এই কারণে যে-_-অতি ধামিক ও দোষলেশহীন 
ব্যক্তির পতন আমাদের মধ্যে করুণ] জাগায় না--আমারের ধর্মবোধকে 
অহেতুকভাবে আঘাত দেয় মান্ত্র। ফলে, ট্র্যাজেডির উপযুক্ত রস (ভয় ও 
করুণা) জাগ্রত হয় না।)ভয় ও করুণা সম্পর্কে মূল্ত্র কর! হয়েছে 
(ক) করুণ] জাগে-_-81310111660 2015609100189” দেখে আর (খ) ভয় 
জাগে--001500160152 06 2. 1022 1116 00561 65% দেখে । এই স্থৃত্র 


অন্ুপারেই “510106105 £০০৭ 800 10৮--0091) 11106 0136] 69% , 
'নয়। অর্থাৎ দোষেগুণে মেশানো লোক নয়। (অতি মন্দ লোকও এই 


কারণে বাদ পড়ে) আর এক দ্দিক থেকেও এই জাতীয় দোষলেশহীন ব্যক্তির 
নায়কত্বে বাধা আসে। ' ট্র্যাজেডির শ্ত্র আছে-ট্রযাজেডি নায়কের 
ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে--নায়কের বিচার বিভ্রমের অথবা অস্তনিহিত কোন 
প্রসক্তির বা দুর্বলতার ফলে। যে ব্যক্তির বিচার-বিভ্রম সম্ভব বা ধার মধ্যে 
প্রসক্তি বা দুর্বলতা সম্ভব তাকে ঠিক '5201713615-690 2130 109৮ 
বলতে এরিস্টটল বোধ হয় রাজি ন'ন। তাই সবদোষলেশহীন ব্যক্তি_:, 
ধিনি বুদ্ধিবিচারের দিক দিয়ে কোন ভ্রম করেশ নাঃ যিনি-গুবৃত্তির কুমস্ত্রণায় 
কোন গহিত কর্ম করেন না-যিনি ছুঃখে অনুদিগ্নমনা স্থখে বিগতস্পৃহ, 
ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না । এরিস্টটলের এই বক্তব্যের মধ্যে 
সত্যের মাত্রা বেশী নেই তা নয়। ৬1:000995* বলতে যদি আমরা 
সাধুসস্ত বা সাধক শ্রেণীর লোক ধরি তা” হলে অবশ্তই ত্বীকার করতে 
হবে-স্ট্টাজেডি-রসের আলম্বন বিভাব হিসাবে এই শ্রেণীর শাস্ত নিরীহ 
দদ্দাতীত মুনিপ্রকৃতির লোক উপযুক্ত নয়। দুঃখকে যার! ছুঃখ বলেই 
মনে করেন না-টদবের কপা বলে বুক পেতে ছুঃখের আঘাত সহ করেন, 
তাদের নিয়ে শাস্ত রসই জমে, ট্র্যাছেডি-রস ঠিক জমে না। ' তবু এ 
প্রশ্ন থেকেই যায়--এই জাতীয় শান্ত ও নিরীহ লোকের ছুঃখ-ছুর্ভোগ 
করুণা জাগাবে না কেন? এরিস্টটলের উত্তর আমরা আগেই পেয়েছি। 
নিরপরাধ মানুষকে অকারণে বিড়ম্বনা! ভোগ করতে দেখে আমর! আঘাত 
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পাই-_-শোচনা প্রবলতর একটি ভাবের অর্থাৎ নীতিচেতনা দ্বারা তিরোহিত 
হয়ে যায়। শোচনা তিরোহিত হলে অবশ্তই “শকি৬*-এব প্রাধান্ত হবে 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরপরাধ থ্যক্তিকে পরিবেশের প্রতিকূল 
অবস্থায় নিক্পায়ভাবে পতিত ও অবস্থাচক্রে নিম্পেষিত হ'তে দেখে, 
মানুষের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে, সমব্দনাও জাগতে পারে। যেখানে 
“সমবেদনা” থাকে--শোচনা শুভিত হয়ে নীতিবোধের পীড়া প্রাধান্ত 
লাভ করে না, সেখানে অবশ্যই ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পপ হতে পারে। *' 

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম নির্দোষ নায়কের পক্ষে ওকালতি আরম্ত হয়। * 
কস্টেলভেত্রো এবং রোস্নি (0551) বলেন-_নির্দোষ ব্যক্তিও ট্র্যাজেডির 
নায়ক হতে পারে, সাধু-সস্তকে নায়ক করেও ট্র্যাজেডি লেখা সম্ভব। 

পরে--উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সমালোচক বুচার প্রশ্নট তুলেছেন 
এবং আলোচনার চেষ্টা করেছেন। 

“[১2105০0 10121791959 17010*-কে নায়কের তালিক] থেকে বাদ 
দেওয়ায় বুচার বিশ্ময় প্রকাশ করেছেন এবং গ্রীক নাটকেই যে নির্দোষ নায়ক 
আছে-_এন্টিগোনের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এএটিগোন' 
_মহৎ কর্তব্য করতে গিয়ে ছুঃখ ছুর্তোগ ভোগ করেছে--অকালে শোচনীয় 
ভাবে জীবন বিসর্জন দিয়েছে । তার চরিত্রে নীচতা নেই, কোন নৈতিক «* 
হীনতা নেই এ সবই সত্য । কিন্তু এরিস্টটলের পক্ষ থেকে বলবার কথা এই ষে 
এরিষ্টটল এট্িগোনকে .£০০ বলেও 1০:0০ 01291061555 বলবেন না; 
কারণ, এট্টিগোন চরিত্রে পূর্ণ সামপশ্য নেই] রয়েছে_-অতিরিক্ত 
্রাতৃপ্রীতি। :5611দ11160 0955101)--এর জন্তই তার জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটেছে। 
এটিগোন আর যাই হোক, নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে নয়--একেবারে 
€11130021) 1670" নয়। তার 11] যেমন একাস্তিক তেমনি আপলহীন | 
সর্বমত্যন্তগহিতম্-স্থত্রটি সামনে রেখে তবে 180251855+-বিচার করতে 
হবে। সব “অতি'র মধ্যেই শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনা নিহিত। অতি দর্পে, 
অতি মানে অতি দানে--সব অতিশয়েই এক পরিণতি । এই কারণে 
48201067505 £০90. ৪3 1050--এর জীবনেও ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে--. 
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দোষের জন্য নয় তার গুণাতিশয্যের জন্যই--অতিগুণের ফলে। তবে 
42021761505 8000 2150 089৮---বলতে যদি অহংশৃণ্য ও দ্বন্বাতীত সাধুসস্ত 
বুঝায়--ত' হলে অবশ অন্ত কথ] । 

বুচার মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন বটে কিন্তু শেষ পর্যস্ত এরিস্টটলকেই 
সমর্থন জানিয়েছেন এবং বলেছেন-_নিরীহ € 201300০2130) লোকের ট্র্যাজেডি 
হতে পারে না; কারণ ট্র্যাজেডির নায়ক হতে গেলে নিষ্কিয় ও নিরীহ 
হলে চলবে না--5০1659561056 21:85”, থাকা চাই-_ যেহেতু ট্র্যাজেডি 
শেষ পর্যস্ত-9110ত5 03 ৪ 12010] আ1]] 20828601021 00০9091 
90:0561০ 100 0290105 আ1)০0021 0096 05501095102 16015521069] 0 
006 £010০65 10010 0: 10006 056 25107. (311) এই প্রশ্থটি পরেও 
উঠেছে । ১৯২২ শ্রীঃ জন্‌ এস ম্মার্ট মহাশয় প্রশ্নটি তুলেছেন এবং আলোচন। 
ক'রে দিম্ধাস্ত করেছেন--“সম্পুর্ণ নির্দোষ” চতরত্র ও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে 
পারে। তিনি প্রশ্ন করেছেন--ও 10 09991016 001: ৪. 15011 1181890012 
02150186002 032 10210 0:18. 0:285605 ? 001: 1510 16095521% 0122 
90176 0000 06 £0116 900010 02 2.551£1)90 00 012 5729212101৪ 
15950 30106 79210095501: 466206 0£ 0021:80051 00 %/1101 006 ০2056 
06 1015 500521:1176 ০80 706 08০20? তার সিদ্ধাস্ত-_সম্পূর্ণ নিরপরাধ 
ব্যক্তিও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে। যেখানে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি 
দশচক্রে পড়ে দুঃখ-ছুর্দশা ভোগ করেন--শোচনীয় ভাবে জীবন শেষ করেন 
সেখানেও ট্র্যাজেডি হয়। | “01 19 ৪, 12516110090510705 5 2130 আশ ০৪1 9:21% 
16052 60 ০81] 16 09610 05 00601105 50206 1:2:9160. 01: 906691:10 


51510150800, 


প্সার্টের সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে--421101 0£ 10021061/6 0: 81105” না 
থাকলেও নায়কের ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন--"ট্রোজান 
উইমেন”। 

অধ্যাপক নিকল নির্দোষ নায়কের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করতে পারেননি 
বটে (শেক্সপীয়ারের রোমিওকে তিনি নিদর্শন হিসাবে গণ্য করেছেন ) কিন্তু 
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লিখেছেন--0: 05810 0150593 10 আ1101 01০ 10510158662] 
09571555 00216 816 1000 097 29000165 200 55801) 85881565821 
60 9100৬ 0320 £11500012 25 1018190 10 1550£1715105 0215 0132180021 
৪5 09019016 101 0128205, অধ্যাপক নিকল নির্দোষ ও নিরীহ নায়কের 
পক্ষপাতী ন'ন। 

এবার “অতি মন্দ" চরিত্রের যোগ্যত। সম্ঘদ্ষে আলোচনা করা যাক। 
এরিস্টটল “অতি মন্দ'কে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । কারণ অতি মন্দের 
পতনে বা ছুঃখ-ছুর্দশায় আমাদের সমবেদনা জাগে না। মন্দের প্রতি 
বিরাগ স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রেও “অতিভাল'র ক্ষেত্রের মত মাত্রা বেধে 
দেওয়া সম্ভব নয়। কত মন্দ হলে এবং কিভাবে মন্দ হলে নায়ক হওয়া যাবে 
না তা" নির্দিষ্ট করে বলা চলে না। বুচার মহাশয় মোটামুটিভাবে এরিস্টটলের 
স্থত্রকেই সমর্থন করেছেন বটে, তবে একটি “কিন্তু তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন 
-_সুত্রটি একটু অব্যাপ্ত। অতি ছুবৃত্ত চরিত্রও বিশেষ অবস্থায় ট্র্যাজেডি- 
সংবিদ জাগাতে পারে--৬৬/1০/০0255 0122; £1:2150 50916 16501 002 
2100 115661165005581]) 0085 1:9152 0102 01:1101179] 810৮০ 03০ ০01710702- 
[71209 2130. 110৬ 256 1110 7101) 8. 5010 046 ৫1191, 71216 15 50102- 
00106 62101011012 280. 910111076 11 10012 ডা111-1905761 70110105105 
৩৬1] আ৪৮ 0010011720196 105 5010010011865 71008. 50102101)7017091 
20916%.11102 আ:2০1 0৫6 5001) 005০1 2501653 11) 105 2. 021009117 
69510 95170009৮35 1006 10220. 62100111)6 010 17101) 15 1350190 
05 00006116650. 982611175 006 &, 5256 01993 2190 12812 ০0৬61 
00০ 2502 01: 20191560515 90 591618010, (314) [310159107 [যা 
দৃষ্টান্ত । লক্ষ্য করবার বিষয়- হুরৃত্বের মধ্যে এমন কোন কোন গুণ দেখানো 
চাই যা'তে সে আমাদের সম্রম দাবী করতে পারে-_সহাঙ্থভৃতি আকর্ষণ 
করতে পারে। 

বুচার অতি মন্দের গুণপণার এক দিকটাই দেখেছেন-_তীক্কু বুদ্ধির ও 
কর্মশক্তির দিকটাই দেখেছেন । অন্য দিকেও অতি মন্দের “ভালো” দেখানো 
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সম্ভর | নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে অতি মন্দ হওয়া সত্বেও, কোন মহৎ প্রবৃত্তির 
একাস্তিক আবেগে চতিজ্্র মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে- আমাদের শ্রদ্ধা ও 
সহানুভূতি লাভ করতে পারে । আর্থার উলিয়াম পিনেবো”র “সেকেগড মিসেস 
ট্্যাক্কেরি” নাটকের নায়িকা এমনি একটি চরিজ্র। পার লাগার্কভিস্ট-_এর 
“ভোয়াফ” উপন্তাসের রাধীও এমনি একটি চরিত্র । 

তা” হলে দেখা যাচ্ছে ট্র্যাজেডি-নায়ক সম্পর্কে এরিস্টটল যে কয়টি স্তর 
করেছেন তাদের বিষয়ে নিয়লিখিত সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছে । 

(ক) অতি ভালো লোকও নায়ক হতে পারে। কারণ অতি নির্দোষ 
ব্যকিপ নিরুপায় ছুঃখদুর্শাভোগ শোচনা জাগ্রত করে থাকে। 

(খ) অতি মন্দ লোকও বিশেষ কারণে ট্র্যাজেডি-নায়কের মর্ধাদ1 লাভ 
করতে পারে। বিশেষ কারণ--নায়কের বুদ্ধির বা! হৃদয়ের চিত্তাকর্ষক 
অভিব্য ক-_ব্যক্তিত্তের সমন্মোহনী শক্তি। 

তবে এই সংশোধনী প্রস্তাব শ্বীকার করলেও এরিস্টটলের মূল বক্তব্য 
থেকে দুরে সরে আলা হয় না। এরিস্টটল যেমন অতি ভালো-অতি মন্দের 
সংজ্ঞ| বেধে দেননি তেমনি একটি মানদণ্ড দিয়েই তিনি ট্র্যাজেডিত্ব পরীক্ষ। 
করতে চেষ্টা করেছেন । এই মানদণ্ড হচ্ছে-_শোচনা (716 )। “অতি- 
ভালো" সেই-যার ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের মধ্যে শোচনা জাগায় 
নাবরং আমাদের নৈতিক বোধকে আঘাত দিয়ে বিহ্বল করে তোলে। 
আত অতি মন্দ হচ্ছে সে ই-যার মন্দ আচরণ আমাদের এত বিরূপ 
করে দেয়--যে তার ছুঃথদুর্দশ। দেখে আমাদের মধ্যে শোচনাই জাগে না। 
এই হিসাবে-_এরিস্টটলের শ্থত্র এখনও সত্য | অতি ভালোর বা অতি মন্দের 
যে সব বিশেষ ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির অবকাশ আছে বলে মনে করা হয়েছে, সে 
সব ক্ষেত্রেও শোচনাকেই (ঢ1ে ) নিয়ামক কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে ৷ 
আপলে--শোচন] জাগ্রত করতে পারাই বড়ো কথা। দোষগুণের সমাবেশ 
যে মাত্রাতেই করা হোক-_অন্গপাতটি এমন হওয়! চাই যাতে দোষ সন্ৈও 
গুণের মহিমা অবিশ্মরণীয় শল্য নিয়ে বিরাজ করে। তবেই সমযেঘনা তথা 
শোচন। তথ। ট্র্যাজেডি-সংবিষ জাগার সম্ভাবনা । 
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উপসংহারে বক্তব্য এই যে পূর্বে ট্র্যাজেডি-নায়কের “মহত্বের। মধ্যে 
বংশমর্ধারার ও এশ্বর্ষ-মর্ধযাদার উপাদান দুইটির যে গুরুত্ব ছিল, পারিবারিক বা 
সামাজিক ট্র্যাজেডির আবির্ভাবের পর থেকে পে গুরুত্ব হারিয়ে গেছে । মহত্ব 
এখনও চাই; তবে সে মহত্ব চরিত্রের মহত্ব-ব্যক্তিত্বের মহত্ব । গণতস্র এবং 
মনভ্ভত্বের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বাইরে ও ভিতরে যে গুরুত্ব লাভ করেছে, 
তাতে শূত্রের স্কুত্রত্ব অনেক পরিমাণে ক্ষয় পেয়ে গেছে । ক্রমে আরো যাচ্ছে। 
গণতন্ত্রের ফলে; ব্যক্তি বাইরে পেয়েছে-_-সমান অধিকার ; অন্যর্ষিকে মনস্তত্বের 
জ্ঞান আলোকপাত করেছে--তার মনের অপার রহস্তের উপরে--সংজ্ঞান- 
আনংজ্ঞান-নিজ্ঞান মনের অবিরাম ক্রিয়াপ্রতিক্রয়ার উপরে । মনম্তত্ব দেখিয়ে 
দিয়েছে কোন মনেরই গুরুত্ব কম নয়. মনের রহস্যের দিক দিয়ে বড়লোক 
ছোটলোকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। (ফলে ই্র্যাজেডির নায়ক 
করবার জন্ত আজ আর ইতিহাসেয় ছুয়ারে ধর্ণ। দেওয়ার প্রয়োজন নেই, 
বড়লোক খোজবারও প্রয়োজন নেই । ছোট ছোট খড়ের ঘরের ছোট ছোট 
বুকের মধ্যেও ট্র্যাজেডির কুরক্ষেত্র হ্্টি হতে পারে । তবে সব সময়েই একটা 
কথা সত্য--রসহ্ষ্টিই বড়ো কথা । উপাদান সংযিশ্রণের নিয়ম বেধে দেওয়া! 
শুধু বায় সাধারণভাবেই | বিশেষ সর্বদাই স্বতন্ত্র। উপাদানকে স্বাধীনভাবে 
প্রয়োগ করেই বিশেষ আপন স্বাতন্ত্য রক্ষা করে । সব ক্ষেত্রেই--“যে পারে 
সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে”--কবির এই বাণী সত্য ।) 
(দ্বিতীয়তঃ নায়কের দোষগুণের মাত্বাও বেঁধে দেওয়] যায় না। দৌষগুণ 
মেশাবার ক্ষমতা শিল্পীতে শিল্পীতে পৃথক ।) বেশী দোষের সঙ্গে অগ্লগুণ মিশিয়ে 
ট্র্যাজেডি সেহ্ট্টি করতে পারে। বেশীগুণে অল্প দোষ মিশিয়ে রসম্থতি করতে 
পার]! সহজ এবং তা সকলেই পারে, কিন্তু বেশী দোষে অল্লগুণ মিশিয়ে 
ট্্যাজেডিরস স্ষ্টি করতে পারা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং তা পারেন বড় বড় 
শিল্পীরাই। তাই সাধারণের পক্ষে এরিস্টটলের--অতি ভালে নয় অতি মন্দও 
নয়--এই মধ্য পন্থা অর্বল্থন করাই শ্রেযম়। মনে হয় অতি ভালোকে বা 
অতি মদ্দকে নায়ক করে রস আদায় কর! ছুঃসাধ্য ব্যাপার বলেই এবরিস্টটল 
ওদের বাদ দিয়ে বেখেছেন। যা"হোক, অতি ভালে। বা অতি মন্দের সীমা 
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যেদাগ দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এই কথাটাই মনে রাখা দরকার । অতি- 
ভালোকে নায়ক কয়ে রসহষ্টি করা যেষন অপাধ্য কোন ব্যাপার নয়, তেষনি 
অতি মন্দের (সাধারণ অর্থে, নৈতিক অপকর্ষের অর্থে) মাঝেও এমন কিছু গুণ 
মিশিয়ে দেওয়! সম্ভব যাতে সমস্ত কলঙ্ক সত্বেও চরিত্রটি আমাদের সহানুভূতি 
থেকে বঞ্চিত হয় না। নায়কের বংশমর্ধাদা বা নৈতিক মর্ধাদ1 উপাদান 
মাত্র- উপাদেয় হচ্ছে রস। রস নিপ্পন্ন হলে উপাদান নিয়ে খু খু করে 
লাভ নেই। 

তৃতীয়তঃ--নায়কের উদ্যম ব' ক্রিয়াশীলতার প্রশ্ন । এ অনুমান করা যেতে 
পারে যে এরিস্টটল ট্র্যাজেডি-নায়ককে ছুটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন £--এক 
শ্রেণীর নায়ক--0063 90176601175 €621001016, অন্শ্রেণীর নায়ক--50%915 
50100608176 66111)16 (এই অনুমানের হেতু “০ 036 19990 €:88০0163 
816 00018060. 00 0062 50015 ০0: ৪. 0০ 10005257019 006 601001895 0: 
£১120092012) ৯০011085, 00:25069) 1৬1০1658601: '11)55053১ "61670185 20 
₹610996 00005 50100 1)9%2 007১2 01 5076160 50120510317)6 06111016 
যো 47). প্রথম শ্রেণী- প্রবৃত্তির তাড়নায় সাংঘাতিক কিছু করে বসে 
এবং শোচনীয় পরিণতি লাভ করে; দ্বিতীয় শ্রেণী-_অবস্থাচক্রে ছুঃসহ্ছুঃখ- 
যন্ত্রণা ভোগ করে, পরিস্থিতিয় বিরুদ্ধে নিরুপায় ও নিক্ষল সংগ্রাম করে 
তথা শোচনীয়ভাবে জীবন শেষ করে । বল! বাহুল্য, প্রথম শ্রেণী_দেহে- 
মনে উদ্য়শীল | এদের ইচ্ছাশক্তি বা বাসন প্রবল | বিশেষ লক্ষ্যে 
পৌছাবার জন্য সর্বতোভাবে এর! সচেষ্ট--এক কথায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী 
(৪6179552156 ) | এই শ্রেণী, পরিবেশক জোর করে নিজের বশে 
আনতে চেষ্ট) করে-বাধাবিপত্তিকে দেহ-মনের শক্তি দিয়ে অপসারিত 
করতে চায়_-অর্থাৎ আক্রমণ-গ্রণণ। মোটকথা দৈহিক উগ্যমের 
প্রাধান্য (0059158] 2০6৮1 ) এদের মধ্যে বেশী। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
দৈহিক অপেক্ষ। মানসিক বা হৃদয়ের ক্রিয়ার মাত্রা বেশী। দৈহিক উগ্যমের 
অবকাশ এদের অবস্থায় কম মেলে, ফলে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তীব্র 
প্রকাশের মধ্যেই এদের ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায়। এদের ক্রিয়াশীলতার 
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বৈশিষ্ট্--দৈহিক আচরণের মধে নয়, মানসিক ব। আত্মিক ক্রিয়ার (1950091 
00 5910981 2০6%15 ) মধ্যে । প্রথম শ্রেণীর ঘন্দে আক্রমণাত্মক 
(026951০) সংগ্রামের লক্ষণ বেশ প্রকাশ পায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর সংগ্রামে 
আত্মরক্ষাত্মক (61577815 ) সংগ্রামের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রমণ ও 
আত্মরক্ষা, উভয়ক্ষেত্রেই ছন্ৰ বর্তমান-_একক্ষেত্রে নায়ক পক্ষ উদ্ভত; অন্থাক্ষেত্রে 
পরিবেশ-পক্ষ উদ্ভত। নায়ক যেখানে উদ্মশীল সেখানেই ইংরেজীর 
0০৬০, কথাট] সাধারণতঃ প্রয়োগ কর] হয়, যেধানে নায়ক উদ্ভমহীন অর্থাৎ 
দৈহিক চেষ্টা দ্বারা পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্ত কোন উদ্ভোগ করে না 
পরিস্থিতির আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়-- অথচ নিক্ষল মানসিক প্রতিক্রিয়া 
ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়াই দেখাতে পারে না, সেখানে নায়কের বিশেষণ 
দেওয়া হয় 8551০ অর্থাৎ নিক্কিয়। এই দুইটি বিশেষণ অনেক সময়েই 
বিভ্রান্তি স্থ্টী করে থাকে। তাই লাধারণ বুদ্ধির লোকে ৪০2০7, বলতে 
স্থল শারীরিক ক্রিয়াই বুঝে থাকেন। মানসিক বা আতিক ক্রিয়াও ষে ক্রিয়া 
এবং উন্নত ভরের ক্রিয়া তা' ধরতে পারেন না। শারীরিক ক্রিয়ার অতি 
প্রাধান্য ঘটলে নাটকাদি মেলোড্রামার শুরে নেমে যায়_-এ কথাটাই প্যস্ত 
তার! ভুলে যান। “কায়েন মনস৷ বাচা'_মাত্মা আপনার ইচ্ছাকে প্রকাশ 
করে। ক্রিয়াকেও মোটামুটি_কায়িক-_-মানপসিক ও বাচিক এই তিন ভাগে 
ভাগ করাযেতে পারে। এই তিনক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে 
পারাই বড় কথা । একঘেঘেমির অবসাদ থেকে রচনাকে মুক্ত রাখতে হলে 
ক্রিয়া-বৈচিত্র্য অবশ্তই চাই। যিনি শুধু দেহ বা শুধু ঘন প্রয়োগ করেন তার 
প্রয়োগ ব্যর্থ হতে বাধ্য। যা'হোক, ক্রিয়াশীল কথাটাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রয়োগ 
করলে ভুঙ্গ হবে। ব্যাপক অর্থে ক্রিয়া বলতে--দৈহিক এবং মানসিক উভন্ন 
ক্রিমাই বুঝায়। 
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ই্যাজেডির রস 


ট্র্যাজেডির অলীরস এক কি একাধিক এবং এক হুলে সেটা কি আর একা- 
ধিক হলেও বা কি কি-_এ প্রশ্ন খুব ত্বাভাবিক ভাবেই জাগে আর অনেককাল 
আগে থেকেই জেগে আছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত প্রশ্নটির সুস্পষ্ট মীমাংসা 
হয়নি । )চমকগ্রদ বলে মনে হলেও মন্তব্যটি সত্য । আমরা দেখতে পাবো-- 
ট্রযাজেডি-রসকে (70:5810 11001555102) মনস্তত্বসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করার 
চেষ্টা খুব কমই হয়েছে-_হয়নি বললেও যিথ্যা বলা হবে না। ট্র্যাজেডির 
মুখ্য রস কি সে সম্বন্ধে মতভেদও দেখা দিয়েছে যথেষ্ট । একদিকে আছে 
এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত--:2165 ৪150 15৪ অন্যদিকে আছে অধ্যাপক এলার- 
ভাইস নিকল মহাশয়ের সিগ্ধাস্ত--“৫561102 0£ ৪৬০ 8৪11160 09 1015 
£:800600৮ (122) আমাদের পরিভাষায় বলতে গেলে--এরিস্টটলের 
মতে যেখানে অঙ্গীরস ভয়ানক সম্বিত করুণ রস, অধ্যাপক নিকলের মতে 
মেখানে ট্র্যাজেডির অঙীরস--(বিদ্দয় স্থায়িভাবমূলক ) অদ্ভুত। সুতরাং রস 
সম্বন্ধে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত যে নেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


মীমাংসা করার চেষ্টা করবার আগে প্রথম এরিস্টটলের সিদ্ধাস্তাটিকে 
সুুভাবে ধারণা কর! আবশ্যক। কারণ এরিস্টটলের সিদ্ধাস্তকে সাধারণতঃ 
আমর! যত স্পষ্ট মনে করি তত স্পষ্ট যে নয়। কেন নয়- একটু এগিয়েই 
দেখা ষাবে। এখন এরিস্টটলে প্রবেশ করা যাক এবং রস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে কোগায় কি বলেছেন তা সংগ্রহ করে সামনে এনে 
রাখা যাক। 

(ক) প্রথম এবং প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়--্ট্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধা- 
বরণের প্রসঙ্গে--000080 201 230 0621: 290০০608 05 0:0291 
01821000 0£ 05656 21000023+ [ এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে-_ 


কথাটি "2165 ৪200 0৪৮ 'শোচন1 এবং ভয়” অর্থাৎ এই ছুই ভাবকে উদ্রেক 
করাই ট্র্যাজেডির উদ্দেষ্ট ]। 


(খ) তারপর--( ৩৯ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন--1889৫5 15 80. 10315500 
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1906 01215 0৪ ০0001%6 80601) 20৮ ০৫6 6 01203 1059111080৪: 0: 
2105” গা এখানে ঘটনার প্রকৃতি নিদেশি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে--6৪: ০: 
ঢিঠৈ--ভয়ঙ্কর অথবা শোচনাজনক ঘটনার উপস্থাপন1। এ থেকে মনে হতে 
পারে, ট্র্যাজেডি ভয়জনক ঘটনার অথবা শোচনাজনক ঘটনার উপস্থাপনা 
অর্থাৎ ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসের অথব1 করুণ রসের নাটক ]। 

(গ) পরিস্থিতি-বিপর্ধাস ও অভিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 
লিখেছেন--10015 16009801000) 00101060 16 065:591, জা] 
ঢ70000০6 ৪1096: 015 ০1192] 7 20 2061025 0:0000106 0769০ 
€96065 216 03092 1101) 05 00: 0621002 08605 160165015 
--(৪১ পৃঃ) [এখানে “1 01: 06৪1 কথাটি আছে। তবে মনে রাখ 
দরকার--এখানকার *০:৮ ( অথবা ) শোচন]। বা ভয়ের এককত্ব স্থাপন! করছে 
না, এইটুকুই ব্যক্ত করছে যে কোনস্থানে শোচনা, কোনস্থানে ভয় উন্দিক্ত 
করে। ট্র্যাজেডির উদ্দেশ সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে--896015 0:000017£ 
0১658 2০, অর্থাৎ ভয় ও শোচন। উদ্রিত্ত কর] 

(ঘ) খাটি ট্র্যাজেডির (পারফেক্ট ট্র্যাজেডি) গঠন ও উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে পিখেছেন-_৪ ৫ পৃঃ) [0 51)0010) 10010 01:, 11016906 2000705 
10101) 8০16০ 010 2150. 6621, 0319 61176 016. :019010006  109110 
০ 08810 11001620005, [ এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে--”9165 220 
£921%--শোচনা ও ভয় এই ছুই ভাবোদ্দীপক ঘটনাই ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য 
বিষয় ] 

(উ) এই পৃষ্টাতেই 'নায়ক'-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে-__তিন প্রকার 
অনুচিত নায়কের ক্ষেত্রেই, তিনি--৮610)61 701 002 1621” লিখেছেন-- 
উপসংহারে লিখেছেন-_-“500) 27 6৮21৮ আ11] 9610610061 9151 
001 02101016” [ এবানে 2610)01 9160] 1201 ত101016 কথাটির তাৎপর্য 
থেকে এমন অর্থ কর] যেতে পারে যে “010 অথবা! 65৪” ছু'টির যে-কোন 
একটিকেই উদ্রিস্ত করলে ট্র্যাজেডি-রস স্থষ্টি হয় ] 

(চ) তারপর আদর্শ কয়েকজন নায়কের-_-( ইডিপাস, অরিস্টিস্, যিলিগের 


৩২৮. এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত 
থিয়েন্টিস, টেলিফাস্‌ প্রভৃতির ) বৈশিষ্ট্য নির্দেশ প্রসঙ্গে লিখেছেন-***** 


5017052 003215 10 17256 00256 02 9506160. 8010602176 0231016” 
(৪৭ পৃঃ) এখানে ছুই শ্রেণীর নায়কের কথ দেখা যায়--এক শ্রেণী__ভয়ানক 
কোন আচরণ করে--( ভয়ানক-রসাত্বক ট্র্যাজেডির-নায়ক ? ) অগ্যশ্রেণী দুঃসহ 
দুর্শী ভোগ করে- করুণরপাজ্মক ট্র্যাজেডির নায়ক । মোট কথা এখানেও 
“662 0: 910” দিকে ঝেশাক পড়েছে । 

(ছ) বৃত্ত গঠন প্রসঙ্গে লিখেছেন--( ৪৯ পৃঃ) এমনভাবে কাহিনী গঠন 
করতে হবে যে চোখে না দেখেও, শুধু শুনেই, আতা “আ1]] 01]] আগ 
1801:01 204. 2616 00 910 ৪6 158 91065 01206", [ এখানে একাধারেই 
ভয় ও শোচনা উদ্রেকের কথা বলা হয়েছে এবং ট্রাজেডি যে ভয়ানক-মিশ্র 
করুণ রস এই সিদ্ধান্তই যেন করা হয়েছে । বিশেষ লক্ষণীয় এই--৭7616 00 
01" কথাটি। করুণায় বিগলিত কর? ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য নয়--এ ধার। বলেন 
তার1 এরিস্টটলকে লঙ্ঘন করেন । ] 

(জ) এই পৃষ্ঠাতেই, ট্র্যাজেডির আনম্দ সম্পর্কে মন্তব্য করার প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, ট্র্যাজেডির আনন্ব--০092599 2:00 21৮ 800 £681 00100121) 
10710901072” [ এখানেও 1915 2100 08111 

তাহলে দেখা যাচ্ছে--কোন স্থলে ০15 2150. 981” বল! হয়েছে এবং 
কোন কোন স্থলে 0:65 0: £6৪[ বল] হয়েছে । ফলে এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক- 
ভাবেই উঠতে পারে (ক) ট্র্যাজেডি কি ভয়ানক-মিশ্র করুণ রসের নাটক? 
বা (খ) ট্র্যাজেডির মুখ্য “বা অঙ্গীরস ভয়ানক বা করুণ দুটোর যে-কোন 
একটা হতে পারে ? 

এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত স্থির করবার আগে--কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে 
জেনে নেওয়া দরকার। তাদের মধ্যে প্রথমটি-_:০৪1 শব্দটির অর্থ। 
এরিস্টটলের মতে, ট্র্যাজেডিতে যে ভয়ের ভাব জাগে, তা” জাগে আমাদের 
মত কোন মাহষের ছুধিপাক দেখে (6581 ৮5 006 10190016006 062. 10212 
1106 00:56155 )|। এ ভয় যেন অনেকটা শোচনারই আনুষঙ্গিক | এ ভয় 
যে অনেকটা মানসিক আতম্ক বা উৎকা-একূপ অন্থমান করার হেতু 


সাহিত্যতত্ব ৩২৯ 


আছে। দৃশ্য দ্বারা ভয় উদ্রেক কর! যে হেয় উপায়--এই কথা ম্মরণ করিয়ে 
দিতে গিয়ে এরিস্টটল লিখেছেন_-:07936 1১০ 2000105 596০0208191: 
1006205 10 ০1286 ৪, 92195 1১06 0£ 10136 061001616) ৮০৮ 0015 0: 00 
00010150009 22 90081082500 00০ 7010956 0£ 08£645? 
(20৬ 49,) এখানে 60916" এবং 090500এ5' এই ছুটো। শব্দের অর্থ 
পৃথক করতে চেষ্টা করেছেন । “601916”-যে ভয় জাগ্রত করে, তা, 
ধারণাসাপেক্ষ অর্থাৎ মানসিক (নৈতিক+আত্মিক )১ 7001396:095 যে ভয় 
জাগায় তা” দৃশ্ত-নাপেক্ষ অর্থাৎ দৈহিক । ভয়ঙ্কর দৃশ্য (929০08019 ) দ্বার! 
ধারা ভয়ানক রস স্গ্টি করেন তারা ট্র্যাজেডি রপের কিছুই বোঝেন না-এ 
কথাটি খুবই গ্রণিধানযোগ্য । 

তবে 21, বলতে শুধু যে ভাগ্য-বিড়স্বনা-দর্শন জনিত আতঙ্কই বুঝায় 
»-এ কথা বল! চলে না। কারণ ট্র্যাজেডি-নায়ক যেখানে 40065 5010- 
0176 66101016) সেখানে ভয়ানক আচরণ দেখার ফলেই ভয় জাগ্রত হয়। 
অবশ্য 4611151০ ৫0106”কে নায়কের 121807681-এরই অঙ্গ বলে ধরলে-_ 
এ ভয়েও ভাগ্য-বিডম্বনাজনিত আতঙ্কের অস্তিত্ব পাওয়া! যাবে । 

দ্বিতীয়তঃ দেখা দরকার--শুধু ভয়ানক রসের ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে 
কিনা এবং ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগে এব্রিস্টটল তেমন কোন ট্র্যাজেডির উল্লেখ 
করেছেন কিনা । গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি (যে ২১ খানি পাওয়া যায়) বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায়--প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই শেষ পর্যস্ত “১:05” জাগ্রত করার 
চেষ্টা কর! হয়েছে। যেখানে নায়ক সাংঘাতিক কিছু করেছে, সেখানেও 
শেব দিকে তার ছুঃখ-ছুর্দশশ! দেখিয়ে করুণা জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে। 
জন ম্মার্টের ভাষায় বলা যেতে পারে--"1086 5 50101001800 2]] 15 056 
161001560 0818101 2190. 566117)6.” তাই যদি হয়, তবে করুণ 
রসই শেষ পর্যন্ত অঙ্গী হয়ে দাড়াচ্ছে। কারণ “5461108” অবশ্যই শোচন। 
জাগ্রত করার জন্তই যোজিত হয় । 

এরিস্টটলও বলেছেন-উ্রযাজেডিতে--53261708 দেখাতেই হবে। 
গ্রীক ট্র্যাজেডি সামনে রেখেই এরিস্টটল সুত্র রচন1 করেছেন। ট্র্যাজেডির 


৩৩০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


গঠন আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন--উ্রযাজেডিতে তিনটি পর্ব থাকে-- 
প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যথাক্রমে (ক) পরিস্থিতি-বিপর্যাস ও (খ) অভিজ্ঞান (এ 
ছুটি ব্যাপারই বিল্ময়জনক ) তৃতীয়টি--"[06 5০670 ০ 90961176”-- 
অর্থাৎ *৫2500200%6 01 7817601 80000, 5001) 23 ৫620 01. 035 
৪28) ৮০115 8802) 00095 200. (১০ 111.9%, মোট কথা, এরিস্ট- 
টলের মতে ট্র্যাজেডির শেষ পর্বে --91385061" বা] 5096117£ দেখাতেই 
হবে। তা? দেখানোর অর্থ যে শেষ পর্যস্ত “910* জাগ্রত কর! তা বলাই 
বাহুল্য । এর সমর্থনে এরিস্টটলের নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখ কর] যেতে 
পারে-%০: 006 9106 05818000702 50 50105000060. 032৮ ৫৮৬০ 
10000 016 819. 0£ 006 656) 116 190 106215 002 0215 0010 111 
11] 10 19021022100 00616 60 01?! ভয়ে শিউরে উঠবে এবং 
করুণায় গলে যাবে--এ কথায় করুণ রসকেই অঙ্গীরসের মর্ধাদ1 দেওয়] 
হয়েছে । 

তবে ট্র্যাজেডিতে 015 অপরিহার্য উপাদান হলেও-_ভাবের মানত 
তারতম্যে ট্র্যাজেডি-রসের প্রকৃতিতে বৈচিত্তরা স্ভব এবং সে সম্পর্কে 
এরিস্টটল সচেতন। ট্র্যাজেডির মোট ভাব তিনটি-__(১) ভয় (২) শোচনা 
(৩) বিদ্ময় (1156 61600606 0£ 006 01502160115 16001760112 
[88505 (300৩৬--95),. এই তিনটি ভাবের সমবায়ে উ্রযাজেডি-রস 
নিষ্পন্প হয়। এই তিনটির মাত্রা-তারতম্যে, রসের প্রকৃতিতে বা স্বাদে 
বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই তিন ভাব যত অনুপাতে মিশতে পারে, তত এই 
বৈচিত্র্য । মোটামুটিভাবে আমরা দেখতে পারি, কোনটি বিশ্ময়-গ্রধান, 
কোনটি ভয়-প্রধান, কোনটি শোচনা-প্রধান, কোনটি বা মিশ্র বা সমমাত্রিক 
হতে পারে। এরিস্টটল ট্র্যাজেডির যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন তাতে-- 
চারটি শ্রেণী কল্লিত হয়েছে ।--৫১) পারফেকৃট ট্র্যাজেডি--( বিশ্বয় গ্রধান ) 
(২) প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি (শোচন। প্রধান ) (৩) এথিকাল ট্রাজেডি ( নীতি- 
ভাব প্রধান) (8) সিম্পিল্--(এপিসোডিক গঠনের নাটক)। এই 
শ্রেণীবিভাগে ভর়-প্রধান ট্র্যাজেডির কোন উল্লেখ নেই। পারফেক্ট 
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উ্যাজেভিতে বিশ্ময়ের মা! বেশী থাকে এবং প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিতে শোচনা 
উদ্ত্রেকের চেষ্টা বেঈী--তা' স্পষ্ট করেই বল হয়েছে। তবে অন্য ছুইঙ্গেত্রে 
বোধ হয়-কোন ভাবের বিলক্ষণ আধিক্য থাকে না বলে ভর়, বিম্ময় এবং 
শোচনার লামগ্রন্ত বিরাজ করে বলে-_এরিস্টটল বিশেষভাবে কিছু বলেননি। 
বিশ্ময়ের আধিক্য বা ভয়ের আধিক্য যাই থাক, শোচনা থেকে বিযুক্ত হয়ে 
গেলে-_বিম্ময়ের ও ভয়ের ট্রটাজেডিজনক গুণ নষ্ট হয়ে যায়--এ কথাও মনে 
রাখা দরকার । শোচনাকে এই হিসাবে বিলক্ষণ ধর্ম বলে মনে করা যায়। 
প্যাথেটিক ট্র্যাজেভিতে শোচনার একক প্রাধান্য বর্তমান। অর্থাৎ ভয় ও 
বিন্ময় তেমন না! থাকলেও ট্র্যাজেডি সম্ভব। কিন্তু শোচনা না থাকলে 
হাজার বিশম্ময় বা ভয় নিক্ষল- ট্র্যাজেডি-তৃষ্টির ক্ষমতা তার] হারিয়ে ফেলে । 
হ্ৃতরাং বিন্ময় বা ভয় ট্র্যাজেডিতে নিরন্তর থাকলেও, শোচনাই (শোক ) 
ট্র্যাজেডির মূল স্থায়িভাব। শোচনা বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি হয় নাঁ-কোনদিন 
হয়ওনি। কারণ ট্র্যাজেডি আদলে ভাগ্যবিপর্যয়েরও শোচনীয় পরিণতিরই 
রূপ। ভাগ্যবিপর্যয়ের দৃশ্য যেখানে শোচনা স্থষ্টি না করে সেখানে আর যাই 
হোক ট্র্যাজেডি হয় না। এই কারণেই তো!, কে নায়ক হতে পারবে না-- 
এই নিয়ে এত বাদবিচার। 

রস-সম্পর্কে এ যাবত কেউ কোন তেমন জোরালো প্রশ্ন করেননি । 
ভয়ানক বসের আধিক্য ও করুণ রসের আধিক্য--এই দুই আধিক্যের মেরুর 
মাঝে ট্র্যাজেডির রস মানা বৈচিত্র্য নিয়ে বিরাজ করছে। ভয়ের আধিক্য 
(হরর ট্র্যাজেডিতে ) এবং করুণের আধিক্য (প্যাঁথেটিক ট্র্যাজেডিতে ). 
নিয়ে রসিকরা খুঁৎ খুৎ না করেছেন এমন নয়, কিন্তু কেউ এ কথ! বলতে 
সাহল করেননি--ভয় এবং শোচন]1 বাদ দিয়েই ট্র্যাজেডির রস যতি সম্ভব । 
এই সাহস দেখিয়েছেন অধ্যাপক এলারভাইস নিকল মহাশয় । তাঁর বিখ্যাত 
গ্রন্থ “দি থিওরি অফ ড্রামা'র “দি স্পিরিট অফ উর্যাজেডি” পরিচ্ছেদে তিনি 
ট্রযাজেডির প্রচলিত মতকে প্রায় উপ্টে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি 
বলেছেন --উচ্চা্গের উর্যাজেডিতে শোচনার স্থান আছে কিন! সন্দেহ। তীর, 
উত্ভি--“76001, 855015015, 15 £:506205 ০৪1160 60:02 ৮5 &, 


৩৩২  এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


81620 18108, 210500£ 62100 19 006 006 01516 21000010. 11) ৪18 
8001677০2 ; 09৮ 25 12£8105 010, ০1085 00] 256] 00006601 
€/1)00861 1) &, 17181 02669516109 00 2105 626 60600 2066] 10, 
[2£895) 81661 211 15 1006 8. 031752 01 5215” অর্থাৎ বড বড় ট্যাজেডিতে 
মাঝে মাঝে ভয়ানক রস স্য্টির চেষ্টা দেখা যায় বটে, তবে ভয়ানক মুখ্য রস 
কথনও হয় না। কিন্তু করুণ! সম্বন্ধে বল! যেতে পারে যে, বড় বড় ট্র্যাজেডিতে 
করুণার তেমন কোন স্থান নেই; কারণ ট্র্যাজেডি চোখের জলের ব্যাপার 
নয়। ( এরিস্টটলের 20616 00 65218*-এর উল্টো কথা )। কোন বড় 
নাট্যকার €)15+-জাগ্রত-করাকেই 47221 68515 1006শ্করেন না 
(গ্রীক নাট্যকারগণ এই মন্তব্যের বড়ো প্রতিবাদ নয় কি?) 

ট্র্যাজেডির আসল উদ্দেন্ঠ শোচনা বা করুণ রস স্থট্টি কর] ( 8005188 
09 015) নয়- আসল উদ্দেশ্য 4561105 0£ ৪০ 811160 €০ 10 
£17060,--অধ্যাপক নিকলের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার প্রথম ব্যক্তব্য 
এই যে “905৮ কথাটিকে তিনি প্রচলিত 40155 করা” অর্থে ব্যবহার করেছেন 
এবং এরিস্টটলের সিদ্ধাস্তের তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারেন নি। ঘ্বিতীয়তঃ। 
গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিতে 01 জাগ্রত করার উদ্দেশ্ঠ স্পষ্টাকারেই ব্যক্ত হয়েছে 
এবং এই উদ্দেশ্তকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। ইঈডিপাস, এট্টিগোন 
প্রভৃতি নাটকে 7165 সৃষ্টির চেষ্টা কর হয়নি, এ কথা তিনি বলতে পাবেন 
কি? তৃতীয়তঃ '৫5+ জাগা মানেই 'চোখের জল ফেলা নয়। ইঁডিপাস 
নাটকে বিশ্ময় ও ভয় যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হয়েছে অথচ “০10 উপেক্ষিত 
হয়নি। চতুর্থতঃ, 0-র যোগ হারালে “৪৩ 800 £800600-- 
“6581০ 102006534০0” জাগাতে পারে না। এমন কোন ট্র্যাজেডি নেই 
যার নায়ক দর্শক-পাঠকের সহানুভূতি সপ্পূর্ণভাবে হারিয়েও ট্র্যাজিক-নায়কতব 
বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। পঞ্চমতঃ উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডিতেও “০1657 
যথেষ্ট মাত্রায় ব্যক্ত হতে পারে-_গক্সত 20. 8:৪525:-এর স্বার্থেই 
215 নিবিরোধে থাকতে পাবে (কীং লীয়র দৃষ্টান্ত )। 

উপসংহারে বক্তব্য এই--০1৮7 এবং 4805০, এই ছুটো শব সন্ধে 


সাহিত্যতত্ব ৩৩৩. 


সমালোচকদের মধ্যে খানিকট। অবজ্ঞার ভাব__বলা যেতে পারে ০920016ফ, | 
গড়ে উঠেছে। শব ছুটি শুনলেই এরা নাসিক] কুঞ্চিত করেন এবং রচনার 
গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এই 00:216% বর্জন কর] দরকার | 
এই কথাটি উপলব্ধি কর! দরকার-_নায়কের প্রতি 2 না জাগলে, নায়কের 
ভাগ্যবিপর্যয় এবং শোচনীয় পরিণতি দেখে ট্র্যাজেডি-সংবিদও জাগে না। 
্র্যাজেডি-সংবিদের অন্য সমবেদনা--বেশী বা কম-_-অপরিহার্য। সমবেদনার 
সহযোগেই বিশ্বময় ও ভয় ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে সার্থকতা লাভ করে। 
শুধু বিন্ময়কর ঘটন! বা শুধু ভয়ানক ঘটনা ট্র্যাজিক নয়; মাম্থষের ভাগ্য 
বিপর্যয়ের বা শোচনীয় পরিণতির কারণ হিসাবেই যখন তার! প্রকাশ পায় 
তখনই তার। 'ট্র্যাজিক-গুণান্বিত হয়। আর একট? কথ! মনে রাখা দরকার-_ 
প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি এবং পারফেকৃট ট্র্যাজেডি-_এই ছুই মেরুর মধ্যে বিচিত্র 
আম্বাদের ট্র্যাজেডি-রস সম্ভব । এবিস্টটল সব শ্রেণীর উল্লেখ না করলেও-- 
শ্রেণী বিভাগের মধ্যে সামান্ত ইঙ্গিত রেখে গেছেন। 


বড় কথা ট্র্যাজেডি-সংবিদ (1:5810 12010:255101 )। এই «সংবিদ 
জাগলেই রচনাকে ট্র্যাজেডির তালিকায় স্থান দেওয়া যেতে পারে । ট্র্যাজেডি 
ংবিদের বিশ্লেষণ করলে, মোটামুটিভাবে আমরা পাই +- 


বোধ পর্যায়ে কে) ছুঃখ ছুর্ভোগের অনৌচিত্য (52296 01 01310211066. 
(00106 8592০) 50911076 ) 
(খ) নিরুপায় এবং নিক্ষল সংগ্রামের ব্যর্থতা 
(গ) শক্তির অপচয় এবং অসাময়িক মৃত্যুর ক্ষোভ 
(ঘ) মানব নিয়তির রহস্থা 


ভনুত্ভব পর্যায়ে-(ক) সমবেদন! 
((505005০2 250206) 
(খ) শোচন। 
(গ) ভয় 
(ঘ) বিশ্ময় 


৩৩৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্ন ও সাহিত্যতত্ব 


ট্রযাজেডি-সংবিদ-স্যগ্টিতে “বোধ” এবং অন্কভব ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। 
বোধ এবং অন্গভূতি_মিলে মিশে ট্র্যাজেডি-সংবিদে পর্যবসিত হয়। কোন্‌ 
কোন্টি মিশছে এবং কোথায় কোনটি গ্রাধান্য লাভ করছে, বিশ্লেষণ করে দেখা 
ছাড়া উপায় মেই। 


ট্র্যাজেডির পরিণাম (72918) 


ট্র্যাজেডির পরিণাম সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত খুব ম্পষ্ট। পরবর্তীকালে 
তার সিদ্ধান্তই সর্ববাদিসম্মত ভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও ট্র্যাজেডি বলতে 
আমরা সাধারণতঃ বিয়োগাস্ত নাটকই বুঝে থাকি। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে-- 
জীবনের হবন্ব-করুণ ছুর্ভোগ-করুণ ও মৃত্যু-করুণ রূপ উপস্থাপিত হয়েছে বটে 
কিন্ত নাটকের পরিণামে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সব ছন্ব প্রশমিত হয়েছে 
অনেকটা 1৪75 €1:010£ ঘটেছে । এইরূপ. গঠনের মূলে যে সংস্কার কাজ 
করেছে তা এই £- ট্র্যাজেডি “সিরিয়াস ইমিটেশন্। সেই “সিরিয়াস 
ইমিটেশন্‌, হওয়ার পরে--নায়কের ভাগ্যে চরম ছুঃখছুর্ভোগ, শোচনীয় পরিণতি 
ঘটে যাওয়ার পরে-_নায়কের ছুঃখের চাপ কষিয়ে দিলে “ইমিটেশনের 
পিরিয়াসনেস্‌, অঙ্ুপ্নই থাকে । এই ধারণাই তখন ছিল। কিন্তু ইউরিপি ডিস করুণ 
রস ত্যক্টি করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন--বিয়োগাস্ত নাটকের দ্বারাই রস 
বেশী আদায় কর! যায়। মার বিয়োগাস্ত নাটককে সমালোচকরা প্রশংসা 
করেন নি বটে কিন্তু এরিস্টটল স্পষ্ট ভাষায় ইউরিপিডিসকে সমর্থন করেছেন 
এবং সিদ্ধাস্ত করেছেন--পৃ 15 25 ০1286 5810 052 116150 21501106?, 
এর্রিস্টটলের মতে 8129025 2001176,--ই "11156 20106 1 এখন 
813139005 €101128-কে বিয়োগাস্ত বলা ঠিক হবে কিনা, বিচার্ধ বিষয়। 
বিয়োগাস্ত না হয়েও অর্থাৎ আপাত খিলনাস্ত হওয়া সত্বেও, পরিণতি 
181158005+ হতে পারে । যোগের মধ্যেও থে অযোগের প্রকাণ্ড ব্যবধান 
থাকতে পারে-_রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ? তারাশহ্বরের 'রাইকমল? তার 
সদর দৃ্টাস্ত। যোগ-বিয়েেগের বাইরের কপটাই বড় বিচার্ধ নয়, বড় বিচর্ধা 


সাহিত্যতত্ব ৩৪৩ 


হয়ে ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয) বীজের সম্ভাবনাই যেমন বৃক্ষের আকার 
ধারণ করে, অথব] প্জীব-বীঞ্জ” যেমন ভাবে ক্রমবিকশিত হয়ে জীবের আকার 
প্রাপ্ত হয়--নান। অঙ্গের সমবায়ে এক অঙ্গী জীবে পরিণত হয়, তেমনি “আদি” 
ঘটনার সম্ভাবনাই ক্রমবিকশিত হয়ে, “মধ্যের মাঝ দিয়ে “অস্তে”-র 
পরিণাম প্রাপ্ত হবে । ঘটন1-বিগ্ভাসে একপ কার্ষকারণ নিয়তি প্রকটিত যেখানে 
হয়, সেখানেই সম্পূর্ততার এক আদর্শ রূপ ব্যক্ত হয়। যে অঙ্থপাতে ঘটনা- 
বিন্তাসে “0:01081916 0: 136063381 960061১০০” থাকে সেই অঙ্থপাতে 
সম্পূর্ণতা আদর্শের দিকে এগিয়ে যায়। আর যে অস্থপাতে “০:008016 ০: 
1806592] 920061১০৪+-এর অভাব ঘটে, সেই অন্ুপাতেই বৃত্ত “এপিসোডিক” 
_ গঠনের দিকে এগিয়ে যায়।' এরিস্টটলের মতে “এপিসোডিক” 
| অতিনিক বৃত্ত এবং এপিসোডিক হচ্ছে সেই ধরনের বৃত্ব-10) 1210) 006 
80150065017 2005 5000990. 009 ৪19001561 ড10১08 ঢ0109021016 ০0: 
13063927 960086750৮ এপিসোডিক বৃত্তে ঘটনার পরম্পর1 থাকে কিন্ত 
একের সঙ্গে অপরের অনিবার্য বা সম্ভাব্য ষোগ থাকে না। 
ক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এরিস্টটল বৃত্ব-গঠনের উত্তম এবং অধম দুই 
রূপকেই আমার্দের সামনে তুলে ধরেছেন। একদিকে এপিসোডিক অর্থাৎ 
অতি শিথিলবন্ধ রূপ; অন্যদিকে আদর্শ রূপ, যার--50:8০6012] 00100 0: 
09০ 7875 76108 5001) 0220 1£ 805 0178 ০0 00210 15 015018020 01 
27706 076 10016 আ1]] 02 0151017090. 200 0150019601 কারণ 
জৈবিক অঙ্গ (08810 0৪) তাকেই বলা হয়-_যার অভাবে অঙ্গীর আঙ্গিক 
ত্রুটি লক্ষিত হয় আর ধাষ সন্তাবে অলী নিখু'ত রূপে অবস্থান করে। বাস্তবিক 
আদর্শ গঠনের ধারণা করতে গেলে, এই আদর্শ কূপের ধারণাতেই পৌছতে হয় 
এবং ঘটনা-বিন্তাস রীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-_-এরিস্টটল-কখিত 
রীতির বাইরে বিন্যাস অসম্ভব। এক রীতি--ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে একটা 
নিগৃঢ় কার্ধকারণ যোগ স্থাপনা করা- পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত পরবর্তী ঘটনার 
অনিবার্ধ যোগ--2:009%016 ০0: 06099358175 5200101)06 রক্ষা! করা- সমগ্র 
রচনাকে একটি ঘটনার বা ভাবের সম্ভাব্য বা অনিবার্ধ বিকাশে পরিণত করা । 


৩৪৪ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


অন্ধ বীতিতে--ঘটনার পরে ঘটন]1 সাজিয়ে এমন কি অবাস্তর ঘ্টন। মিশিয়েও, 
কোন রকমে একটা কাহিমী দাড় করানো! | এখানে ঘটনার সঙ্গে ঘটনা কোন 
সম্ভাব্য বা অনিবাধ যোগে যুক্ত থাকে না--অসংলগ্ন ও বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার 
মাঝ দিয়ে একটা জোড়াতালি-দেওয়! গোছের এঁক্য তৈরী করা হয়। প্রথম 
বৃত্তে পাওয়া বায়--সংহতির সৌন্দর্য এবং রসের তীব্র আবেদন, দ্বিতীয় বৃত্তে 
পাওয়া যায়-বাহুল্যের বিস্তার এবং রসের বৈচিত্র্য | 

উল্লিখিত আদর্শ বৃত্ত গঠন করতে হলে--বলা-বাহুল্য বিচিত্র বা জটিল 
ঘটনার উপস্থাপনা কর] চলে ন1, কারণ বহু ঘটনাময় জটিল ঘটনাকে রূপ 
দিতে গেলে ঘটনা-বিন্তাসে তেমন পরিপাটি 7:08] ০0: 1760535915 
9200006- রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পরবতী আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই 
সমধিত হয়েছে । একথাও উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক গঠন এবং ক্লাসিকাল-গঠন 
নিয়ে পরে যে আলোচন! হয়েছে এরিস্টটলের আঙ্লোচনাই তার ভিত্তি। 


এঁক্য--( বিষয়-এক্য ) 


বৃত্তের গঠন যাতে “আদর্শের অনুরূপ হতে পারে-এরিস্টটল একক 
ঘটনাকেই উপস্থাপ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন-_:5০ 0১০ 010 
09106 210 11701109002 01 21) 2০61010) 00050 11010906006 2০0101) 20 
0096 ৪. আ1301-.-৮ যে বৃত্তে একক একটি ঘটনা উপস্থাপিত এবং 
আদর্শ গঠনের রীতিতে উপস্থাপিত--সেই বৃত্তেই এক্য (০15 ০৫ 0106) 
বিরাজ করে। এখানেই তিনি একটি প্রচলিত ভূল ধারণার উপর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন-_-“ঘটনা-এঁক্য* মানে 'নায়ক-এক্য' নয়। 
“1101 0£ 0106 0099 1301) 85 50102 7921:90105 11011010 0005150 1 006 
02105 ০0৫ 0136 11510. তার যুক্তি এই যে, একজন ব্যক্তির জীবনে বিচিত্র 
বিচিত্র ঘটন1 ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে, এবং এমন হতে পাবে থে এক 
ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার হয়ত কোন যোগই নেই) ফলে সেইসব বিচ্ছিন্ন 


সাহ্ত্যিতত্ব ৩৪৫ 
বিচ্ছিন্ন ঘটনাদের মিলিয়ে কোন এক্য হু্টি করা সম্ভব হয় না--006:6 216 


0080 2.0012199 0: 0156 1520 056 ০0: 19101) আ০ 5219 006 00815 016 
&০৫০.৮ তিনি বলেন-__যে সমস্ত কবি হিরাক্িসের জীবনের সমস্ত ঘটনাকে 
রূপ দিয়ে “হিরাক্রেইদ" বা “থেসেইড” রচনা করেছেন, তাদের “এক” সম্পর্কে 
ধারণা নেই বলেই--তারা ভূল করেছেন। কারণ যে সমস্ত ঘটনার মধ্যে-_- 
ঘনিষ্ঠ যোগ নেই, সম্ভাব্য বা অনিবাধ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়, তাদের 
দ্বার] “বৃত্ত-ধক্য' গঠন করা যায় না। লক্ষ্য করবার বিষয় এইযে “একক 
ঘটনা” বলতে কিন্তু এরিস্টটল একটিমাত্র ঘটনার কথাই বলছেন ন1--একক 
ঘটন| একাধিক ঘটন! নিয়েও সম্ভব__যদ্দি সেই সব ঘটনার মধ্যে সন্ভাব্য বা 
অনিবার্ধ সম্পর্ক স্বাপন করা যায়| স্থতরাং ঘটনা একক হলেই যে ধৈচিজ্ঞযহীন 
হবে এমন আশঙ্কা! করার কারণ নেই। 
যাহোক বৃত্ত গঠন সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত-_“£১ 61] ০01730:0০- 
6. 0106 910010 00619601602 51061 10715 15506) 12006100918 
08015 ৪5 30216 1019176910৮ (এোা--47), তবে এই মতটি কিন্ত 
গ্রীসের সকল সমালোচকের মত নয়। এই মত এরিস্টটলের-_বিশেষভাবে 
এরিস্টটলেরই। ভিন্নমতাবলম্বী লোকও যে ছিল--তার ্পর্চ প্রমাণ রয়েছে। 
প্রথম প্রমাণ--উল্লিখিত উদ্ধৃতির শেষাংশ-_4050060 002৯0091016 29 
30096 12091130811,” অর্থাৎ বিষয় (552৪) একক না হলেও চলতে পারে এমন 
কথাও কেউ কেউ বলেছেন। দ্বিতীয় প্রমাণ_এরিস্টটল-_যেখানে “00016 
€17:580 ০0৫ 91০৮-এর মিলনাস্ত ট্র্যাজেডিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্র্যাজেডি বলে 
উপেক্ষা করেছেন) সেখানে তাকেই--30106 01902 9190. দর্শকদের 
দুর্বলতাকে দোষারোপ করলেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, দর্শকরা উপ- 
কাহিনী-যুক্ত বৃত্ত এবং বিয়োগাস্ত পরিণতি অপেক্ষা মিলনাস্ত পরিণতিরই 
'অধিক পক্ষপাতী ছিল। 
এই প্রসঙ্গেই ম্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে--ঘটনা-এঁক্য বলতে 
এরিস্টটল যা বুঝেছেন, তা গ্রীসের সর্বজনদ্বীকৃত দিদ্ধাস্ত নয়। ত্তরাং 
ক্লাদিকাল-গঠন বলতে, আমর! সাধারণতঃ ষে গ্রীসের প্রাচীনধুগের ৮ . 
$, 


৩৪% এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


গঠন-বেশিষ্ট্য বুঝে থাকি তা” সর্বাধশে সত্য নয়। কারণ গ্রীসের সব 
রচনাতেই ঘটনা-এক্য রক্ষিত হয়নি। ক্লাসিকাল-গঠন বলগতে বিশেষতঃ 
এরিস্টটল-কথিত এঁক্য-যুক্ত সংহত কাহিনীই বুঝায়।: 40416 £559০-_বা 
9০012 00150 ০£ 91০৮--এর মতে] এক্য-বিহীন ব1 জটিল-এক্য যুক্ত 
রচনাকে নিশ্চয়ই ক্লাপিকাল গঠনের নিদর্শন বলা চলে না। তা” চলে না 
বলেই, বল! বাহুল্য, ক্লাসিকাল-গঠন বলতে গ্রীসের সর্বপ্রকার রচনা-রীতি 
বুঝায় না। 

(খ) দ্বিতীয় এঁক্য-বিধি--“সময়”-বিষয়ক অর্থাৎ “সময়-এঁক্য* ( আটে 
0৫ 0106). সময় এঁক্য সম্পর্কে পোয়েটিক্‌সে যে মন্তব্য কর] হয়েছে তা” করা 
হয়েছে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির টদর্ঘ্-গত পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে | 
মহাকাব্যে বহুদিবসব্যাপী ঘটনাকে উপস্থাপিত করা যায় বলে-_ঘটনার 
কাল-ব্যাপ্চি সীমাহীন। কিন্তু নাটক তো'দৃশ্ত কাব্য-_- সেখানে "অনেকদিন 
নিবত্য-কথা” সম্প্রযোজনা করা অন্থবিধাজনক বলেই বর্জনীয় । এরিস্টটল 
লিখেছেন--88995 22002250515) 85 7 85 190551016) 00 0018106 
10561 00 ৪, 5105816 1০৬01061018 0£ 076 501) 01 ০৫০ 91181005 00 
2০2০৫ 0015 11101 3৮৮7৮৮05081 80 2050 0106 58106 11560010 
783 2.0101060 10196052910 501০ 70০6৮. এই মন্তব্যের ভিত্তির 
উপরেই “কাল-এঁক্য” স্থত্র গড়ে উঠেছে । সুতরাং মন্তব্যটি একটু বিশ্লেষণ 
করে দেখা দরকার । এ সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই যে--(ক) কাল-মাত্র 
সম্পর্কে আগে কোন বিধিনিষেধ ছিল না মহাকাব্যের মত ট্র্যাঞ্জেডিরও এ 
বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল-অর্থাৎ বহৃদ্িবসব্যাপী ঘটনাকেও ট্যাজেডি রূপ 
দিতে পারতো । (খ) দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে--নাটকের ঘটনার কালব্যাপ্তি 
--যথাসম্তব 4517£16 1০0106070৫6 08০ 582১ অর্থাৎ ২৪ ঘণ্ট1 ব1 ততোধিক 
কিছু বেশী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে । সর্ষের এক আবর্তন ১২ ঘণ্টা 
কি ২৪ ঘণ্টা এ নিয়ে গৌড়া ভাষ্তকারগণ হান্যকর গবেষণা করেছেন এবং 
এরিস্টটলের--95 (1 25 790351016, এবং ”9115105 €০ 8০০৪৭ 0:19 
11701দ- কথাটির তাৎ্পধটুকু পস্ত উপেক্ষা করেছেন। অবশ্থ যথাসস্তব 
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চব্বিশ বা চব্বিশের কিছু বেশী__বল্‌লে খুব যে ইতর বিশেষ হয় তা' নয়। তবে 
সত্য রক্ষা! হয় এই যা! সান্ত্বনা । 


(গ) ; তৃতীয়--এক্য' -স্থান এঁক্য (045 ০ 919০6). এ সম্পর্কে 
এরিস্টটল কোন কথাই বলেননি । তাই বোধ হয় ভক্তরা! অনেক কথ 
বলার স্থযোগ পেয়েছেন । ' এই এঁকা-বিধিটি বোধ হয়-_কাল-এক)? থেকে 
অন্ুসিদ্ধান্ত হিসাবে বের করা হয়েছে । চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনা 
শেষ হবে তাকে নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? ' এক দেশ থেকে 
অন্য দেশে যাওয়ার সময় তে। দেওয়াই চলে না। তারপর এক স্থান থেকে 
অন্ত স্থানে যেতে গেলে৪ তো! অনেক লময় চলে যায়। 'সুতরাং ঘটনাকে 
যথাসম্ভব এক স্থানেই ঘটাতে হবে। এই যুক্তি থেকেই স্থান-একোর 
চাহিদা ও বিধি দেখা দিয়েছে । কস্টেলভেত্রোর (১৫৭০) ভাষ্তের মধ্যে 
প্রথম এই "স্থান এঁক্য”কে দ্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং ফরাসী ক্লাসিকাল- 
প্রিয় সমালোচক ও লেখকদের মধ্যে 'এক্য-ত্রয়' রীতিমত গোৌড়ামিতে 
পরিণত হয়েছিল । 


এক্য-ত্রয়ের-_( ঘটনা-এঁক্য, কাল-এঁক্য এবং স্থান-এঁক্য ) মর্ধাদা বহুকাল 
আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে--এরিস্টটল “এক্য' বলতে যা 
বুঝেছিলেন অনেক গ্রীক নাটকেই তা ছিল না। কাল-এঁক্য এবং স্থান-এঁক্যও 
যে অক্ষরে অক্ষরে সব ট্যাজেডিতে রক্ষিত হয়েছে সেকথা জোর করে বলা 
যায়না । কমেডি নাটকে তো এক্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়ত। গোড়া থেকেই 
তেমন অঙ্ভূত হয়নি। আজ “ঘটনা-এক্যের” বিশ্তুদ্ধ রূপ থুব কমই দেখা 
যায়। অনেক ক্ষেত্রেই-গঠন “£জবিক' (082০) না হয়ে এপিসোডিক 
হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে-এতিহাসিক ও চগ্জিত-নাটকের ক্ষেত্রে-_ঘটনা- 
এক্য অপেক্ষা “নায়ক-এঁক্য”ই বেশী প্রকটিত হয়। কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে 
তার বহুকালব্যাপী জীবনের ঘটনাকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে-এমন নাটক 
আজ দুর্ণভ নয়। তারপর রোমান্সকাহিনীর মত বহুঘটনাময়--বছদেশে- 
কালে--ব্যাপ্ত কাহিনীকেও নাটকাকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ কথা 
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সত্য “এঁক্য” নিয়ে আজ আর তেমন গৌড়ামি কেউ করে না_কাল-এক্য 
এবং স্বান-এক্য তো আজ অতীত সংস্কারে পরিণত হয়েছে। 

তবে এ কথা অবশ্াই বলতে হবে যে--এঁক্য নিয়ে গৌড়ামি নষ্ট হয়ে 
গেছে সত্য, কিন্ত তাই বলে এরিস্টটল-কথিত ধিষয়-এঁক্য এবং কাল-এঁক্যের 
বিধি নিছক খেয়ালের বশে উদ্ভাবিত হয়নি । বিষয়-এক্য সম্পর্কে এরিস্টটল 
যা, বলেছেন তার তাৎপর্য খুবই প্রণিধানযোগ্য । তার মুল বক্তব্য আজও 
সত্য। অবান্তর ঘটনা-মুক্ত, সংহত এবং বিকাশধম্মী কাহিনী রচনা করতে হুলে 
বিষয়ের এঁক্য অবস্তই চাই। যেখানে একাধিক কাহিনী থাকে, সেখানে 
ঘটনা-বিন্যাসে পূর্ববতার সহিত পরবর্ভীর কার্ধকারণ সম্পর্কের শক্ত বাধুনি থাকে 
না_এ কথা ত্বীকার করতেই হবে। বৃত্তে একাধিক “ফোকাস” বা লক্ষ্য ব্যক্ত 
হলে দর্শক-পাঠকের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং রস-সংবেদনার তীব্রতাও কমে 
যায়। সুতরাং অঙ্গ-যোজন! সর্বদাই এমন হওয়া চাই যে অঙ্গীর প্রাধান্ত এবং 
এককত্ব কিছুতেই যেন আচ্ছন্ন না হয়। অঙ্গীর প্রাধান্য রক্ষা করতে হলে 
“বিষয়-এঁক্য” অবশ্ই চাই। যেরচনায় কোন মনীষীর জীবনকে নাটযবূপ 
দেওয়] হয়--পেই জাতীয় 'নায়ক-এঁক্য' বিশিষ্ট নাটক ছাড়া অন্তান্য ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ যেখানে কোন একটি বিশেষ ভাব বা ঘটনাকে রূপ দেওয়া হয়, বিষয়- 
এঁক্য (ব্যাপক অর্থে) অবগ্তই আবশ্তক | “কাল-এঁক্য সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য 
এই যে-অনেকদিনব্যাগী ঘটনা যে নাটকের পক্ষে স্ুগ্রযেজ্য নয়--এ ধারণাটি 
প্রাচ্যপ্রতীচ্য সব দেশেই প্রচলিত। আমাদের দেশেও বল হয়েছে__ 
“নানেকদিননিবত্যযকথয়) সম্প্রযোজিতঃ৮। 451055]2 120100000৫6 00০ 
52৮ অপেক্ষা “নানেকদিন”__কালমাত্রা হিসাবে ব্যাপক বটে কিন্তু উভয়েই 
এই সাধারণ সত্যকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছে যে নাটকে বহুকালব্যাপী 
ঘটনাকে উপস্থাপিত করা স্থবিধাজনক নয়। এই ধারণার মূলে যুক্তি কতটুকু 
আছে, দেখা যাক। নাটক দৃশ্ট কাব্য অর্থাৎ নাটকে জীবনকে প্রত্যক্ষরূপে 
প্রকাশ করা হয়। এই দৃশ্ঠত্ব বা প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা-ধর্শই নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য 
এবং এই ধর্জ থেকেই নাটক-সম্পকিত বিধি-নিষেধের উৎপতি হয়েছে। 
'বাগুবিকতার মায়া এবং দর্শকের কৌতুহল ও উদ্দীপন] বজায় রাখার দায়িত্ব রক্ষা 
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করতে গিয়েই মাটককে এমন সব বিধি-নিষেধ মানতে হয়েছে যা" বর্ণনাত্মাক 
কাব্যকে-_-খগুকাব্যকে যানতে ব! মহাকাব্যকে হয়নি । বাস্তবিকত1 বজায় 
রেখে যে সব ঘটনাকে উপস্থাপিত কর] সম্ভব নয়, সেগুলিকে বাদ দিতে বলা 
হয়েছে! ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দ্বার] কৌতূহল উদ্দীপিত রাখার প্রয়োজনের 
উপর, লক্ষ্-পরায়ণ কাহিনীর অগ্রগতির উপর মোট কথা ৪০০01১৮-এর' 
প্রয়োজনের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে । :৪০6100+কে নাটকের গ্রাণ- 
শক্তি বল! হয়েছে বলেই, যে সব ব্যাপার এই *৪০৫০]৮কে স্তিমিত করে দেয় 
তা'কে দোষ বলা হয়েছে এবং বন্ুদিনব্যাগী ঘটনাকে উপস্থাপিত করা 
অন্থবিধাজনক বলে-_অল্লদিনের ব্যাপ্তির মধ্যে দৃশ্ত ঘটনাটুকু সীমাবদ্ধ করতে, 
বল! হয়েছে। বহছুদিনব্যাপী ঘটনাকে রূপ দেওয়ার প্রথম অস্থবিধা_পান্্র-পাত্রীর 
বয়ক্রম ঠিক রাখা । টৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যস্ত কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে 
রূপ দেওয়। সম্ভব নয়। প্রত্যেক অবস্থার জন্ত এক একজন সদৃশ নায়ক আবশ্বাক 
হয়। শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ওবৃদ্ধ_ একাধারে এই কয়টি কূপ দেখানো সম্ভব 
নয়। রূপসজ্জা দ্বার প্রৌঢকে বুদ্ধ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু রূপসজ্জারও 
ক্ষমতা অসীম'নয়। শিশুকে যুবা বা! প্রৌঢ় বাবৃদ্ধ করার সাধ্য তার নেই। 
এ অন্থবিধা যে উপেক্ষণীয় নয়, সাম্প্রতিককালের অভিনয়ের দৃষ্টাস্ত দ্বারা 
দেখানো যেতে পারে । কিশোরের পক্ষে বুদ্ধ সাজা যেমন অসম্ভব, বৃদ্ধের 
পক্ষে কিশোর সাজাও অনস্তব। দ্বিতীয় অস্থবিধা কাল-প্রবাহের ক্রম 
প্রার্শন করা । পাত্র-পাত্রীর রূপসঙ্জার পরিবর্তন দেখিয়ে অথবা পাত্র-পাত্রীর 
মুখে__কথা বসিয়ে অথবা অন্য কোন সংকেত দ্বারা কালের গতি দেখানো হয় 
বটে কিন্তু বৃকালে ছড়িয়ে থাকা ঘটন] দ্বারা জমাট রস সহি কর] দুঃসাধ্য 
হয়-_-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণেই নাটকের উপস্থাপ্য ঘটনার 
কালব্যাপ্তি অল্প হওয়া! দরকার। অবশ্ঠ কত অল্প হওয়া দরকার তা" সুনিদিষ্ 
ভাবে বলা চলে না । যে কয় ঘণ্টার অভিনয় সেই কয় ঘণ্টার ঘটনা হওয়া 
চাই_-এ যেমন অতিশয়কোটিক একটি মত, তেমনি কাল-ব্যাঞ্চি অসীম হলেও 
চটলে-:এ মতও অতিশয়-কোটিক । ঘটনার কালমাত্রা এমন হওয়া চাই যাতে 
ঘটনাটিকে সম্যক্ভাবে দৃশ্ঠ করে তোলার পথে কোন অ্থবিধা না দেখা দেয়। 


-৩৫০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত 


এরিস্টটল এই দৃহ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই--“কাল-এঁক্য* রক্ষার কথা 
বলেছেন। কথাটির মূলে যুক্তি আছে। এলিয়টের একটি মন্তব্য দিয়ে উপসংহার 
কর যাক--:”[06 81510651525 2 01: 1206 26 16256 ৪. 0210260091 
18501801019, 1 66116৮200৫5 আ1]] 72 100170 10151)15 06511216 101 
0০ 01:8009 0£ 006 00019, 01: 006 0016 আশ আ৪06 0016 


40000210200, (101519£06 01210197080 1০65, 


ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগ 


ট্র্যাজেডি নাটকের শ্রষ্টা ইস্কিলাস, সফোর্িস এবং ইউরিপিডিস বটে কিন্তু 
ট্রযাজেডিতত্বের প্রথম স্বত্রকার ও বৃত্তিকার_মনীধী এরিস্টটল। প্রথম 
হত্রকারের--শ্রেণী-বিভাগ হিসাবে, পোয়েটিকস গ্রন্থে উর্যাজেডির যে শ্রেণী 
বিভাগ করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে । 

এরিস্টটল মতে ট্র্যাজেডি চার প্রকার--€১) কমৃপ্লেকস-_-(২) প্যাথেটিক 
(৩) এথিকাল (৪) সিম্পল্। ( স্পেক্টাকুলার'-উপাদান-প্রধান গণনার 
অনুপযুক্ত বলে তালিকায় স্থান দেননি) 

(ক) প্রথম শ্রেণীর-_-(“কমপ্লেকৃস-্ট্্যাজেডির ) বৈশিষ্ট্য এই যে, এই জাতীয় 
নাটকের গঠনে পরিস্থিতি-বিপর্ধাস (.০% ০:55] ০5160816102) এবং প্রত্য- 
ভিজ্ঞান (2০০£171090) প্রভৃতি বিশ্ময়জনক ঘটনার সমাবেশ বেশী থাকে। 
যেহেতু 40২6%139] ০৫ 91608000200 2০০04016102, ছে 0002 
501011525 ৪৩ পৃঃ ) এই লক্ষণের তাৎপর্ধ দাড়ায় এই যে এই জাতীয় নাটকে 
ট্র্যাজেডির মুল রস-__ভয়ানক ও করুণ তো থাকেই-_অধিকন্ থাকে অদ্ভুত 
রল। অর্থাৎ এই সব নাটকে বিশ্ময়-ভয়-শোচন1! এই তিন ভাবের সংমিশ্রণ 
ঘটে এবং বিন্ময়ের মাত্র] বেশী থাকায়-চিত্তে শোচনার উদ্রেক হওয়া সত্বেও 
চিত্ত দ্রবীভূত' হয় না। বলা বাহুল্য-এই জাতীয় নাটকে "৪৩ ৪] 
£80691% এর মাত্রা বেশী থাকে এবং এই শ্রেণীর নাটককে এরিস্টটল উত্তম 
জাতি--"2০:5০৮ বলে ঘোষণা করেছেন। 


সাহিত্যতত্ব ৩৫১ 


অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয় উত্তম ট্র্যাজেডির রস সম্পর্কে যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা আপাতদৃষ্টিতে খুব নতুন বলে মনে 
হলেও, আললে নতুন নয়-_এরিস্টটলের--«পারফেকৃট ট্র্যাজেডির' লক্ষণের 
মধ্যেই উক্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা! নিহিত রয়েছে । উচ্চাজের ট্র্যাজেভিতে 
বিশ্ময়-ভাবের একটা বড স্থান রয়েছে--এবং প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই কম 
বেশী 4615776170 01 আ015021:01% থাকা আবশ্তক, এ কথা এরিস্টটল স্পষ্ট 
করেই বলেছেন । তবে অধ্যাপক নিকলের সাথে এরিস্টটলের পার্থক্য এই ষে 
অধ্যাপক 'নিকল 915 বা 'প্যাথোস'কে যে ভাবে অপাংক্কেয় করেছেন 
এরিস্টটল তা” করেননি--করতে পারেন নি বলেই করেননি । “ঈডিপাস দি 
রেকৃস” নাটকখনি এরিস্টটলের মতে পারফেক্ট ট্র্যাজেডি (হেগেলের মতে - 
এট্টিগোন )। তা'তে-বিস্ময়-ভয় ও শোচনা! নিবিরোধে ব্যক্ত হয়েছে। 
শোচনা, বিম্ময়বোধ বা! ভয় পরম্পর স্বতোবিরুদ্ধ নয় বলেই সামবায়িক 
সমাবেশ সম্ভব হয়েছে । এট্টিগোনেও শোচনা জাগানোর চেষ্টা কম নেই। 
স্থতরাং ট্র্যাজেডি যত “হাই” হো*ক--পপ্যাথোস-মুক্ত হলেও “পিটি'-মুক্ত 
হ'তে পারে না। 

দ্বিতীয় শ্রেণী » প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি । বন্ধনীর মধ্যে এই জাতির বৈশিষ্ট্য 
ব্যক্ত করতঃ বল। হয়েছে" 11016 60০ 0000%2 13 708.55101) এবং ৃষ্টাস্ত 
দেওয়]! হয়েছে--£১18য. 200 13102, ছু'খানি নাটকের | “1080-0181720 
৪10:--এর কলে “আয়াস”--অকীতি ও অখ্যাতি লাভ করেন এবং তা, 
তার পক্ষে মরণের চেয়েও বেদনাদায়ক হয়। এই বেদনাই এই নাটকে মুখ্য 
উপস্থাপ্য বিষয়। আয়াসের বিক্ষোভ ও বিলাপ প্রকাশ করা তথা করুণ 
রস স্থট্টি, এখানে মুখ্য লক্ষ্য হয়েছে। 

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে এই, যে_-প্রলাপ-বিলাপও র্যাজেডি- 
রস ৃষ্টির অন্ততম উপায় হতে পারে । সুতরাং প্প্যাথেটিক” ও “ট্রযাজিক*-__ 
একে অন্যের গ্রতিশব নয়। প্ট্র্যাজিক” কথাটা এমন একটি ব্যাপক তাৎপর্য- 
যুক্ত শব যার মধ্যে--ঘ013067:651)--6200916? এবং 0205260% 
নিধিরোধে অবস্থান করতে পারে। আসল কথা, ঘটনার বা পরিস্থিতির 


৩৫২ এরিস্টটলের পোয়েটিক্দ ও সাহিত্যতব 


বৈশিষ্ট্য, পাঠক দর্শক চিত্ছে ট্যাজেডি-সংবিদ জাগাতে যেখানে সক্ষম, সেখানে-- 
নায়কের প্রলাপ-বিলাপ ট্র্যাজেডি-রসের সঞ্চারিভাব হিসাবে অবশ্তই স্থান 
পেতে পারে, অর্থাৎ প্রলাপ-বিলাপ ট্র্যাজেডি-সংবিদকে ব্যাহত করে 
না। ট্র্যাজেডি-সংবিদ (08410 1000:6555102) জাগানোই বড়ো কথা। 
তা” যেখানে জাগে, সেখানে-_বিশ্ময়কর ভয়ানক বা করুণ যে-কোন ঘটনাই 
তার মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে । বিল্ময়, শোক বা ভয়, ট্র্যাজেডি 
সংবিদকে আচ্ছন্ন না করা পর্যন্ত, যে-কোন মাত্রায় থাকতে পারে। 

পরবর্তাকালে--অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বলা যেতে পারে--'প্যাথেটিক 
ট্যটাজেডি'কে সমালোচকরা হেয়জ্ঞান করতে আরম করেছেন এবং ক্রমে 
এমন কথাও উঠছে যে 'প্যাথেটিক? আর যা” হোক '্র্যাজিক? নয় । “প্যাথেটিক 
ট্যাজেডি” কথাটা! ষেন পাথুরে সোনারবাটি গোছের কথা। প্যাথেটিক' 
ট্যাজেডি ন। বলে “প্যাথেটিক ড্রামা” বলাই ভাল। এই প্রবণতাই, মনে হয়, 
অধ্যাপক নিকল মহাঁশয়ের- ট্র্যাজেডির রস-বিচারে (আগেই উল্লেখ বরা 
হয়েছে) মতবাদের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বেই আমরা অধ্যাপক 
নিকলের মতের আলোচন। করেছি এবং ট্র্যাজেভিতে "'215*যে অপরিহারধ 
এই মত স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি। এখানে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই 
ষে--প্যাথেটিক হওয়1 সত্বেও নাটক ট্র্যাজেডি হতে পারে অর্থাৎ “প্যাথেটিক 
ট্র্যাজেডি”্র নাম শ্রেণী-বিভাগ থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না । কেন 
হবে না একটু আগেই তা” আলোচনা করেছি। এর প্রসঙ্গে এইটুকু বল্‌লেই 
যথেষ্ট হবে__প্যাথেটিক ট্র্যাজেডির সংখ্যা খুব কম নয় এবং গ্রীক-র্যাজেডি 
লেখকগণ, এলিজাবেথ-যুগের নাট্যকারগণ এবং আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ 
“প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি” রচন1 করতে কুষ্টিত হননি। এই সব নাটকে করুণের 
(905০5) আধিক্য বেশী থাকে বটে, কিন্তু ট্রযাজেডি-দংবিদও (02810 
1707919531018 ) যথেষ্ট থাকে । 

তৃতীয় শ্রেণী--এখিকাল উ্র্যাজেডি [“ঘ13০10 00210061569 216 6010159] 
75001) 25 016 01500100065 210. 02 06109” 11 এই জাতীয় 
নাটকে কোন রসকে স্ুনিপন্ন করা অপেক্ষা বিশেষ একটি নৈতিক-সমস্াকেই 


সাহিত্যতত্ব ৩৫৩, 


মুখ্য লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেই সমস্যার সমাধানেই নাটক সার্থক 
হুষ্টি হয়। এই জাতীয় নাটককে আমর! “ভাব'-রসাত্মক নাঁটক বলতে পারি। 
এই জাতীয় ভাব-রসাত্মক নাটকের উপযোগিতা বা আবশ্তকতা অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে দিদেরে| বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন । নাটকের শ্রেণীবিভাগ 
করার প্রসঙ্গে তিনি [21511095011708] 1019792+, [07108] 108.029-র 
অর্থাৎ (1078778 0৫ 10689 )-_ভাবরসাত্মক নাটকের রূপ-রস নিয়ে প্রথম 
আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন--ভবিষ্দ্বাণী করার মতই করেই বলেছেন 
ক্রমে নাটকে জীবনের নৈতিক ও দার্শনিক সমস্যা আলোচিত হবে এধং 
নাটক উন্নততর পদবীতে আরোহণ করবে। এখিকাল ট্র্যাজেডিকে আমর 
পরবর্তী ভাব-প্রধান নাটকের সুচনা বলে মনে করতে পারি। 

চতুর্থ শ্রেণীর ট্র্যাজেডি - “সরল” (5100016), অর্থাৎ সরল গঠনের ট্র্যাজেডি 
যাতে “পরিস্থিতি-বিপর্যাস” ব! “প্রত্যভিজ্ঞান” থাকে না এবং ঘটনা-বিস্তাসেও 
কমপ্লেকস্‌ বৃত্তের মত 0:0992016 01 10259521:5 98909:)09? থাকে না। 
রসের বৈশিষ্ট্য--বোধ হয় এই যে এই জাতীয় নাটকে প্রথম শ্রেণীর 
“2.০ নিক £€1815060 থাকে না প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি সুলভ--করুণের 
প্রাধান্ও থাকে না এবং 45৪ ৪80 2015১ উভয়ই প্রয়োজনীয় মাত্রায় 
উদ্রিক্ত হয়। 

এরিস্টটলের এই শ্রেণী-বিভাগ পর্ধালোচন1] করে দেখা যায়--প্রথম ও 
চতুর্থ শ্রেণী কল্পিত হয়েছে__বিশেষতঃ গঠন-বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে--( রস 
বৈশিষ্ট্য গঠন বৈশিষ্ট্য থেকেই উপজাত ), গ্বিতীয়টির ভিত্তি_-রস-বৈ শিষ্ট্য 
এবং তৃতীয়টির ভিত্তি--ভাব-বৈশিষ্ট্য) আর দেখা যায়, 'স্পেকটাকুলার 
এলিমেন্ট'-যুক্ত অর্থাৎ দৃশ্-প্রধান নাটককে এরিস্টটল তালিকায় অস্তভূক্তি 
করেননি । এই না-করাটুকু তাৎপর্যপূর্ণ । প্রধানতঃ দৃশ্য-সজ্জা দ্বারা 
যেখানে রস-হ্থটি করা হয় সেখানে কবিকর্ষের মর্যাদা বা কবি-কতিত্ব কম। 
'9150:01069” এবং “0:029600909*--নাটকে রস প্রধানতঃ দৃশ্য-সাপেক্ষ 
বলে এরিস্টটল--নাটক ছু'খানিকে বড় স্থান দেননি । এই বড়-স্থান না- 
দেওয়ার মনোভাবের মূলে যে কারণটুকু রয়েছে সেইটিই পরবর্তীকালে 

পোয়েটিক্দ--২৩ 
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প্রবল হয়ে-উ্র্যাজেডি-জাতিদেহে “মেলোডরামা” নামক অস্ত্যজ শ্রেণী 
কল্পনা করতে প্রেরণ! যুগিয়েছে । পূর্বেই “উপাদান*-আলোচন। প্রসঙ্গে “গান” 
ও দৃশ্যের গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো 
হয়েছে- গানও রসন্্টির বাহা উপায়। প্রধানতঃ এই ছুই উপায়ের 
সাহাষ্যেই যেখানে বুসহট্টি করার চেষ্টা হয় সেখানে নাটকে জীবন- 
সমালোচন। গভীর হতে পানেনা ; ঘটনা-চমত্কার অন্তদ্বন্দবের অর্থাৎ মানসিক 
ক্রিয়ার স্থান অধিকার করে বসে। ধারা বড় শ্ষ্টা (507921101 0096) তার! 
411)121 96700০0816 0 00৪ 15০০১ দ্বারাই ভয় ও করুণ। জাগ্রত করতে 
পারেন আর ধারা অল্পশক্তির অধিকারী তারা “50206500181: 10062195' 
অবলম্বনে রস-স্য্টির চেষ্টা করেন । এই চে হেয় বলেই গণ্য হয়েছে এবং 
এখনও ত” হয়। 

এই প্রসঙ্গেই উর্যাজেডি ও মেলোড়ামার সম্পর্ক নিয়ে দু'একটা কথা বল৷ 
দরকার । আমি এ কথা বলেছি যে ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে 
এবং গানের ও দৃশ্যর ওপাদানিক গুরুত্ব আলোচন। করতে গিয়ে এরিস্টটল-_ 
স্পষ্টভাবেই দেখাতে চেষ্টা করেছেন-_-“পিবিয়াস ইমিটেশন” করতে গিয়ে 
অনেকে দৃশ্য-সঙ্জাদি বাহা উপায়কেই প্রয়োগ করে থাকেন__-এই মন্তব্যের 
তাৎপর্য এই যে ঘটনা-চরিত্র-কল্পনা-ভাবনা থেকে এই সব শ্রষ্ঠারা ম্বতঃ- 
স্র্তভাবে তীব্র সংবাদী আবেদন তথা জীবনের রূপ সৃষ্টি করতে পারেন না । 
ফলে এদের রচনায় আশানুরূপ গভীর জীবন-সমালোচনার বূপও ব্যক্ত হয় 
না। এ কথা তুলে গেলে চলবে না__এরিস্টটলের মতে- ট্র্যাজেডি 
জীবনের যে-সে অঙন্গকরণ নয়-__'সিরিয়াস ইমিটেশন” | বলা বাহুল্য 
জীবনের রূপ স্ষ্টিতে যে অনুপাতে গভীরতা ও গান্তী প্রকাশ পায় সেই 
অন্ুপাতেই রচনার “লিরিয়াসনেস” বুদ্ধি পায়। আর যে পরিমাণে এই 
গভীরত। কমে যায় সেই পরিমাণেই রচনা লঘু হয়ে পড়ে। ““স্পেক্টাকুলার 
এজিমেণ্ট” প্রধান ট্যাজেভিতে 41101701 500000016 01 00০ 016০১? থেকে 
রস নিপপ্ন হয় না এবং তা; হয় না বলেই সার্থক “সিরিয়াস ইমিটেশন? হতে 
পারে না। এই জাতীয় লঘু-প্রকৃতির গুরু-বিষয়ক নাটককেই পরবর্তীকালে 
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আর একট] কথাও বল] দরকারি--“যেলোড়ামাটিক* ও মেলোড়ামা এই 
কথা দুইটি প্রয়োগে, সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্তক। যেলোড়ামা! গোট! 
নাটক সম্পর্কে প্রযোজ্য আর মেলোড্রামাটিক--ঘটন! ও চরিত্র সম্পর্কে 
প্রযোজ্য । যেখানে অঙ্গীরসের আলগ্বন-বিভাব অর্থাৎ মৃখ্য পাত্র-পাত্রী এবং 
তৎসংক্রাস্ত ঘটন! মেলোড়ামাটিক হয়ে পড়ে, সেখানেই নাটকের মেলোডাম! 
হওয়ার আশঙ্ক! দেখা দেয় । পারিপাস্থিক কোন চরিত্র বা ঘটন1 মেলোড়ীমাটিক 
হলেও, অথচ অঙ্গীরন বিশেষভাবে ব্যাহত না হলে--নাটকের ট্র্যাজেডি 
হওয়ার পক্ষে কোন বাধ! উঠতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখলে, আমার 
মনে হয়, নাটক যেলোড্রামা কি ট্র্যাজেডি এ বিচারে কম বিভ্রাট হবে। 
ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য-বিচার এই পর্ধস্ত। 

মেলোড্রামাকে অপাংক্তের করে সরিয়ে রেখে, ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগ 
পরবতাঁকালে কি রূপ নিয়েছে এবার দেই আলোচনায় প্রবেশ কর! যাক। 
এরিস্টটলে যে শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়, পরবর্তীকালের শ্রেণী-বিভাগে তার 
প্রভাব বড়ো একটা দেখা যায় না। অধ্যাপক নিকল তার “দি থিওরি অফ. 
ডামা”-গ্রন্থে ট্র্যাজেডির প্রকার-ভেদ সম্পর্কেযে আলোচন! করেছেন--তাকে 
বিংশশতাব্দীর শ্রেণীবিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য কর] যেতে পাবে। 
তবে এ কথা আগেই বলে রাখছি-_-এই শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক শ্রেণী- 
বিভাগের মর্ধাদা দাবী করতে পারে না। অধ্যাপক নিকল ট্র্যাজেডির প্রকাশ 
নিদেশি করেছেন নিয়লিখিত রূপ £*- 


(ক) শ্রীক ট্র্যাজেডি £ বৈশিষ্ট্য (১) কোরাস (০0:83) 
(২) এঁক্য  (9101059) 
(খ প্রথম পর্বের এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডি 


(গ) মার্লোরুত ট্র্যাজেডি 
(ঘ) শেকৃসপীয়র-কৃত রঃ 
(ঙ) হিরোয়িক প্র 
(চ) হরর ্ 


(ছ) ডোমেস্টিক 
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আমার মনে হয়- অধ্যাপক নিকল যে-ভাবে ট্র্যাজেভির শ্রেণী-পরিচয় 
দিয়েছেন তাকে খুব পরিপাটি বলা যায় না। কারণ শ্রেণী-বিভাগের বিশেষ 
ভিত্তি অনুসারে যে যে শ্রেণী কল্পনা কর] উচিত তা” তিনি করেন নি। যেমন 
ধরা যাক্‌--ভোমেট্টিক ট্র্যাজেডির কথা । এই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি__বিষয়-- 
বস্তর উৎস-বৈশিষ্ট্য (31606 19662) | এখন বিষয়বস্তর ভিত্তিতে-_ 
নাটককে (ক) পৌরাণিক (খ) এতিহাসিক (গ) সামাজিক (ঘ) ডোমেন্টিক প্রভৃতি 
শ্রেণীতে ভাগ করা উচিত | অধ্যাপক নিকল এভাবে অগ্রসর হননি । 


তারপর-_বিশেষ রস-প্রাধান্তের ভিত্তিতে ভাগ করতে গেলে, ট্র্যাজেডিকে 
শুধু “হরর ট্র্যাজেডি” শ্রেণীতে ভাগ করলেই চলবে ন1। ট্র্যাজেভিতে যে যে' 
রস প্রধান হতে পারে, সেই সেই ভাবের নাম অনুসারে শ্রেণী কল্পন। করতে 
হবে। ভাবের ভিত্তিতে ট্র্যটাজেডিকে আমরা (ক) বিশ্ময়গ্রধান (খ) ভয়- 
প্রধান (গ) শোচনা-প্রধান ঘে) উতৎসাহ-প্রধান প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভাগ 
করতে পারি। গ্রথমটিকে ইংরাজীতে বল! যেতে পারে- ভা 0:5051601) 
দ্বিতীয়টিকে বল! হয়েছে_[ু000 188905) তৃতীয়টিকে এরিস্টটলের 
ভাষায় বলা যাক--80১60০ [88505 চতুর্থটিকে-_মাধারণ ভাবে 
[72101071955 (যদিও হিরোগিক ট্র্যাজেডিতে প্রেম ও কর্তব্যের ছন্দ 
গ্রদণিত হয়ে থাকে ) বলা যেতে পারে। 


আমার মনে হয় নিয়লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ম্বীকার করলে যথাসম্ভব 
পরিপাটি শ্রেণীবিভাগ পাওয়। যেতে পারে 


(ক) বিবয়বস্তরর উৎসের ভিত্তিতে-_ 


(১) পৌরাণিক বা পৌরাণিককল্প (1৬5 00010981591 01: 52001- 
10507010981081 ) 
(২) এঁতিহাসিক বা এতিহাসিককল্পু (71500101081 0: 90101 


17150012551, ) 
(৩) সামাজিক (9০0০18] ) 
(৪) পারিবারিক (10106900 ) 
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(৫) চরিতমূলক (31921879101681 ) 
(৬৬) অতিকাল্পনিক (78110550091 ) 


(খ) রসের ভিত্তিতে 


(১) বিষ্যয়-প্রধান (৬/০০৭০:৪1) 
(২) ভয়-প্রধান (7101101:) 
(৩) শোচনা-প্রধান (77801206 ) 
(8) উতসাহ-প্রধান (6:01) 
(গ) ভাবের ভিত্তিতে_ 

(১) ধর্ম-মুলক ( 761151009 ) 
(২) প্রেমমূলক (২01081)6০) 
(৩) নীতি-মুলক (চ,0১1021 ) 
(৪) রাজনীতি মুলক ( 700110091 ) 
(৫) অতিগ্্রবৃত্তিমূলক (79860 ০6 995951018 ) 

(ক) বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের অভিঘাত-জন্য কৃতস্বতার ট্র/জেডি 
(71709£905 01 [176750650 ) 

(খ) আত্যাকাজ্ষার উ্যাজেভি (78505 0£ 4১101010012 ) 

(গ) (কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-যাৎ্সয )- রিপু প্রাবল্যের ট্র্যাজেডি 


(৬) নিয়তি-কৃত ট্র্যাজেডি ( দৈবশক্তি+ পরিবেশ +চরিজ্রকূপী ) 

আমার মনে হয়- উল্লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা__ গ্রীক ট্র্যাজেডির থেকে 
আধুনিক ট্র্যাজেডি পর্যস্ত, সকল রকম ট্র্যাজেডির শ্রেণী-পরিচয় নির্ধারণ করা 
সম্ভব । তবে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা উচিত.".শ্রেণী-পরিচয় দিতে 
প্রধান লক্ষণটির দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ একের মধ্যে অন্তের ধর্ম 
মিশে থাকলেও- প্রধানতঃ যে ধর্নটি ব্যক্ত সেই ধর্মকেই বিলক্ষণ লক্ষণ হিসাবে 
গ্রহণ করতে হবে। যেমন, “নিয়তি-কৃত, ট্র্যাজেডিতে প্রবৃত্তির অতিরেক 
থাকতে পারে, কিন্তু এ অতিরেক অপেক্ষা নিয্নতির প্রাধান্ত বেশী পরিস্ফুট 
বলে--জাতিটিকে “7:886৭5 ০৫ ঢ৪৪” নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। আর 


৩৬ এরিস্টটলের পোয়েটিকৃস ও লাহিত্যতত্ 


একটা কথা লে এই গ্রসজের উপসংহার করা যাক্‌। কথাটি এই যে 
বিশযয়বস্তর উৎস-গত বৈশিষ্ট্য, রস বৈশিষ্ট্য এবং কাহিনীর মূল ভাব-গত বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ করলেই শ্রেণী বিভাগ মোটামুটি স্থসম্পন্ন করা হয় এবং এই তিন দিকের 
হিসাব করেই শ্রেণী পরিচয় দেওয়া উচিত । 


মহ্থাকাব্য ( 2210) 

গ্রীন ধন্য !-_-এরিস্টটল ভাগ্যবান !1--গ্রীসের কাব্যজগতে “অণোরণীয়ান' 
থেকে মহতো মহীয়ানের বিম্ময়কর সম]রোহ ঘটেছে গ্রীক সভ্যতার প্রথম 
প্রভাতেই | গীতি-কবিতাকে আমরা (উপমার খাতিরে ) যদি “অণীয়ান, 
বলতে পারি, হোমার-রচিত ইলিয়াড-অডিসিকে আমর] অবশ্যই “মহীয়ানের; 
আসন ছেড়ে দিতে পারি। এরিস্টটল ভাগ্যবান শিল্পদার্শনিক--ধার সামনে 
হোমারের মহাকাব্য এবং ঈদ্ষিলাস, সফোর্িস, ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডির 
মতো! মহামূল্য শিল্পের নিদর্শনরাজি বিরাজ করেছে। তাই তো এরিস্টটল 
গুধু ট্র্যাজেডি-কমেডিরই প্রথম স্ত্রকার ন'ন, মহাকাব্যেরও শবরূপ তিনিই 
প্রথম বিচার করেছেন । 


পোয়েটিক্স্‌-গ্রচ্থে মহাকাব্য-লক্ষণ 

ক) মহাকাব্য, ট্রযাজেভির মতোই, “সিরিয়াস ইমিটেশন”-- 
“10010910210 52192 06 01021906615 01 2. 10181921 (57১০৮, 

১(খ) (উ্যাজেডি দৃশ্ঠকাব্য ); মহাকাব্য শ্রব্যকাব্য (:091180৮6 ]8 
£0070 ), তবে বৃত্তটিকে অনেকটা নাট্য-রীতিতেই গঠন করতে হবে । 

২৮(গ) মহাকাব্য একবৃতময় (22201055 & 91810 10606 )--হিরোয়িক 
মিটার”্ই মহাকাব্যের উপযুক্ত বৃত্ত বা ছন্দ। 

২(ঘ) নাটকের মতোই-_ণৃ: 55001018660] 105 5001650৩ £.910215 
80000) 11016 20. ০010001506 10) ৪ 06210121778) 2219015 800. 200. 


সাহিত্যতত্ব টি 


2 আ2]] 0005 16961000016 2 11106 01881919002 211 15 আত ১৭০ 
অর্থাৎ মহাকাব্যেও “বিষয়-এক্য” রক্ষা কর আবশ্টক। এঁতিহাপিক রচনার 
সঙ্গে মহাকাব্যের মূল পার্থক্য এখানেই যে এঁতিহাসিক বচনায়--একটী 
সমগ্র যুগ এবং সেই যুগে এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনে যত ঘটন। ঘটেছে 
তাদের সবগুলি উপস্থাপিত হয়; আর মহাকাব্যে উপস্থাপিত হয় একক 
একটি বিষয় (5177816 ৪০0০7) 1 অবশ্ঠ সকলেই যে তা” করেছেন তা নয়। 
হোমার ছাডা--“4৯]] 90০ 0060 05106 2. 50216 10610, &. 91081 
[21090 0: ৪0 20001) 515816 10660. 006 10) 2 20010115105 ০: 
290৮, (0505 ও [4602 [11150 - কাব্য ছু'খানি দৃষ্টান্ত ) 
() ট্র্যাজেডির উপাদান--(১) বৃত্ত (২) চরিত্র (৩) বচন বা ভণিতি 
(৪) চিন্তা (গান ও দৃশ্য বাদ)। 

+€6) ট্র্যাজেডির ষত প্রকার, মহাকাব্যের প্রকারও তত অর্থাৎ মহাকাব্যও 
(১) সরল (3122016) (২) জটিল (০০18012%) (৩) নীতিমুলক (৩৫১1081) 
এবং €৪) করুণ-রসাত্মক (920১০8০) হতে পারে। যেমন, ইলিয়াড 
গঠনের দির দিয়ে “সরল?, কিন্তু রসের দিক দিয়ে-_'করুণ, (080866০); 
অডিসি গঠনের দিক দিয়ে-জটিল (০9221153), ভাবের দিক দিয়ে নীতি- 
মূলক (9091021)। 

(ছ) ট্র্যাজেডিনু সঙ্গে মহাকাব্যের বড়ো পার্থক্য-_বিশালতায়_1) 076 
50916 02 ৮1101) 1619 602900০৮০৫--(১0000 ) দেখে-( 10 00211 
1670--৬ )। দের্ঘ্য-মাত্রা সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে-আদি এবং অন্ত 
যেন এক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে (05০ 62£1151076 800 00০ 200 10850 ০৫ 
87916 0£ 06106 9:00817 10010 2 5108]16 516.) কিন্তু এ মন্তব্য 
থগডকাব্য এবং নাটকাদি অল্লায়তনের কাব্য ওর্থাৎ এক-বৈঠকে-সমাপ্য 
(015521660৪6 ৪. 51819 910156) কাব্য সম্পকেই প্রযোজ্য; মহাকব্যের 
মত বৃহদায়তন রচন] সম্পর্কে ঠিক খাটে না। মহাকাব্য বিশাল হুতে পারে 
কেন, এরিস্টটল তা” ব্যাখ্যা ক'রেই বলেছেন--বলেছেন মহাকাব্যের আয়তন 
বৃদ্ধির বিশেষ এবং উদ্দার স্থযোগ রয়েছে । নাটকে একই সময়ে-ঘটিত 


৩৬২ . এরিস্টটলের পোয়েটিকৃ্স ও সাহিত্যতত্ব 


ঘটনাদের একটিকে ছাড়া উপস্থাপিত করার স্থযোগ নেই। তারপর সবরকম 
ঘটনাকে ওঁচিত্য বজায় রেখে নাটকে রূপ দেওয়া যায় না-যেমন একিলিস' 
কর্তৃক হেক্টরের পশ্চাদ্ধাবন-_এই ঘটন] রূপ দিতে গেলে তা হান্ঠোদ্বীপক 
হয়ে উঠবে। কিন্তূ(মৃহাকাব্য-_ শ্রব্যকাব্য বলেঃ একই কালে'নংঘটিত 
ঘটনাদের এবং সব রকম ঘটনাকেই রূপ দিতে পারে এবং তা পারে বলেই 
--৮7016 2010 1025 18616 812 80%81009) ৪150 006 0320 00700065 00. 
£50060 0£ 2920১ 00 01610106006 70100 0£ 00611062151 ৪120 
1611651705 016 560: 10 ৪1106 015০0৫5৮--মহাকাব্যে ঘটন! 
বৈচিত্র্য, রস-বৈচিত্র্য তথা বিশাল গাসীর্ষের অবকাশ অধিক। যেহেতু, 
80101095100 110015 ০0 0008”, এপিসোড-যোজনার অবকাশ মহাকাব্য 
বেশী; এবং বেশী বলেই মহাকাব্যের আয়তন বড হতে পারে । তাই তো 
মহাকাব্যিক গঠন (11০ 500০6016) বলতে বুঝায়_-4006 আট ৪ 
70010011016 01 01005 (ঠুভাযা), শুধু তাই নয়--“[0 01০ 201০ 
130670) ০0ছ7106 00 105 16060) 2801 0916 855711029 105 01002]: 
228£710006%_তার ফলেই মহাকাব্যের আকৃতি হয় বৃহত্তর আর প্রকৃতি হয় 
মহতর | মহাকাব্য--দেহে বিরাট, আত্মায় মহান, এক কথায়-__কায়-মনো- 
বাক্যে মহান ঠ 
মহাকাব্যের এত বড়ো বিরাট মহত্ব সত্বেও, এরিস্টটল ট্যাজেডিকেই 
€131£0701: 10100 0৫ ৪৮ বলে ঘোষণা করেছেন এবং ট্র্যাজেডিকে ছোট 
প্রমাণ করবার জন্ত, ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি দেওয়া] হয়েছে তা খণ্ডন, 
করতে চেষ্টা করেছেন £ ট্র্যাজেডির বিরুদ্ধে এইভাবে যুক্তি দাড় করানো 
হয়েছে £--যা অধিকতর স্থক্ষম বা পরিমাজিত তা"ই উন্নতর এবং যা” বিশিষ্ট, 
শ্রোতাদের তৃপ্চি দেয় তাকেই লুক্তর বলা যায়! এই যুক্তিতে, যে রচনায় 
সব-কিছুই উপস্থাপিত হয় তা' অবশ্ঠই অতি স্কুল। নাটকে অভিনেতার] সব 
বকম অভিনয় করে, রল সঞ্চার করে অর্থাৎ রসাস্বাদনে সাহায্য করে। 
অভিনয়ের সাহাধ্য ছাড়া দর্শকরা রস উপলব্ধি করতে পারে না। [্থিতরাং 
* ট্র্যাজেডির আবেদন সেই স্থুল-রুচি দর্শকদেরই কাছে--যারা অঙ্গ-ভর্গী ন! 


সাহিত্যতত্ব ৩৬৬, 


দেখে রস আম্বাদন করতে পারে না; আর মহাকাব্যের আবেদন উরতবুদ্ধি' 
স্্ঘুগ্রাহী দর্শকের কাছে-যাদের অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যের কোন প্রয়োজন 
থাকে না। অতএব মহাকাব্যই উন্নততর স্থছি। এই যুক্তির বিরুদ্ধে 
এরিস্টটলের বক্তব্য এই__ 

(ক) অঙ্গ-ভঙ্গী নাটকেও যেমন হয়, মহাকাব্য-পাঠেও হয়ে থাকে, 
(52500015000 2085 0০ ০002115 0৮:00: ). 

(খ) অভিনয় ছাভাই ট্র্যাজেডির রস আস্বাদন করা যায়; শুধু পাঠ 
করলেই রণ পাওয়া যাঁয়। 

(গ) অন্্দিক দিয়ে, নাটকই উন্নততর । মহাকাব্যের উপাদান চারটি, 
নাটকের ছয়টি, স্বতরাং আনন্দের উপাদান বেশী। 

(ঘ) মহাকাব্যের ছন্দেও নাটক লেখা সম্ভব । 

(উ) কি পাঠে, কি অভিনয়ে উভয়ত নাটকের--বপাভিব্যক্তি 
( 11001653 ০0৫ 10015351078 ) ম্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয়। 

(5) রস-সংবেদনার তীব্রতাও নাটকের বেশী; কারণ অল্পপরিসনে 
রসনিষ্পত্তি ঘটে ( * ০015061702060. 226০6 15 02015 10168250127)16 0290 
012 আ1)100 15 50:68.0. 0০1 ৪ 10106 0106 2180 50 ৫111020. ) 

অতএব £--"]88£০05 15 606 10151) 21৮ শ্রব্যকাব্য মহাকাব্য 
অপেক্ষা দৃশ্তকাব্য ট্র্যাজেডি উন্নততর শিল্প-প্রতিভার কাজ কিনা, এনিয়ে 

1লোচন। করার প্রয়োজন থাকলেও অবকাশ এখানে কম্ঈ॥ আমাদের 

আসল কাজ--মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ধারণ করা। এরিস্টটল যে যে লক্ষণ 
নির্দেশ করেছেন তা আমি উপরে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছি। এবার 
এরিস্টটলের পরবর্তী আলোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাক। মধ্যযুগে» 
রেনাসণ-যুগে, মহাকাব্য সম্বন্ধে যে আলোচন। হয়েছে তার পরিচয় দেওয়ার 
চেষ্টা করা যাক 


৩৬৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ 


রেনাঙ1-যুগে মহাকাব্য-লক্ষণ 

প্রাক বেনাস'-যুগে এবং রেনাস1-যুগে মহাকাব্যের মাহাত্ম্য সকলেই 
মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন এবং এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে শ্বীকার করেছেন যে 
“দ্্যাজেডি অপেক্ষা মহাকাব্য মহত্তর স্থষ্টি। এই হ্বীকৃতি এরিস্টটল-বিরোধী 
বলাই বাছল্য। কেন এরিস্টটল-বিরোধী শ্বীকৃতি-_তার কারণ খুজতে 
গেলে দেখা যাবে £--(ক) গ্রীক সাহিত্যের সহিত অপরিচয়, (২) ভাজিলের 
মহাকাব্য--“এনিড+-এর প্রতি এঁকান্তিক সন্ত্রষবোধ (গ) মধ্যযুগের ভ্রাম্যমান 
অভিনেতাদের (15150101793 &. ৪£20055 ) অভিনয়ে, নাট্যের প্রেতরূপের 
সঙ্গে লোকের পরিচয় । 

(ক) ( ইতালীতে ) ৬105 তার 415 ১০০6০৪১- গ্রন্থে (১৫২০ গ্রীষ্টাকের- 
পূর্বে রচিত, ১৫২৭ প্রকাশিত) ভাজিলের “এনিভ” মহাকাব্য সামনে রেখে 
মহাকাব্যের রূচনারীতি ও দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
মহাকাব্যের লক্ষণ কি, উপাদান কি কি, কি তার উদ্দেশ্ট--এ সব প্রশ্ব নিয়ে 
কোন আলোচনা করেননি । ডেনিয়েলো (১৫৩৬ শ্বী:) প্রথম মহাকাব্যের 
সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেন এবং তা'তেই রেনাস"-যুগীয় সংজ্ঞার মূল 
ধারণা পাওয়া যায়। হোরেসের মতই তিনি বলেন--মহাকাব্য রাজ 
রাজাধিরাজদের এবং উদার প্রকৃতি বীর যোদ্ধাদের বিখ্যাত ক্রিয়াকলাপের 
বর্ণনা । ব্রিপ্পিনে] (1055100 )-- প্রথম, এরিস্টটলের ধারণাকে, আধুনিক 
লাহিত্য-সমালোচনায়ু প্রবেশ করান বটে, কিন্তু তিনিও বলেছেন-_ভাঙজিল 
এবং হোমার যে যে-কোন ট্র্যাজেডি-নাট্যকার অপেক্ষা বড়ে! শ্রষ্টা- এ 
বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীই একমত। 

মিন্ট্নো (201008070) মহাকাব্যের যে লক্ষণ দিয়েছেন তা” এবিস্টটলের 
ট্যাজেডি-লক্ষণের হব নকল--! ইংরেজী অগ্রবাদে :--021০ 2০৫৮ $5 
পা) 11010900208 ০0 ৪ ৫৮6 200 2. 00010 0220 0616906) ০012001206 
8120 0£ 0:06] 008£016005 আট) 2290611151560 18085286) 70 
10000 000510 0: 0200176 : 86 (0369 51100015 0805008 85 


৪৮ ০0061 0069) 10000901078 0915003 10 0:05 0: 8০61005 3 


সাহিত্যতত্ ৩৫৫ 


--অনেক পরবর্তী কালে__ 'মেলোডামা” নাম দেওয়া হয়েছে । বলা বাহুল্য 
এই নামটি এরিস্টটলের দেওয়া নয় । 

“মেলোড়ামা” শব্দটির বুুৎপত্তিগত অর্থ এই :--মেলোস্‌ গান +ডম 
নাট্য ; অর্থাৎ গানযুক্ত নাট্য। ইতালীদেশে, গ্রীক ট্যাজেডিব অন্থুরপ গান- 
যুক্ত নাটক স্থির চেষ্টা দেখা দেয়--যোড়শ শতাবীর শেষপাদে | “দাফনে', 
(১৫৯৯) নাটকখানি এই জাতির প্রথম নিদর্শন। তারপর এক শতাব্দী 
পর্বস্ত অপেরা ও মেলোড়ামা একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। ক্রমে "মেলোড়ামা”” 
কথাটির অর্থ দাড়ায় -গানযুক্ত, আকন্পিক ও ব্ৰোমাঞ্চকর ঘটনা প্রধান 
“পিরিয়াস ড্রামা" এবং পরে অর্থসঙ্কোচ ঘটে অর্থ হয় ঃ- উর্যাজেভির--”৪ 
00061 2100 200:03 0000187100৮ (10100028905 06 ৬৬০] 
11121290016, ) 


অধ্যাপক নিকল যখন মেলোডামাকে ট্র্যাজেডির %0126120 761866% 
বলেন, তথন শেষোক্ত অর্থেই শব্দটিকে প্রয়োগ করেন। অধ্যাপক নিকল 
মহাশয়ের পিদ্ধান্ত নিয়লিখিত রূপে সাজিয়ে দেওয়! যেতে পারে ১ 


€ক) মেলোড়ামায়--4501706, 9100৬ 220 1001017 10125211175 
81791:8005045009”-_গান, দৃশ্য ও ঘটনা প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

(খ) ঘটনা দ্বারা চমৎকার স্থষ্টির দিকে অনুচিত ঝোক (“00006 
11751521206 19012 110010190, ) [ 'ক'-এর অনু সিদ্ধান্ত ] 

(গ) ( খে'-এর অন্ুসিদ্ধাস্ত )-1786 17700510601 019000০9115 
10010150096 10965 21 11359:0 80281--এক কথায় 
£30:535106 ০0 9021010081” থাকে না অর্থাৎ এমন কিছু থাকে না বা 

কমই থাকে যা'তে গভীর আবেদন স্যষ্টি করতে পারে। মোলোড়ামায় স্থূল 
ক্রিয়ার গ্রাধান্ত থাকে, মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়া! পধাপ্ত পরিমাণে থাকে না। 

(খ) অবশ্থ নাটকে "মেলোড়াম)”-স্ুলভ আকম্মিক ও রোমাঞ্চকর ঘটন। 

বা চরিত্র থাকলেই যে নাটকে “যেলোড্রামা” বলতে হবে, এমন কোন কথ 
নেই। চরিত্র-স্ষ্টি ব্যাপারে এবং ভাবব্যঞ্নায় গভীরতা (1ঃআ9:077695 ) 


৩৫৬ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


তথ! সর্বজনীনত ( 81315 9159811)255) ব্যক্ত হলে, মেলোড়ামা-স্থলভ ঘটনাছি- 
থাক] সত্বেও, নাটককে ট্র্যাজেডির তালিকাতেই স্থান দিতে হবে। 

অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্তটি প্রণিধানযোগ্য--“[619 0920. 50136 10096] 
0009115--006 905551736০0: 002 50101005] &5 01090996000 1296161- 
01755102] 0086 10925788695 000 01 12061001:2,009, ৪170. 0010290 
00৮০ 08:০9৮, তবে এই 10056: 492110- পহাদয়হদয়বেছ্চ | কোথায় 
নিছক দৈহিক ক্রিয়া-কলাপের কৌতুহল স্থুট্টিকরার মধ্যে নাটক 
সীমাবদ্ধ হয়ে আছে এবং কোথায় সে সীমা অতিক্রম করে নাটক গভীর 
স্তরের জীবনের রূপকে প্রকটিত করছে__এ সম্যকভাবে না ধরতে, 
পারলে, ট্র্যাজেডি ও মেলোড়ামার পার্থক্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি কর] সম্ভব নয়। 

এখানেই একটা! প্রশ্ন উঠতে পারে -_উঠছেও--তবে কি মেলোড়ামা, 
ট্র্যাজেডি-রচনারই ব্যর্থ চেষ্টার নিদর্শন? ট্র্যাজেডিরই অপতভ্রংশ বিশেষ? 
ট্র্যাজেডি রসোত্বীর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত হতে না পারলেই কি মেলোড়াম! হয়? 
-70700509090008 1018109 গ্রন্থে ক্রকৃূস ও হিলম্যান প্রশ্নটি তুলে 
আলোচনা করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন- শুধু ট্র্যাজেডিই যে রচনার 
দৌষে মেলোড়ামার স্তরে নেমে যায়, তা” নয়, যেকোন সমস্যা-মূলক নাটকও 
“মেলোড্তামার স্তরে নেমে যেতে পারে এবং মেলোড়াম। লেখার উদ্দেশ নিয়েও 
মেলোড়ামা রচনা সম্ভব । 

এঁরা লিখেছেন--৬০ 920810 100০৮61১ £1910  28217)50 526105 
00610019072, [701615 85 025205 ভ10101) 0023 1000 00202 07 
[18805 1025 1211 60 00006 ০02 ৪180 560 7200 196 10610-0181078. 
৬12, 17, 00101050018 12102) 017 210 200001 102% 2110 010] 20 
00610010208 2130. ড13201)2 00959 1095 06 £09০00. 0: 02,0 1006190008779, 
মোট কথ। মেলোড়ামা একটা স্বতন্ত্র জাতি--এর পরিস্থিতি 1551০81”, এতে 
«50900. ৪:0061500 ০0059৮৮-এর মতো] 6০106002130 6251007১ 
5251921556 70৫ 0611 ০ম 8216৮ থাকে কিন্তু শেষ পর্যস্ত--'“16 20 68105, 


18001011767, 


সাহিত্যত্বত্ব ৩৬৫ 


1) 0৫51 0386 0০988 91৮ 210. 69 06 036 0121365 100108650. 
9201) 7083510135 1095 1১6 70218601010. 036 10170 ড710) 0০00 
01689316 210 0:০8৮নকলই বটে।] মিণ্ট র্নোর কাছেও মহাকাব্য 
ট্যটাজেডি অপেক্ষা বড় স্থষ্টি। বর্ণনাত্বক তিন প্রকার কাব্যের মধ্যে-_ 
মহাঁকাব্যই শ্রেষ্ঠ [শ্রব্য কাহিনী-কাব্যের কবিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন--(১) বুকোলিকি (10০০01101) (২) এপিকি (60101) (৩) হিরোয়িকি 
(5210101-51166 06 & 510616 1010 10 0016 ৬০:৪০) মহাকাব্য বিষয়- 
এক্য (আছে ০6 ৪০000.) অবশ্যই থাকা চাই। কারণ বিষয়-এক্যই 
মহাকাব্যের প্রধান কৌলিন্ত - 

বিষয়-এইঁক্যের আবশ্তকতা সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি তুলেছেন রেনাসখ যুগের 
অন্ততম বিখ্যাত সমালোচক-_-কস্টেলভেত্রে! (১৫৭০)। কস্টেলভেত্রোর বক্তব্য 
এই-_কাব্য আসলে কল্পনা-ক্রিয়া-রচিত ইতিহাস (11095129055 17150005 ) 
সুতরাং ইতিহাসের মতোই কাব্যের স্বাধীনত1 আছে। ইতিহাস যেমন 
এক্যের খাতির না করে একজন বীরের সমগ্র জীবনের ঘটন] বর্ণনা করে, 
কাব্যও তেমন করতে পারে । বস্তুতঃ মহাকাব্য--৭ 0810 200101)5 0£ 0106 
[7021:5018) 01)6 8001019 0: 8, চ91)016 1206 01: 17095 206109205 0৫6 1021)% 
2০০০1০”- রূপ দিতে পারে । 

এই এঁক্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইতালীর সমালোচকদের মধ্যে রীতিমত 
একটি খণ্ড মসীযুদ্ধ ঘটে । যুদ্ধটি শুধু যুদ্ধটির জন্যই উল্লেখযোগ্য তা” নয়। এই 
যুদ্ধের মধ্যেই-_-মহাকাব্য ও রোমান্স জাতীয় রচনার হ্বরূপ বিচার পাওয়া 
যায়। এরিয়োস্টোরচিত “ওরল্যাণ্ডো ফুরিয়োসে? এবং বেয়ার্দোরচিত 
(8০19:0০)-_ওরল্যাণ্ডে। ইন্নামেরাতো”-_ কাব্য ছ'খানি এরিস্টটলের প্রভাব- 
প্রাধান্তের আগেই রচিত। ফলে এরিস্টটলের স্থত্র মিলিয়ে এদের বিচান্র 
করতে গিয়ে অনেক দোষ বেরিয়ে পড়ে। ত্রিস্সিনো। (১৫৪৮) এরিস্টটল- 
অনুসারে “ইতালিয়া লিবারেটা” লিখে দেখান মহাকাব্য কাকে বলে এবং 
রোমাঞ্জি (0২91291721) জাতীয় রচনাগুলিতে বিষয়-এঁক্য-না থাকায়--€বেজন্মা? 
(88565) বলে তাদের নিন্দা করেন। ভ্রস্সিনোর প্রতিবাদ করেন-_ 


“৩৬৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্ন ও সাহিত্যতত্ব 


গিরালিতি সিস্তিয়ো। তিনি বলেন--(ক) রোমান্স-কাব্যের লঙ্গে এরিস্ট- 
টলের পরিচয় ছিল না স্থৃতরাং তার বিধি-নিষেধ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (খ) 
টাস্কান-সাহিত্য ভাষায় এবং ভাবে দ্বতন্ত্র; সুতরাং গ্রীক সাহিত্যের নিয়ম 
'মেনে চলার কোন হেতু নেই। (গ) “রোমাঞ্জি'--একটি প্রজাতি ।-- 
[16 [২0102221210 20 10016070106 11105601005 2:0610105 11) % 21:96 
7100 002 001700952 01 062.0101176 £0900. 0001215 2180. 13019251111, 
সমস্ত হিরোয়িক কাব্যই বিখ্যাত ঘটনার উপস্থাপনা বটে কিন্তু উপস্থ।প্য 
ঘটনার প্রর্ৃতি-ভেদে হিরোয়িক কাব্য তিন প্রকার । একে--উপস্থাপ্য 
50726 ৪806101) 0£ 026 70817" এবং এই জাতির নাম-_মহাকাব্য ( এপিক ), 
স্বতীয়ে উপস্থাপ্য--02205 82001005 0£ 2221) 1001--এই জাতির 
নাম__ রোমান্টিক কাব্য এবং তৃতীয়ে উপস্থাপ্য--4080য 206005 ০01 
006 1081)'--এই জাতির নাম--চরিত-কাব্য (বাওগ্রাফিকাল পোয়েম )। 
শেষোক্ত ছুই শ্রেণী 'রোমাঞ্ধি'-র অস্তভূক্ত। 

রোমারঞ্জি-সাহিত্যের সমর্থকদের (গিরাল্ডি, পিগনা) যুক্তি খণ্ডন 
করতে স্পেরোনি, মিপ্ট, নো! প্রমুখ পণ্ডিতগণ চেষ্টা করেন। স্পেরোনি বলেন 
সত্য বটে, রোমান্টিক কবিদের প্রাচীন নিয়ম মেনে লিখতেই হবে এমন 
কোন কথা নেই, কিন্তু কাব্যের মৌলিক নিয়ম সব যুগেই মানতে হবে। 
রোমাঞ্রি-সাহিত্য হয় মহাকাব্য, না হয় তার] কাব্যই নয়-_পগ্চে-লেখা 
ইতিহাস। মিপ্ট,নৌও বলেন_ ইতিহাস ও কাব্যের মৃল পার্থক্য এখানেই-_ 
কাব্যে থাকে 9163010 81315”; ইতিহাসে তা” থাকে না। প্রতে)ক 
কাব্যের পক্ষে 'এইক্য” অপরিহার্-_::96 25360608] 0£ 6৮৪ 0£ 00 
7০505, বিখ্যাত মহাকবি টোরকোয়াটে। ট্যাসো-মহাকাব্য এবং 
রোমাঞ্চ-সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় করতে চেষ্টা করেন। ট্যাসো এ কথা 
কিছুতেই মানতে রাজি নন যে মহাকাব্য ও রোমার্টিক কাব্য, কাব্যধর্শে 
এক নয়। রোমারটিকের আদর বেশী তার আনন্দজনক বিষয়বস্তর এবং রস- 
বৈচিত্র্যের খাতিরে । কিন্তু রোমাপ্রি-হুলভ বিষয়বস্বকেও এঁক্য-সমন্বিত 
রূপ দেয়! যায়। মহাকবি ট্যাসো সমন্বয় করতে গিয়ে, “এঁক্য” কাকে বলে 


সাহিত্যতত্ ৩৬৭ 


এই মূল প্রশ্ন তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন-_ প্রকৃতিতে এবং শিল্পে, ছুই প্রকার 
“ক্যা? বর্তমান ।--এক রাসায়নিক উপাদানের সরল এক্য, ছুই উত্ভিদ-দেহ বা 
জীবদেহের জটিল এক্য। হিরোয়িক কাব্যে দ্বিতীয় প্রকার এঁক্যই 
'অপেক্ষিত। সুতরাং বিরোধের কারণ নেই। 

মহাকাব্যের বিষয়বস্ত সম্পর্কে ট্যাযোর বক্তব্য বেশ একটু উল্লেখযোগ্য । 

(ক) মহাকাব্যের বিষয়বস্ত হবে এতিহাসিক বৃত্ত। 

*(খ) ধর্ধের ইতিহাস নিয়ে লিখতে হবে এবং 'খ্রীস্টধর্ম' নিয়েই লিখতে 
হবে। পেগান ধর্ম বিষয়বস্ত হওয়ার অন্গুপযুক্ত | 

(গ) বিষয়বন্ত্র অতি প্রাচীন বা অতি-অর্বাচীন হবে না। অতি প্রাচীন 
সম্পর্কে কৌতূহল কম থাকে এবং অতি প্রাচীন বিষয়বস্ত রূপ দিতে গেলে 
অপ্রচলিত রীতি-নীতি প্রয়োগ করতে হয় আর অতি-অর্াচীনে কল্পনার কাজ 
দেখানোর অবকাশ থাকে না। 

(ঘ) ঘটনাগুলির স্বকীয় মহত্ব ও গান্তীর্য থাকা আবশ্তাক। 

বিষয়বস্ত-সম্পর্কে ট্যাসো যা বলেছেন তা” খুব উচুদরের কথা নয়। এবং 
দুই একটি বিষয়ে ট্যাসো খুবই সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক ও রস 
সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে বেশ মৌলিক চিস্তা প্রকাশ পেয়েছে । তিনি 
বলেছেন- মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির ঘটন1 (৪০610155) বিখ্যাত বটে, কিন্ত 
ঘটনার প্রকৃতি সর্বাংশে এক নয়। ট্র্যাজেডির ঘটনা--ভয় ও শোচনা জাগায় 
মহাকাব্যের ঘটন! ভয় ও শোচন1 জাগাতে বাধ্য নয়। ট্র্যাজেডিতে ভাগ্য 
বিপর্যয়ের কাহিনী রূপ দেওয়া হয়, মহাঁকাব্যে রূপ দেওয়া হয়--006- 
(81006 0£ 1010 10208] %11056--১099050 ০001:6595, 0160, 
£210610515) 00179 06 আ1)101)15 0101001:00 0850? অতএব ট্রাজেডির 
এবং মহাকাব্যের নায়ক বাহ্‌ পরিচয়ে রাজ-রাজা।ধরাজ প্রভৃতি হলেও ভিতরে 
পৃথক। ট্র্যাজেডির নায়ক নাঁমতি ভাল না অতি মন্দ, আর মহাকাব্যের 
নায়ক--10005৮ 102 005 ৮৪ 1061816 ০6 ৮169৩- সম্পূর্ণ দোষ 
লেশহীন অতি-ভালোর চুডাস্ত। ( এত তত্ব-বিচার শেষ করার পরে, মহাকবি 
ট্যাসো বিখ্যাত মহাকাব্য 'জেরুজালেম্‌ লিবারেটা" রচনা করেন।) 


৩৬৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে 

রেনাস" যুগে, ফ্রান্দে বা ইংলগ্ডে মহাকাব্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন 
আলোচন। হয়নি । মহাকাব্য কাব্যের রাজ, মহাকাব্য না লিখলে কবি 
হওয়া] ন! হওয়1 সমান কথা মহাকাব্য মহাসাগর আর অন্তান্থ কাব্য নদী-_ 
এইজাতীয় অনেক মন্তব্য অনেকে করেছেন, কিন্ত মহাকাব্য-লক্ষণ নির্ধারণের 
পক্ষে নতৃন কোন কথা কেউ বলেননি । ফ্রান্সে, [16186 [২0235810 প্রমুখ 
কবিরা মহাকাব্য লিখে অমর হতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু *সাধ যত ছিল 
সাধ্য ছিল না” । রোনসার্ড বিশ বছর চেষ্টা] করেও “ঢ৪1301802+ শেষ করতে 
পারেন না । অবশ্ঠ বই শেষ না করতে পারলেও ভূমিকা লেখেন ছুই-ছুটো। 
তাতে কোন নতুন কথা পাওয়া যায় না। 


ইংলগ্ডেও মামুলি কথা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। ড/০০৮০-- 
বলেছেন--মহাকাব্য-_6286 01010061508 0£ 00965, »1)21611) 216 
015019520 00০ 130016 2065 220 91191)6 2%010915 ০0৫6 0015521 
081021075, 6200616 50101615১ আ156. 10217, আ10) 9100005 10010 ০01 
2.00121076 61025. 006021018210--বলেছেন মহাকাব্য-রাজা-অমাত্য 
প্রভৃতির দীর্ঘ ইতিহাস--সঙ্গে দেবতা-উপদেবতা-_বীর যোদ্ধা প্রভৃতির 
কাহিনী এবং শাপ্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন গুরুতর গুরুতর ঘটনা তার মধ্যে 
মিশ্রিত। বলা বাহুল্য--খুবই মামুলি কথা। 


পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশ করার আগে, প্রাচীন মত হিসাবে, ভারতীয় 
সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের হ্ত্র উপস্থাপিত কর! আবশ্ঠক। ভামহ-দণ্তী প্রমুখ 
আলঙ্কারিকদের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ 
মহাকাব্য-লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইরূপ :-_ 


সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো৷ নায়কঃ স্থুরঃ 
সম্ংশক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্থিতঃ 
একবংশভব1 ভূপাঃ কুলজা বহবোহপি বা 
শৃঙ্গার-বীর-শাস্তানামেকোইঙ্গী রস ইন্ুতে ॥ 


সাহিত্যতত্ব ৩৬৯ 


অঙ্গানি সর্বেহপি রসা সর্ধে নাটকসন্ধয়ঃ 
ইতিহাসোন্তবং বৃতমন্যদ্বা সঙ্জানাশ্রয়ম্‌ 
চত্বারপস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষেকঞ্চ ফলং লভেৎ 
আদে নমক্রিয়াশীবা বস্তনির্দেশ এব বা 
কচিননিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীত্তনম্‌ 
একবৃতময়ৈ পছ্যোরবসানেহন্তবৃত্তকৈঃ 
নাতিহ্বল্পা নাতিদীর্ঘ৷ সর্গ! অষ্টাধিকা ইহ । 
নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গকশ্চন দৃশ্ঠতে 
সর্গাস্তে ভাবিসর্গস্ত কথায়াঃ সুচনং ভবেৎ 
সন্ধ্যা-স্থধ্যন্দু-রজনী প্রদোষ-ধবাস্তবাসরাঃ 
সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনি-দ্বর্গ-পুরাধ্বরাঃ 
রণপ্রয়ানোপযম-মন্ত্রপুরো দয়াদয়ঃ 
বর্ণনীয়া যথাযোগাং সাজোপাঙ্গা অমী ইহ ॥ 
কবেবৃতিম্ত বা নায়া নায়কন্তেতরন্ত বা 
নামান্ত সর্গোপাদেয়-কথয়। স্ব্গনামতু ॥ 

বলা বাহুল্য এই লক্ষণ-নিরূপণ প্রধানতঃ বর্ণনাজ্মক (10925011615 ) 
ঢ:25০1002 বলাই ভাল। তবে মহাকাব্যের দেহ ও আত্মার পরিচয় 
যে যথাসম্ভব সুষ্ঠভাবেই এখানে দেওয় হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। 

(১) প্রথম স্ত্র-মহাকাব্য সর্গবন্ধ হবে। অর্থাৎ বিভাগগুলির নাম 
'অধ্যায়” পরিচ্ছেদ? ভউচ্ছ্বান' প্রভৃতির পরিবর্তে__“সর্গ” রাখতে হবে। এ 
লক্ষণ গ্রথামাত্র হলেও উল্লেখযোগ্য । কারণ অধিকাংশ মহাকাব্যই এই স্থত্র 
মেনে চলেছে । প্রতীচ্য “এপিকশ ও *3০০1--শবটি প্রথার মতোই মেনে 
নিয়েছে । তবে ভারতের-__পৃথিবীরও বলা যেতো প্রাচীনতম মহাকাব্য 
রামায়ণ, মহাভারত, “দর্গ” ব্যবহার করার প্রথার ব্যতিক্রম হয়ে আছে। 
রামায়ণের প্রধান বিভাগ চিহ্নিত হয়েছে--“কাণ্ড” শব ছার] (অবাস্তর বিভাগ 
«সর্গ দ্বার! চিহ্নিত ঘটে ) এবং মহ[ভারতের প্রধান বিভাগ হয়েছে--অধ্যায়, 

পোয়েটিকূদ--২৪ 


৩৭ _. এবিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিতাতত্ব 


হবার! | যা? হো'ক কি শব ছ্বাধা বিভাগ চিহ্নিত করতে হবে-_-এ অতিবাহ্য 
লক্ষণের নির্দেশ | 
(২) দ্বিতীয় হ্ত্র--“নায়ক” সম্পর্কে। নায়ক, বৃত্ত ও রসের আলোচন। 
অনেকটা পরম্পর-সম্প্ক্ত। তবু নায়ককে পৃথক করে বিচার কর! হয়েছে। 
এখনও হয়ে থাকে | নায়ক সম্পর্কে সুত্র এই যে নায়ক হবেন--(ক) ধীরোদাত্- 
গুণান্বিত থর অর্থাৎ দেবতা বা] দ্বেবন্বভাব কোন ব্যক্তি, বা-ধীরোদাত- 
গুণান্িত সছংশ ক্ষত্রিয় অথবা ক্ষত্রিয়েতর কোন ব্যক্তি,_-ব1! কুলশীলসম্পন্ন এক 
বাঁবছুরাজা। *ধীরোদাত্ব কথাটির মধ্যে নায়কের আস্তর লক্ষণ নিহিত 
বলে কথাটির ব্যাখ্যা আবশ্ক | ধীরোদাত্তের লক্ষণ দেওয়! হয়েছে £- 
“অবিকখনঃ ক্ষমাবানতিগন্ভীরে] মহাসত্বঃ 
স্থেয়ান্‌ নিগৃঢ়মানো ধীরোদাততো দৃঢব্রতঃ কথিতঃ৮। 
১। “অবিকখন'--অর্থ- যিনি নিজের প্রশংসা নিজে করেন না 
২। “মহাসত্ব”-- » শ্হর্য বা শোকতাপ যাকে অভিভূত করতে 


পাবে না 
৩। নিগৃঢমানঃ--» বিনয়ী কিন্তু হীন বিনয়সম্পন্ন নয় 
৪ দৃঢব্রত -- * শ্যেসঙ্কল্প করেন, তাহ! সিদ্ধ করেন।] 


নায়কের যে গুণরাজি নির্দেশিত হয়েছে, তাতে এরিস্টটলের ০০৫ & 
1712161 (57০৮ এবং ট্যাসোর “000850139৮০ 05৩ ০1৮ 11612156 06 5110195 
সামান্ত বচন বলেই মনেহয় । “ধীরোদাত্ত নায়ক" এই একটি কথাতেই যেন 
মহাকাব্যের নায়কের সমস্ত ধর্মকে ব্যক্ত করা হয়েছে । কারণ দৃ়ব্রত-মহাসত্ব- 
অতিগন্ভীর নায়কের ক্রিয়াকলাপ মহত্বপূর্ণ হবে-একথা বলাই বাহুল্য । 
নায়ক সম্বন্ধে অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য এই ষে, নায়ক একজনও হতে পারে, আবার 
বহুজনও হতে পারে । আর সর ব! ক্ষত্রিয় যেমন নায়ক হতে পারেন, তেমনি 
ক্ষত্রিয়েতর ধীরোদাত্গুণান্িত ব্যক্তিও নায়ক হতে পারেন। শুধু এতিহাসিক 
ব্যক্তিরাই যে নায়ক হতে পারেন তা” নয়-_অনৈতিহাসিক সঙ্জনও নাঁয়ক 
হতে পারেন। নায়কের গণ্তী এখানে ব্যাপকতর | 

(৩) তৃতীয় শ্ত্র--রস লম্পর্কে। রস সম্পর্কে এরিস্টটলের সাধারণ 


সাহিত্যতত্ব ৩৭১ 


বক্তব্য এই যে ট্র্যাজেডির যে কয় প্রকার--যহাকাব্যেরও তত প্রকার। 
ট্র্যাজেডির চার প্রকার, মহাকাব্যেরও চার প্রকার । ট্যাসো এরিস্টটলের 
এই িদ্ধাস্ত স্বীকার করেননি । ভয় ও শোচন| উদ্রেক করাই যে মহাকাব্যের 
'উদ্দেশ্া এ কথা তিনি যানেননি। সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রে বল! হয়েছে__“শৃার- 
বীরশাস্তানামেকোহঙ্গী ইত্যতে” অর্থাৎ মহাকাব্যে অঙ্গী বা প্রধান রস হতে 
পারে- শৃঙ্জার, বার, শাস্ত ও করুণের ( করুণোহপি, টীকায় বলা আছে ) 
যে-কোন একটি । তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাকাব্য হতে পারে--(১) শুক্গার 
রসাত্মক €২) বীররসাজ্মক (৩) শাস্তরপাত্সক (৪) করুণরসাত্মক | 
4080096০7 এবং 05109] ছাড়াও অন্য বসের মহাকাব্য সম্ভব । তারপর 
অঙ্গী রস ছাড়াও, অঙ্গ-রস হিপাবে, ধেহেতু অন্যান্য রস থাকা চাই সেই হেতু 
রস-বৈচিত্র্যও অবশ্তস্তাবী | 
(৪) চতুর্থ সুত্র_-“সন্ধি” সম্পর্কে। নাটকের মতো মহাকাব্যেও পঞ্চসন্ধি 
থাকবে, অর্থাৎ নাটকের বৃত্ত যেমন পঞ্চপন্ধি-সমস্বিত--এরিস্টটলের ভাষায় 
বল্লে--প্ীক্য-যুক্ত” মহাকাব্যের বৃত্তকেও পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত-_( মুখ+ প্রতিমুখ 
শঁগর্ভ+বিমর্+উপসংহতি ) হতে হবে। এরিস্টটলও বলছেন--7008০ 291০6 
12980106501 0061) 29 10) 11188605১00 06 ০0150:0060 ০0 01:&- 
30900 01110010155, [0 510010108৬6 101 165 53012005 91516 2০003 
10) ৪. 7925178111)8) 10100102120 6120. মোট কথা, বিষয়-এক্যের ওপর 
ংস্কতলাহিত্যশান্্কারগণও জোর দিয়েছেন। তবে, নাটক-সদ্ধি বললে-- 
নাটকীয় উপস্থাপনার কথাও পরোক্ষভাবে বল] হয় কিনা, বিচার্ধ বিষয় । এই 
বিষয়টির প্রতি এরিস্টটল জোর দিয়েছেন__বলেছেন--ন৩ 0০66 98০810 
90891 ৪5 11606 95 0999116 10 1315 ০ 70615020.""পরবর্তীকালে ভা. 
ঢ. ভা মহাশয়) তার 010 820. 202081906 গ্রস্থেও, এই বিষয়টির প্রতি 
আরে! গুরুত্ব ধিয়েছেন--লিখেছেন--"আ100080 012100800 160159991809- 
1028 01 026 00218065155 0010 15 10190010501 1010021506১ 006 2115 
20116 06 2015 816 00 02 10000 20 036 ৫1:21009, 0226 500117£5 8 
96 521 21300213662 ০৫ 016 06150702825?) লক্ষ্য করবার বিষয় 


৩৭২ এরিস্টটলের পোয়েটিকূদ ও সাহিত্যতন্ব 


“কের” মহাশয় বলছেন--ঘটনার নাটকীয়তার মধ্যেই মহাকাব্যের প্রাণশক্তি, 
নিহিত। 

(৫) পঞ্চম সুত্র বৃত্ত সম্পর্কে। বৃত্ত ছুই প্রকার হতে পারে £-এক 
ইতিহাস থেকে গৃহীত; ছুই-_সঙ্জনচরিত্র-অবলম্বনে রচিত। এঁতিহাসিক 
ঘটনা অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা! করতে হবে-:এই মতই প্রাচীন এবং 
প্রচলিত। লজ্জনাশ্রয়বৃত্ের কথা নতুন কথা এবং আমাদের সাহিত্য 
শাস্েরই কথা। 

(৬) হষ্ঠ শত্র-_বর্গ (ধর্ম-অর্থ-কাম-যোক্ষ )-চতুর্ব্গ সম্পর্কে। জীবের 
বাসনা বহুমুখী । জীবের সাধনা সার্থক হয় বাসনাসমূহের পরিপুরণেই। 
এই বাসনাকে আমর! চারভাগে ভাগ করে নিয়েছি এবং নাম দিয়েছি 
পুরুষার্থ। তাই পুরুষার্থ সিদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। এই 
সিদ্ধি কারে! জীবনে ঘটে ধর্মলাভে, কারো অর্থলাভে, কারে। কামে, কারো! 
বামোক্ষলাভে। বৃত্তে এই চার বর্গকে স্থান দিতে হবে এবং একটিকে 
বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দিতে হবে-এ কথার তাৎপর্য এই ষে বৃত্তে বিভিন্ন 
পাত্র-পান্রীকে বিভিন্ন প্রবণতা দিয়ে স্য্টি করতে হবে এবং প্রধান পাঞ্জের 
বা নায়কের জীবনের মাধ্যমে কোন একটি পুরুষার্থের একাস্তিক সাধনার 
রূপ দেখাতে হবে। এই বর্গ-উপস্থাপন1 মহাকাব্যের মহত্ব প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট 
সাহায্য করে-এরিস্টটলের ভাষায় বলা যাক-_“[ 2003 1593 210 
01£া)াতে 60 006 7002101% 1 

(৭) সপ্তম তুত্র-মহাকাব্য কিভাবে আর্ত করতে হবে--তারই সম্পর্কে । 
নির্দেশ এই-আরন্তে (ক) নমস্কার (খ) আশীর্বাদ প্রার্থনা (গ) বস্তু নির্দেশ 
(ঘ) খলের নিন্দা, সংলোকের গুণকীত্তন, এদের যে কোন একটি রাখতে হবে। 
(একের অধিকও থাকতে পারে )। বল! বাহল্য--এটা বাহ লক্ষণ । তবে 
প্রত্যেক মহাকবিই এই নির্দেশ মেনেছেন। বাগদেবীর কাছে আশীর্বাদ 
প্রার্থনা, বাগ.দেবীকে নমস্কার এবং বস্তনির্দেশ-_এই কয়টি প্রায় প্রত্যেক বড় 
বড় মহাকাব্যেই আছে। হোমার থেকে মধুক্ুদন পর্যস্ত--তারপরেও অনেকে 
-গ্রায় একইভাবে গ্রন্থারভ করেছেন ॥ 4. ছা, ড2: 1281547০ 


সাহিত্যতত্ব টি 


হু.০9৮-এর টীকা প্রারভে লিখেছেন-_[05 135০০৪০০০0৫ 032 11056 
15 210 610 007%700201 প্রথা সর্ববার্ধিসম্মত হলে লক্ষণের মর্ধাদাই 
লাভ কবে। 

(৮) অষ্টম শুত্র_ছন্দ (বৃত্ত) সম্পর্কে । সমগ্র সর্গে একরপ বৃত্ত ব্যবহার 
করতে হবে; শুধুসর্গের অবসানে অন্য ছন্দ ব্যবহার করতে হবে এবং 
ভাবিসর্গের বর্শনীয় বিষয়ের হুচনা দিয়ে দ্রিতে হবে। তবে নিয়মের 
ব্যতিক্রমও যে না দেখা যায় এমন নয়; কখনো! কখনো নানাবুত্তময় সর্গও 
সম্ভব। ( এরিস্টটলও এক-বৃত্বের কথ! বলেছেন--তবে সে কথ! সমগ্র কাব্য 
সম্পর্কে প্রযোজ্য, আর এখানে সর্গ সম্পর্কে প্রযোজ্য । 

(৯) নবম স্ত্র--সর্গের সংখ্যা সম্পর্কে । নাতি স্বপ্ন আট ব1 ততোধিক 
সর্গ থাকা চাই। বলা বাহুল্য, এই নির্দেশটি মহাকাব্যের আয়তন বা দৈর্ঘ্য 
সম্পকিত (5০812 ০0: 16046) )। ট্র্যাজেডির সঙ্গে যহাকাব্যের পার্থক্য 
নির্দেশে করতে গিয়ে এরিস্টটল লিখেছেন_মহাকাব্যের আয়তন বা 'দর্ধ্য 
অনেক বড়ে! হওয়! চাই-_মূল বিষয়ের সঙ্গে উপকাহিনীর ধারা যোগ করে-_ 
“00010011015 ০৫ 0100-স্ষ্টি করে আয়তন বৃদ্ধি করা দরকার। 
সকলেই মহাঁকাব্যের আয়তন-গত মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন। মহাকাব্যকে যে 
€101993% ও %0860165” উভয়তঃ মহৎ হতে হবে--এই সংস্কারই প্রাচীন এবং 
গ্রচলিত। ৬৬. 2. [91 মহাশয়ও লিখেছেন--€06 26607 0£ 212 
1)27:010 00270 00050 06 012. 0০2109117 008.£910009%, 

(১০) দশম হুত্র-_বর্ণনা-বৈচিত্র্য সম্পর্কে। এ ন্যত্রটিও আয়তনবৃদ্ধির 
উপায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছে। প্রানঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের বর্ণন! 
করতে গেলে কলেবর অশ্তই বড় হবে আর সঙ্গে সঙ্গে হাতি হবে- বৈচিত্র্য 
(৪1০ ) এবং “ব্যাপকতা? | যে যে উপায়ে--প্রচনার ভিতর দিয়া 
একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে 
ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরস্তন সামগ্রী করিয়া তোলে”. 
€ রবীন্দ্রনাথ ), প্রাসর্গিক সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা তাদের অন্ততম। এই 
কারণেই মহাভারত সন্বন্ধে_-খযা” নেই ভারতে ত।' নেই ভারতে” প্রবাদটি 
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প্রচলিত হতে পেরেছে এবং ইলিয়াড ও অডিসি প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের" 
ইতিহাসের উৎস হয়ে আছে। 

(১১) একাদশ শ্যত্র--“নামকরণ'--সম্পর্কে। মহাকাব্যের নাম হবে-_ 
(ক) কবি (খ) বৃত্ত (গ) নায়ক (ঘ) অন্ত কোন চরিব্র-এদের যে-কোন 
একটির অন্থসারে। আর সর্গের নামকরণ করতে হবে_-যে বিষয়টি স্গে 
উপাদেয়ভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে, তদহ্ৃসারে। এ স্ৃত্রও সংজ্ঞা, 
নির্দেশক নয়। 

উল্লিখিত মহাকাব্য-লক্ষণ্,ে মহাকাব্যের বহিরুপাধি এবং অস্তরুপাধি' 
'ছটোই নির্ধারণ করা হয়েছে তথা মহাকাব্যের আয়তন-গত এবং রস-গত 
উভয় মহত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । বাস্তবিক, মহাকাব্য শ্রব্যকাব্য এবং 
বিশেষ কয়েকটি রসের কাব্য--এ কথা বললে মহাকাব্যের স্বরূপ ব্যক্ত 
হয় না--শ্বরূপ ব্যক্ত হয় তখনই যখন বলা হয়--মহাকাব্য আষ্টাধিক সর্গের 
বিরাট কাব্য _অস্তরে-বাহিরে বিরাট-_মহাসমুত্রের মতো-যেমন গভীর 
তেমন অপার । যেকাব্যে, নায়ক ধীরোদাত্ত, উপস্থাপ্য বিষয় - ইতিহাস- 
বিখ্যাত বা সর্বজনশ্রুত ঘটন। বা ব্যক্তি-জীবন, অল্গীরস-শূঙ্গার বীর শান্ত ও 
করুণের একটি, অঙ্গরস-্সব করটি রস, বৃত্তে-+সমস্ত পুরুষার্থ-সাধনের, 
সমারোহ-_অষ্টাধিক সর্গের ব্যাপ্তি এবং প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা, সে 
কাব্যের মহত্ব অস্বীকার করবে কে? 

বাস্তবিক মহাকাব্যের লক্ষণ-নিরপণে যদি কোন সমন্তা থেকে থাকে সে 
সমস্যা আস্তর ধর্মমহাপ্রাণতার মহ্মাকে এবং বাহাধর্ম__-মহাকায়তার 
বিরাটতাকে এক স্বত্রের আধারে প্রকাশ করার সমন্তা। এই সমস্যার 
সমাধান করতে এরিস্টটল যা করেছেন তা» প্রশংসনীয়। তিনি সিরিয়াস 
ইমিটেশন'কে সামান্য ধর্ম করে- শ্রব্যত্ব এবং বিরাটত্বকে বৈশেষিক লক্ষণ 
করেছেন। তীর প্রয়াপকে আমর] এই ভাবে গুছিয়ে নিতে পারি 

( মহাসামান্ত )--কাব্য ( ইমিটেশন ) 

[ বিশেষ লক্ষণ ] 

(পিরিয়াসনেস্‌ )--(১) *সিরিয়াস ইমিটেশন *( মহাপ্রাণত্ব ) 
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(ন্াবেটিভিটি (২) *্ভারেটিভ, সিরিয়াস ইমিটেশন * (শ্রব্যত্ব ) 

(স্কেল )--€৩) *বিগস্কেল ভ্ভারেটিভ সিরিয়াস ইমিটেশন * (আয়তন বৃহ) 

রেনেসীর পরে, ফ্রান্স ইংলগু প্রভৃতি দেশে ক্লাসিকাল আদর্শে 
মহাকাব্য-সথ্টির এবং মহাকাব্যের স্বরূপনিরূপণের আবেগ কম দেখা ধায় না 
মহাকাব্যকে খুবই সন্্রমের চোখে দেখা হয়েছে। কিন্তু মহাকাব্যের 
স্বরূপনির্ধারণের চেষ্টায--এ কথা বলতেই হবে-_খুব মৌলিক চিস্তা দেখা 
যায়না । সঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্ধীতে ড্রাইডেন (০ ৪005925 
£১০010£5 00 [76101500920 800. 00961০ [1০615০6--16774- 4১1 
9585 0 12601০ 01855--16724- 0:269০6 00 4£১18015 1118101]15-- 
1666) এবং 73993 ( ইলিয়াড অডিসির অনুবাদের ভূমিকায়_-১৬৭৬) 
[025%20800, হিউম (উইল্‌কির এপিগোনিয়াডের আলোচন। প্রসঙ্গে (১৭৫৯), 
গিবন ও এডিসন (প্যারাভাইস লস্টের সমালোচনা ) প্রমুখ অনেকেই 
মহাকাব্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ম্বরূপ নির্ণয়ে নতুন কোন 
কথ! যোগ করতে পারেননি । মহাকবি গেটে--'মহাকাব্য ও নাটক"--- 
নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে আলোচন। করেছেন তাতে মহাকাব্যের মহাপ্রাণতার 
উপরই জোর দেওয়া হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমার্টিক কবি 
সমালোচকদের কেউ কেউ মহাকাব্যের স্বূপ বিচারের খণ্ড চেষ্টা করেছেন। 
যেমন কবি শেলী তার--*ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি-গ্রবন্ধে মহাকাব্যের মহত্বের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে- মহাকাব্যগুলির মধ্যে বরণভেদ স্টটি করার 
পথ পরিক্ষার করে দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রথম মহাকাব্য হোমারের 
£ইলিয়াড', দ্বিতীয় মহাঁকাব্য-দীস্তের “ডিভাইন কমেডি এবং তৃতীয় 
মহাকাব্য--মিলটনের প্প্যারাডাইস লস্ট”। তিনি লিখেছেন-ভাজিলের 
"এনিড*কেই যদি খাঁটি মহাকাব্য বল] না যায় তাহলে “ওরল্যাণ্ডো ফুরিওসো' 
জেরুজালেমে লিবারেটা? 'লুসিয়াড' বা “ফেইরি কুইন? প্রতৃতির কথাই উঠে 
না। মহাকাব্যকে-_“অথোর্টিক” এবং “লিটারারি* এই দুই শ্রেণীতে ভাগ 
করার স্থচন৷ এই সময়েই দেখা দেয় এবং পরে শতান্ীর শেষপাদে নিও- 
রোমা্টিক সমালোচকদের হাতে শ্রেণী বিভাগটি স্পষ্ট আকার লাভ করে । 
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উনবিংশ এবং বিংশ শতাবীতে--মহাকাব্য সম্পর্কে যে সকল গ্রস্থাদি 
রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য । 
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সমালোচকরা হেগেলের আলোচনা দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন-_ 
তবে, হেগেলের কাছে যতখানি কৃতজ্ঞতা দেখানো উচিত ছিল, তা” 
দেখান নি। 

হেগেলের পরে ধার! আলোচনা করেছেন, তাদের কারে! কারো! 
আলোচনায়, মহাকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস প্রধান উদ্দেশ্ হয়ে উঠেছে। 
বিশেষতঃ সমাজের কোন্‌ অবস্থায় এবং কী কারণে মহাকাব্যের জন্ম সম্ভব 
হয়েছে--এই প্রশ্নটিই সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। ল্যাম্লি এবারকোদ্ছি 
মহাশয় 'দি এপিক' গ্রস্থের ভূমিকায়-_মহাকাব্যকে যার1--৪০৫৫০1০৮ ০ 
01182010০01 0017010£5--বিভাগের বিষয় করে তুলেছেন, তাদের 
একটু কটাক্ষ করেছেন-__বিশেষতঃ গিলবার্ট মারে মহাশয়ের-_দি রাইজ অফ. 
গ্রীক এপিক” এবং এনডল্যাউ মহাশয়ের “দি ওয়াল্ড অফ. হোষার” গ্রন্থের 
উল্লেখ করেছেন । তিনি চ্যাড উইক মহাশয়ের “দি হিরোয়িক এজ+, ম্যাকনিল 
ডিকসন মহাশয়ের__“ইংলিশ এপিক এ্যাণ্ড হিরোয়িক পোয়েট্র এবং 
বিশেষতঃ জন ক্লার্ক মহাশয়ের-_“হিন্ট্রি অফ. এপিক পোয়েট্র” গ্রন্থের সাহায্য 
নিয়েছেন বলে রুতজ্ঞতা দ্বীকার করেছেন। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয়, হেগেলের 
আলোচনার কোন উল্লেখ করেন নি। হেগেল তিনি পড়েন নি-_একথা 
বিশ্বাস কর! কঠিন। 

যাহোক মহাকাব্য কবে এবং কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে--এ জিজাস! পূরণ 
করবার প্রয়োজন আমাদের নেই ; আমর জানতে চাই-মহাকাব্যের স্বরূপ | 
দেখা যাক এ বিষয়ে এবারকোথ্ি মহাশয় কোন নতুন আলোকপাত করতে 
পেরেছেন কি না। 

“দি এপিক” গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে গ্রস্থকার-_যোটামুটি ছুটি কথা 
বলেছেন £--একটি কথ! এই যে *হিরোয়িক এজ*-এ, মহাকাব্য জগ্মে এবং 
সমাজের নানা পর্যায়ে এই 'ধুগ+ দেখা দিতে পারে। এই যুগের বিলক্ষণ 
বৈশিষ্ট্য ““% 61361061)% 0015866 17001100215 6615 2150 85৪05 
35361038 16561£? | অন্টি এই যে মহাকাব্যকে--«'অথোর্টিক” এবং 
“লিটারারি” এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যুক্তিযুক্ত কি না সে বিষয়ে লম্দেহ 


৩৭৮ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে--তিনি “লিটারারি এপিক' সম্বষ্কে আলোচনা 
করেছেন । বলা বাহুল্য, প্রচলিত বিভাগ মেনে নিয়েই “অথোর্টিক” এবং 
“লিটারারিগ এপিকের বৈশিষ্ট্য সত্বদ্বে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তার 
বক্তব্য মোটামুটি এই £-_ ও 

(ক) অথোর্টিক মহাকাব্য স্বতঃক্ফুর্ত-অনেকটা পরিবেশ-জনিত প্রতি- 
ক্রিয়ার হৃটটি--066:5 1101) 566203 21 110100018662 1:5001556 (০0 
30006 61619] 8250. 11756910290 1 105 5001901901006 ০0000000101 
--80০) 0০066 15 48006021060 5010,” (২৫ পৃঃ), আর লিটারারি 
এপিকের--জন্ম হয়েছে কবির সচেতন প্রচেষ্টা থেকে--মহাকাব্য লেখার 
সংঙ্ঞান সংকল্প থেকে । এই হৃট্টি--৪ 2০6 ০0600050105 2650)90০ 
৪0109118601) 1803610010৫ 00001050103 17690295105. 

দ্বিতীয় বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য-_“অথোর্টিক এপিক' সমগ্র সমাজের স্থ্টি-_ 
বহুকবির সামষ্টিক গ্রযত্বের ফল আর 'লিটারারি এপিক' একজন কবির স্থ্টি-_ 
এ ধারণা ভুল । কারণ-_810500 ০2:6801010. ০৪10 1052]: 06 2125 00108 
50৮ 056 7:000001 06 20 1001%100021 10100 1 সুতরাং রচয়িত] 
বহু এবং রচয়িতা এক-_-এ ভাবে “অথের্টিক' ও “লিটারারি এপিকের মধ্যে 
কোন পার্থক্য-রেখা টানা যায় না। (796 01]: 0061 0£10911505 ৪৫ 
(00০ 10010016 20015015110 0£ 20155 216 1)6155165 )। বলা বাহুল্য, 
বহু আগেই হেগেল এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এরূপ দিদ্ধাস্তই 
করেছেন। উল্লিখিত ধারণা থেকেই-আর একট! ধারণা বেরিয়েছে__আদি 
মহাকাব্য সমগ্র সমাজের রচনা! বলে-_ জনহদয়ের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। 
অতএব-_-জনসাধারণের মতোই তা অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক । এরই অগ্ুসিদ্ধাস্ত 
_ কৃত্রিম অংশ মাত্রই প্রক্ষিগ্ত | €তা'তেই আবার কিন্তু প্রমাণ হয় রচয়িতা 
একজন নয় )। যা'হোক, এবারকোর্ধি স্বীকার করেন না--অথের্টিক এপিক 
সমগ্র জন-সমষ্টির স্থট্টি বা একাধিক কবির ঘ্বার! ধীরে ধীরে রচিত। (এই 
কারণে অথের্টিক এপিককে বলা হয়েছে-__“এপিক অফ গ্রোথ )। অথে্টিক ও 
লিটারারি এপিকের মধ্যে যে মূল পার্থক্য ত1 আগেই বলা হয়েছে। 


সাহিত্যতত্ব ৩৭৯, 


এবার আমাদের মৃল প্রশ্নের আলোচনা--470152 180016 ০0£ 6০1০ | 
প্রথমেই তিনি--২1810 06570100075 10 11606006৪16) 1022 
0810881003৮ বলে মুখবন্ধ করে নিয়েছেন এবং মহাকাব্যের একটি সহজ 
সংজ্ঞা দিয়েছেন--818 804০ 15 2. 79010 7111018 0:000085 £261108. 
81701181 60 05052 0:000050 25 702180156 10956 01 11190, 3০০1 
0: 036 9008 ০ 7২০1৪)” অর্থাৎ প্যারাভাইজ লস্ট, ইলিয়াড বিউল্ফ বা 
সঙ অফ রোলাগ' প্রভৃতি মহাকাব্য যে ভাব বা বস-স্থষ্টি করে, সদৃশ 
ভাব বারস কাব্যে পাওয়া যায়, তাকেই মহাকাব্য বলাযায়। €(আরে। 
সহজে বোধহয় বল] যায়-_ম্রাকাব্য হচ্ছে সেই কাব্য যাকে বঙ্গ যায় 
মহাকাব্য)। দ্বিতীয় বক্তব্য--মহাকাব্যসদশ কাব্যমাত্রই মহাকাব্য নয়। 
মহাকাব্যের একাধিক লক্ষণ থাকলেও, কাব্য মহাকাব্য নাও হতে পারে। 
তৃতীয় বক্তব্য-_ প্রত্যেক মহাকাব্যেই গল্প বলা হয় এবং পরিপাটি করে বলা 
হয়। চতুর্থ বক্তব্য__এপিকের সামান্য ধর্-_“স্টাইল”__০ 50515 ০ 
(761 ০0190619610 8150 90516 ০0৫ 08611: 10195115800, * মহাকাব্য 
এমন একটি রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে গুরুগনীর ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা 
ছাড়া অন্ত কিছু ঘটে না। প্রত্যেকটি মহাকাব্যে গভীর উদ্দেশ্ত বিরাজ করে। 
পঞ্চম বক্তব্য-_বিষয়বস্ত “বাস্তব” (181) হওয়] চাই, কল্পিত হলে চলবে ন1। 
মনে হতে পারে--এঁতিহাসিক ঘটনাই মহাকবির উপজীব্য । অবশ্ত হতে 
নাপারে তা” নয়; কিন্তৃষে ঘটনার কাব্যোপযোগিত্ব পৌরাণিক কাহিনী 
থেকে বেশী নয়, সে ঘটনা অপেক্ষা! পৌরাণিক কাহিনী অধিকতর উপযোগী । 
এতিহাসিক ঘটন! নিয়ে লেখা অনেক কাব্য--মহাকাব্য না হয়ে 'পদ্ছে, 
ইতিহাস, হয়েছে। 

ষষ্ঠ বত্তব্য-_হুক্্তর সংজ্ঞ! দিতে যাওয়। ছুঃসাহসের কাজ। ধারাই দিতে 
গেছেন তারাই এমন ব্যাপক সংজ্ঞাকরে বসেছেন, যার মধ্যে-যে কোন 
দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কাহিনীকাব্য-স্থান করে নিয়েছে । যা” হোক-_ণৃঠ ছ11] 611 
105 9816 7000) 121£615 200. 176155615১০, 015 0066৮ 2005 
০০ ৪0. 26510 ০06 6ড20606 191867655| সপ্তম বক্তব্য--মহাকাব্যের, 
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গুরুতাৎপর্ধপূর্ণ ঘটনা ধাকে কেন্দ্র করে ঘটবে, তাঁকে অবস্থাই “1 হতে 
হবে। আর এ কথাও মনে রাখতে হবে-৭6 15 0 0090 2100 1091015 
081:056 10) 006 0:10. 0296 056 2010 006 1989 00 5108 ) 20% 01 
(002 10019056 ০৫6 £005.১ 

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন কোন নতুন চিন্তা নেই যা" মহাকাধ্য- 
লক্ষণের ধারণাকে ম্পষ্টতর করতে গারে। পূর্বে আমর! যে সমস্তার কথা 
তুলেছি, সে সমস্যার সমাধান এখানে পাওয়া ধায় না। 181£ এবং 
1)661252” কে একস্তত্রে গাথার চেষ্টা কোথায়? 

বাংলা-সাহিত্যে “মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে ধার আলোচনা করেছেন 
তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্্ সুন্দর ত্রিবেদীর নাম অগ্রগণ্য। 
রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ” প্রবন্ধে মহাকাব্য সম্বন্ধে যা" লিখেছেন তা'তে মহাকাব্যের 
মহত্ব-লক্ষণ সাধারণ ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতে--মহাকাব্য “বৃহৎ 
সম্রদায়ের কথা” এবং সেই শ্রেণীর কবির রচন] “যাহার রচনার ভিতর দিয়া 
একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হুদয়কে আপনার অভিজ্রতাকে 
ব্যক্ত করিয়! তাহাকে মানবের চিরস্তন সামগ্রী করে তোলে ।” মহাকবিরা 
“্দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করেন”? এবং “ইহার যাহা রচনা করেন তাহাকে 
কোন ব্যক্তি বিশেষের রচন] বলিয়া মনে হয় ন1।” ব্রবীন্দ্রনাথের মতে - 
মহাকাব্যের অগ্তম এবং প্রধান লক্ষণ-_“ব্যাপকতা।” আধুনিক কোন 
কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না।” «ইহারা প্রাচীন কালের 
দেব-দৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন। ইহাদের জাতি লুপ্ত হুইয়! গেছে।” 
দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ “অথেটিক এপিক”-এর সংস্কার নিয়েই মহাকাব্য লঙ্গণ 
আলোচনা করেছেন । 

রামেন্ত্র সুন্দর ভ্রিবেদী মহাশয়ও--'মহাকাব্যের লক্ষণ আলোচনা 
করতে গিয়ে গোড়াতেই মহাকাব্যকে ছুইভাখে ভাগ করে নিয়েছেন। 
অলঙ্কারশান্ত্রসম্মত মহাকাব্য”কে (লিটারারি এপিক ) মহাকাব্যের তালিকা 
থেকে খারিজ করে-_রামায়ণ, মহাভারত এবং ইলিয়াড-অডিসি এই 
চাবখানি গ্রস্থকে খাটি মহাকাব্য বলে ত্বীকার করেছেন এবং তাদের 
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বিশ্লেষণ করে প্রধান লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন--“অরুত্রিম ম্বাভাবিকতা”” 
বলা বাহুল্য-_ত্রিবেদী মহাশয়ের আলোচনার মূলেও অথেট্টিক-এপিকের 
সংস্কার রয়েছে এবং তীর মতেও--“মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়! গিয়াছে” 
অর্থাৎ যে যুগে মানব-সমাঁজে অক্ত্রিম স্বাভাবিকতা বিরাজ করত, সে 
যুগ ফিরে না! আসা! পর্যন্ত খাঁটি মহাকাব্য আর জন্মাবে না। 'অক্ুত্রিম 
স্বাভাবিকতা' ৰা 'ব্যাপকতা?কে আদি মহাঁকাব্যের অন্তম বৈশিষ্ট্য 
হিসাবে ধর! যায় বটে, কিন্তু শবছুটি মহাকাব্যের স্বরূপলক্ষণটি ঠিক ব্যক্ত 
করে না। 

সাম্প্রতিক একটি আলোচনায়, মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণের মুল সমস্যাটি 
এবং সমাধানের চেষ্টা প্রশংসনীয় মাত্রায় গ্রকাশ পেয়েছে । ডাঃ শ্রীন্ববোধ 
সেনগুপ্ত মহাশয়-_(মেঘমাদ-বধ মহাকাব্যের ভূমিক1 ভ্রষ্টব্য ) মহাকাব্যের 
আয়তন-গত মহ্ত্বকে এবং আত্মিক মহত্বকে একটি স্তরে গাথব।র চেষ্টা 
করেছেন। তিনি বলতে চান--মহাকাব্যের অঙ্গী রস শুঙ্গার-বীর-শাস্ত- 
করুণের যেটিই হোক না কেন, সব রসকেই শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত-রসের সঙ্গমে 
মিলতে হয়। 

এরিস্টটল যেমন বলেছেন--মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডিতে বিন্ময়-জনক 
ঘটন। অর্থাৎ (বিম্ময় ভাব-মুলক ) অদ্ভুত রস থাক! চাই, ভাঃ সেনগুধ বলতে 
চান-_-সম্ত কিছু দ্বার! বিশ্ময়-ভাব জাগানোই মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য । 
তবে মহাকাব্য যে বিম্ময় জাগায়, তাঁ"র বৈশিষ্ট্য এই যে তা? বড় কিছুর দ্বার! 
উদ্বোধিত হয়। এই বড উভয়তঃ বড়--আকারে যেমন বড়, গ্রকারেও 
তেমনি বড়। এই ছুই বড়র অর্থ, তিনি মনে করেন--বিশাল? শবটির 
তাৎপর্ষের মধ্যে অস্তনিহিত আছে। স্থতরাং “বিশ/ল রস'কে” মহাকাব্যের 
বিলক্ষণ রস বলে ধর] যেতে পারে । রসের তালিকায় 'বিশাল-রস” নেই-- 
কথাট? নতুন--এ সব আপত্তি যতই উঠুক, একটা কথা মনে রাখা আবশ্তাক-_ 
মহাকাব্যের দৈহিক এবং আত্মিক মহত্ব (826535165 8150 17366205165 ) 
একসঙ্গে বুঝাতে পারে এমন একটা শব আমাদের অবশ্তই চাই--সে শব 
“বিশাল'ই হোক আর ্বিরাট”ই হোক, কি অন্তকিছু হোক+-ভিন্ন কথা? | 
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ভাঃ সেনগুপ্চের আলোচনা--মহাকাব্যের লক্ষণ নিরপণের নতুন প্রয়াস, 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরিস্টটল যেমন দেখিয়েছেন, “এপিক*-- 
“প্যাথেটিক” বা! “এখিকাল” যে শ্রেণীরই হোক---:6167606 ০ 06 
10206601 থাক1 চাইই চাই। ভাঃ সেনগুপ্ত বলতে চান--মহাকাব্যে যে 
রসই অঙ্গী হোক-বিশাল-রস' মহাকাব্যের বিলক্ষণ রস। 


সমালোচনা 


[71500100211 ০0175102120) 150 (5১2 0 ০1100 1185 ০৬1: 
85201151760 00০ 70110010165 ০01 1015 501900]1 50 17161001915 0221 
006 ৮2195 01 00001 095 13852 10200106 106211811216--01010. 0: 
৬০119, 710) ] 

এই বিশ্ব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক বিরাট শকিক্ষেত্র। অবিরাম ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার বশেই সেখানে স্ষ্টি-স্থিতি-লয় ঘটছে । অজৈব জগতে এর রূপ 
ব্যক্ত হয়--পার্ধাথিক-_প্বাসায়নিক ( ঢ1১59100-015620102] ) ক্রিয়ার, আর 
জৈব-জগতে ব্যক্ত হয় টধহিক-মানসিক অভিযোজনের রূপে । জীব 
আত্মরক্ষার অন্ুকূলকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছে, প্রতিকূলকে দুরে সরিয়ে 
ব্লাখতে চেষ্টা করছে-_অন্থকুলের দ্রিকে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতিকূল 
থেকে ভয়ে দুরে সরে যাচ্ছে। অনুকূলের পরে তার অন্গরাগ প্রতিকূলের পরে 
বিরাগ। অভিযোজনের মূল কথান্ু হলো 'নিধাচন+_-হিতকরকে প্রীতিকর 
বলে গ্রহণ, অহিতকরকে অগ্রীতিকর বলে বর্জন-_-আনন্দদ্ায়কের প্রতি 
প্রবণতা ছুংখদায়কের প্রতি বিমুখত1। এই নির্বাচন-ব্যাপারের মধ্যেই ধলা 
যেতে পারে-_মৃল্য-বিচারের অবোধপূর্ব প্রচেষ্টা ব্যক্ত হয়েছে।--কথাটা 
যে কথার কথা নয়-_সৌন্দর্ব-বোধ-বিকাশে-মৌলিক বাসনার, যৌন- 
নির্বাচনের (52081 5০190000 ) প্রভাবের কথ! ভেবে দেখলেই বুঝা যায়। 
ভাল-মন্দ বোধ, সুন্দর-অহুন্দর বোধ মূলতঃ যে বাসনা সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
একটু তলিয়ে দেখলেই সে সত্য উপলব্ধি করা যায়। অভিযোজনের ব্যাপারে 
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এই অবোধ-পূর্ব (22552০ ) ভাললাগা-মন্দলাগ! (সুন্দর বলে কোন 
কিছু গ্রহণ, অস্ন্দর বলে বর্জন ) সংজ্ঞান সমালোচনার পূর্ববর্তী অবস্থা বলা 
যেতে পারে। অর্থাৎ মন্ুস্তেতর প্রাণীর মধ্যে যে অবোধপূর্ব ভাললাগা- 
মন্দলাগা_হন্দর-অন্থন্দর বিচার-দেখা যায়, মন্থস্ত-প্রজাতির স্তরে--তা? 
জ্ঞান মূল্য-বিচারে বা সমালোচনায় পরিণত হয়েছে। মন্গস্তেতর প্রাণী 
আবেগে-আচরণে তার ভাললাগা-মন্দলাগা ব্যক্ত করেছে, আর মানুষ 
প্রকাশ করেছে__ভাষার দ্বার । "হা" এবং "না" বলেই সে মুল্য-বিচার শেষ 
করেনি? নৈয়ায়িক বুদ্ধি গ্রয়োগ করে-ভাল লাগ! মন্দ লাগার হেতু নির্দেশ 
করেছে স্থত্র রচনা করেছে--সবিস্তারে মৃল্য-বিচার করেছে। এই সবিস্তার 
মূল্য-বিচারেরই পারিভাষিক নাম_-'সমালোচনা” | 
মান্য ছুই জগতের অধিবাসী । এক-- প্রাকৃত জগৎ, ছুই--শিল্প-জগৎ। 
প্রথমটি প্রকৃতির হ্ষ্টি। দ্বিতীয়টি মাশ্তষের। এই মাহুষের-সথতি শিল্প চারু- 
শিল্প এবং চারুশিল্প ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । সমালোচনা ব্যাপক অর্থে গ্রারকত 
এবং শিল্পিত বস্ত মাত্রেরই মুল্য-বিচার বটে, কিন্তু বিশেষ অর্থে শিল্পিত 
সামগ্রীরই বিচার--এক কথায় “শিল্প-মূল্য* বিচার এবং আরো! বিশেষ অর্থে 
-চারুশিল্পের মূল্য-বিচার। বল! বাছুলা, শিল্পের যত প্রকার সমালোচনাতেও 
তত বিভাগ । সাহিত্য-সমালোচনা, চারুশিল্প সমালোচনারই অন্যতম 
বিভাগ; কারণ সাহিত্য অন্যতম চারুশিল্প। আর যেহেতু সাহিত্য বাচ্ধয় 
শিল্প, সাহিত্য সমালোচন। বাজ্ময় শিল্পের রূপ-রসের বিচার-বিক্লেষণ তথা 
যুল্য-নিকপণ। মোট কথাঁ-সমালোচন্না--শিল্পের মুল্য-বিচার এবং 
সমালোচক সেই বিচারক। ]. 4১. 7২101১810 মহাশয়ের ভাষায় বল! যেতে 
পারে--110 566 8085 2 ০1010 29 00 526 0 83 2 10056 0£ 
"ড8210165. 
ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন 'ইলিয়াড'--আর প্রাচীনতম 
সাহিত্য-পমালোচনার--সমালোচন। না বলে খণ্ড সমালোচনা বলা ভাল-_ 
নিদর্শন, এরিস্টফেনিস রচিত “দি ফ্রগস' নানক প্রাচীন কমেডির একটি বাদ- 
প্রতিবাদ। কাব্য নিয়ে_-কাব্যের দোষগুণ নিয়ে--কবির লড়াই, এর আগে 
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আ'র কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ । একপক্ষে বুদ্ধ নাট্যকার ইস্থিলাস, 
অন্তদিকে বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু প্রথম--পুরস্কারগ্রাপ্ত ইউরিপিডিস। আরো 
কৌতৃহলোদ্দীপক এই কারণে যে প্রতিযোগিতার স্থান_ইহলোক নয়,_ 
পরলোক--প্লুটার (যমরাজ) 'রয়াল বোর্ড'। ইহলোৌকের প্রতি- 
যোগিতাতেই গ্রীকর] সন্তষ্ট থাকতে পারেনি--পরলোকেও প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা করেছে। ধন্য প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি! গ্রীকের দেবতার] গ্রীস- 
বাসীদের চেনেন বলেই বোধ হয়-ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন--ম্বীকার 
করেছেন--0616 15 ৪ 503001 আ০ 1386 290815115190 10 9০০ 
06 00655507906 ৪:09? | কাব্য-চর্চা গ্রীকদের শুধু জীবনেরই নয়-_- 
মরণেরও সঙ্গী | 

প্লুটোর 'রয়ালবোর্ডে' শ্রেষ্ট নাট্যকারের আসন অধিকার করে আছেন-_ 
ঈষ্ষিলাদ। ইউরিপিডিস গিয়ে সেই আসন দাবী করতেই মহাসমস্থ্যা 
দেখা দেয়। সমন্যার সমাধান করতে প্লুটো 58100108000 200 002] 
1) 0912০-এর ব্যবস্থ! করেন। এপ বিচার-সভার সভাপতি খুবই ছুল'ভ; 
যেখানে--0০০৮5 ছ61£1)60 0৮ 2150 0768901:60] হবে, কবিবা1-- 
'10) 0617 10125 2100. 00101999929 0365 ভ1]] 07625015210 
208001736 210 00120102156 2130. 1011775 01911 70100010603 8100. 08911 
1125 2170 16515 00 0216 6০ [220175--বিশেষতঃ ইউরিপিডিস 
যেখানে--4008156 90565 আ০৫ 15 1010 সেখানে ৩ 1881:060 
18085, না হলে চলব কেন? বেকাস (88001905 ) ছাড়া আর কে 
বিচারক হতে পারেন ? 

বাদ-প্রতিবাদ আরম্ত হয়। ইউরিপিডিন ইস্কিলাসের বিরুদ্ধে নিয়লিখিত 
অভিযোগ উথথাপন করেন -- 

(ক) আড়ম্বরপূর্ণ গঠন 

(খ) আড়ম্থরপূর্ণ রচনানীতি 

(গ) অবাস্তব ঘটনা-বিস্যাস 

এবং নিজের 021200:200 2200৫$--সমৃহ নিয়ে আত্মন্ীঘ। প্রকাশ 
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করেন" বলেন £--(ক) তার বিষয়বস্তু 00032300 200 190011191 
(খ) 508125 2180. 5215010391)65 26:62. 540) 0:00) 2100. 126015-- 
অর্থাৎ ঘটনা-দৃশ্ত এবং ভাঁবাভিব্যক্তি খুব স্বাভাবিক-_বাস্তব (গ) তার রচনায়-_ 
01910. 10005619010 7312::955% প্রযুক্ত হয়েছে । অভিযোগ খণ্ডন করতে 
গিয়ে ইস্থিলাস প্রশ্ন করেন-_কবি-কীততির প্রধান কারণ কি? প্রশ্থের উত্তর 
দেন ইউরিপিডিস-__ 

[10 1700:0% 200206 06 0001519) 0) 01:081695 ০0৫ [01750. 

৬121) ৪ 0০9০6 05 ৪1011 20. 117৬ 91501012, 

5020 16170071719 92010161106 00009 250 19) অর্থাৎ স্হষ্টির মূল্য 
একদিকে নির্ভর করে-- রচনা-কৌশল বা পরিকল্পনা-শক্তির ওপর, অগ্তদিকে 

ভর করে নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সামর্থের ওপর। 

ইন্থিলাস নৈতিক উদ্দেশ্টের ওপর খুব জোর দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন_- 
ইউরিপিডিস্‌ প্রেম কাহিনী নিয়ে যে সব বীভতস-রসের নাটক রচন! করেছেন, 
সমাজের পক্ষে তার] হিতকর নয় 1--%179771015 €9505 51500]0 12 60150 
1 51121705006 0:01650 210:099,0) 17011701001) 1010) 00. 005 59956, 
1301 2101)18202860 1 70969, ৮ 1 ইউরিপিডিসের বিরুদ্ধে বড় 
অভিযোগ-_-ইউরিপিডিস শুধুযে টনতিক অপকর্ষের জন্যই দায়ী তা নয়; 
ট্র্যাজেডির উচ্চাদর্শকেও তিনি হীন করে ফেলেছেন। যাহোক, শেষপর্যস্ত 
ইস্কিলাসেরই জয় হয়। 

ছুই নাট্যকারের বাদ-গ্ররতিবাদ থেকে সমালোচন1 রীতির পরিচয় বেশ 
খানিকট] উদ্ধার করা যায়। সমালোচন। যে কাব্যকে সর্বতোভাবে পরিমাপ 
করে দেখা--বিচার-স্থজ দিয়ে মেপে মেপে দেখা--কাব্যের রপ-রসকে পরীক্ষা 
করে দেখা--একের সঙ্গে অন্থের তুলনা করে উৎকর্ষ-অপকর্ নির্ধারণ কর!-_- 
প্রত্যেকটি অঙ্গ উপাদানের- (ঘটনা-বিস্তাস, চবিত্র-স্থষি+ বাক্‌শৈলী+চিস্তা 
+দৃশ্ঠ+গীত ) দৌোষধ-গরণ বিচার করাঁ-এ ধারণ! এরিস্টফেনিসের সময়েও 
প্রচলিত। এরিস্টফেনিসের মধ্যে--সমালোচনার মোটামুটি নিয়লিখিত রীতির 
উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে-_ 

পোয়েটিক্স--২৫ 


৩৮৬ এিস্টটলের পোয়েটিক্স ও লাহিত্যতন্ব 


(ক) স্ুত্র-সাপেক্ষ বিচার (3931015] ০01010132) ) 

(খ) নৈতিক সমালোচনা (চ0001551 6005199 ) 

(গ) বৈয়াকরণিক সমালোচনা (60051 ০:1001520 ) 

প্লেটোর মধ্যে উল্লিখিত ব্বীতির দ্বিতীয়টির-_-অর্থাৎ নৈতিক সমালোচনার 

প্রাধান্ত দেখা যায়। শৈল্লিক উৎকর্ষ যে রচনা-৫নপুণ্যে এবং কল্পনা-কুশলতায় 
গ্রকটিত হয়-এ কথ প্রেটো ত্বীকার করেছেন বটে ? কিন্তু শিল্পকে, সামাজিক 
উপযোগিতার দিক দিয়ে না দেখে, নিছক শিল্প বা আনন্দের সামগ্রী 
রূপে দেখতে প্রেটো রাজি ন'ন। যেশিল্প সমাজের মঙ্গল সাধন করে না, 
নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করে না, সে শিল্প শিল্পন্ধপে যত 
নিখুতই হোক, অশ্রদ্ধেয়-_অপাংক্তেয়। প্লেটে! সাহিত্যতত্বের শ্বতন্ত্র কোন 
বই লেখেননি। এই কারণে সমালোচনা-বীতি নিয়ে বিশেষভাবে আলোচন। 
করবার প্রয়োজনও তার হয়নি । স্থুতরাং তাঁকে নিয়ে বেশী টানাটানি না 
করাই ভাল। 


পোয়েটিক্স-গ্রন্থে সমালোচনা সূত্র 


এরিন্টটল গ্রীসের প্রথম “সাহিত্য-শান্ত্রকার বটে কিন্তু প্রথম সমালোচক 
ন'ন। সমালোচনার ধার] যে বহু আগে থেকেই বয়ে আসছে, এ শুধু 
অনুমানের বিষয় নয়, সত্য ঘটনা। এবিস্টটলের নিজের উক্তি থেকেই বুঝা 
যায়--“সমালেচক" নামক ভয়ঙ্কর এবং অততর্পণীয় জীবের সংখ্যা গ্রীক সমাজে 
কম নয় এবং তাদের কচি এবং চাহিদাও বিচিত্র । “28066 01 006 ০2৬11- 
116 00100190) 0£ 0১০ 085” কবিদের সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন-- 
কাব্যের সমস্ত, অন্ততপক্ষে প্রধান প্রধান উপাদানগুলির সমাবেশ কর] উচিত । 
কারণ--“098 ০116105 00৬ ০20০6 016 10210 00 90008995৪11] 00215 
1 00611 58৮০1911165 0৫ 8য:০61161)0%--সমালোচক জাতটা কোন- 
কালেই অল্লে সন্তষ্ট নয়। একাধারে সব গুণ না পেলেই খু খু করে। এ 


সাহিত্য তত ৩৮৭ 


«তো তবু ভাল? কিন্তু গৌকোন (£1৫৩০০৪) ) এমন একশ্রেণীর সমালোচকদের 
কথা বলেছেন যাদের বংশধরের অভাব কোন কালেই হয়নি । মারাত্মক সমাঁ- 
লোচক এরা । এই সকল--“06105 18200 ৪2৮ ০610815 £:001)01655 
4০010010510199+ 065 09859 2.0 215০ 30005276176 220. 062 00০99 
₹০:128902 00 10) 700 25801231796 00260 005 0066 285 5810 
"102662105০5 15806] 0 03115102707 তি016 162 02105 15 
81850105152 আআ 0611 0) 81051 খাটি সমালোচক হবেন, 
অবশ্তই, বিপরীত ধর্মী। যুক্তিহীন হঠাৎ সিদ্ধান্ত তিনি করবেন 
না। আগে থেকেই বির়প ধারণা করে শেষে যুক্তির অবতারণা 
করে তাকে সমর্থন করবেন না, কোন ব্যাপারেই নিজের অন্ধুমানকে প্রশ্রয় 
দিয়ে, কবি যা বলেননি তা, আরোপ করবেন না এবং নিজের কল্পনার সঙ্গে 
মেলেনি বলেই কোন কিছুকে দোযছুষ্ট বলবেন ন1। বল! বাহুল্য এমন স্থিতধী 
সমালোচক খুবই ছুলভ। এ কথা স্বীকার করতেই হবে--আদর্শ সমালোচক 
হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয় এবং এরিস্টটল যে আদর্শ রূপ কল্পনা করেছেন 
"তা" আজও আদর্শ _-একথ। বলা যেতে পারে। 

সমালোচনা রচনার দোষগুণ-বিচার | রচন] যেখানে রূপে রসে নিয়ম- 
সম্মত হয়--বিশেষতঃ “62০৮ অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির দিক দিয়ে খুব সমর্থ হয়ে 
উঠে, সেখানেই রচনার সার্থকতা । রচনার রূপ যত নিখুত হয় এবং রূস যত 
তীব্র-পংবাদী হয়, ততই রচনার গুণ। রচনা নান! উপাদানের লমবায়। 
স্থতরাং রচনার দোষ-গুণ শেষপর্যস্ত উপাদানের এবং উপাদান-সংযোজনার 
দোষ-গুণের ফলেই ঘটে থাকে। যেমন, ট্র্যাজেডির উপাদান--(১) বৃত্ত 
(২) চরিজ (৩) বাকৃশৈলী (8) ভাবন। বা চিস্তা (৫) গান (৬) দৃশ্ঠ। এই 
উপাদান-সমবায়ে ট্র্যাজেডির “৫%৪০৮-ব! রস অর্থাৎ "52: 2190 010” 
জাগাতে হবে। 

এরিস্টটল বৃত্তের গঠন বিশেষতঃ আদর্শ গঠন সম্পর্কে আলোচন! করেছেন 
'এবং গঠনের দোষ-গুণও নির্দেশ করেছেন । মুতরাং, নির্দেশ-অন্সারে বৃত্ত 
সম্পর্কে আলোচন! করতে, নিয়লিখিত প্রশ্নের আলোচন। কর। দরকার $-. 


৩৮৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


(ক) (১) বৃত্তের গঠন জটিল না৷ সরল? (অর্গানিক না এপিসোডিক ) ? 

(২) বৃত্তে বিষয়-এঁক্য কতখানি আছে? এঁক্যের রূপ কি? 

(৩) বৃত্তের আয়তন নিয়মসম্মত হয়েছে কি ন1? 

(৪) নায়ক উপযুক্ত হয়েছে কি না? 

(৫) ঘটনা-বিন্তাস রসানুকুল হয়েছে কি না? 

(খ) চরিত্র সম্পর্কে, চারটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন-__ 

(১) চরিত্রকে ভাল (£০০) হতে হবে। 

(২) চরিত্রে গচিত্য (:9201:160 ) থাক] চাই। 

(৩) চরিত্রে বাস্তব ( 6:06 00 1166 ) হওয়1 চাই । 

(৪) চরিত্রে সঙ্গতি ( ০029150615০ ) থাকা চাঁই। 

স্থৃতরাং এই গুধ যত কম থাকবে তত চরিত্র-স্থটি নিন্দনীয় হবে। মোট' 
কথ! চরিত্র সমালোচনাকালে এই চারটি বিষয় বিচার করতে ভবে। 

(গ) বাক্‌শৈলী বা ভণিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে_-706 051600100০৫ 
516 15 6০ 6০ ০121 1080৮ ৮108 16212. প্রচলিত এবং উপযুক্ত 
শব প্রয়োগ করলে রচনা স্পষ্ট হয়। (১) ছন্দ, শব্ধ ও অলঙ্কার প্রয়োগে 
ওঁচিত্য বজায় রাখা দরকার । (২) 0091:8027 230 (১08810 216 
[1701215 009০01:20 105 ৪. 0156101) 6086 15 ০061 10101119176 অতিশয় 
আলঙ্কারিক ভণিতিতে চরিত্র ও চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। 

(ঘ) ভাবন] বা চিন্তা বলতে--“5৮০:৮ ০2৪০6 1101) 183 60 76 
10:01 15 999০০1)৮ বুঝায় । ছুই পর্যায়ে একে ভাগ করা যায়--এক 
পর্যায়ে প্রমাণ খগুন-মনন প্রভৃতি ব্যাপার ; অন্য পর্যায়ে ভাবোদ্দীপন | 
এখানেও ওঁচিত্য, বাস্তবতা, সঙ্গতি প্রভৃতি থাকা চাই। 

(উ) গান ও দৃশ্ঠ নাটকের রস স্ষ্টিতে কি অংশ গ্রহণ করেছে তাও, 
বিচার্ধ। 

(চ) কোন্‌ শ্রেণীর রচন1-_এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া! আবশ্তক | 

দেখা যাচ্ছে--এরিস্টটল প্রত্যেক কাব্যের অঙ্গ-উপার্দানাদি নিয়ে যত দিক 
থেকে আলোচন৷ করেছেন এবং সুত্র রচনা করেছেন, তত দিক থেকেই সেই 


সাহিত্যতত্ব ৩৮৯ 


বচপার সমালোচন। সম্ভব ।--অবশ্ঠ এরিস্টটল সে কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে 
দেননি। 

তবে, “দোষ? সম্পর্কে এরিস্টটল খুব স্পষ্টভাবেই আলোচনা করেছেন। 
দোষ, কোন্‌ অবস্থায় গুণ হতে পারে তাও দেখিয়েছেন এবং দোষ সন্বদ্ধে 
গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধাস্ত করেছেন। প্রথমে এই সিদ্ধান্তের কথাই বল! যাক। 
সিদ্ধান্তটি এই যে--“আ1017 03০ 21:00 00605 19616 0০56 216 চ০ 
101703 0৫ 90165010952 121০1) £00:01015 63921906 2120 0১092 131০1 
1876 2০০10617691. অর্থাৎ দোষ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর--এক » আত্মিক দোষ, 
অর্থাৎ যে দোষ শিল্পের আত্মাকে কলুষিত করে ছুইস্মআপাতিক দোষ-- 
'যে দোষ শিল্পের আত্মাকে ম্পর্শ করে না_যে দোষ অস্থায়ী। সমালোচকদের 
দোষ বিচার করার সময়ে এ বিষয়ে অবশ্তই অবহিত থাকতে হবে। 
সমালোচকর] দোষ আবিষ্কার করলে-সেই দোষ খণ্ডন করার সময়েও কথাটি 
মনে রাখতে হবে। যাহোক নিত্য এবং অনিত্য দোষের একটু ব্যাখ্য। 
দরকার। এবিস্টটল নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 
যথন কোন কবি কোন বিষয়কে উপস্থাপনা করতে গিয়ে, শক্তির অভাবে, 
যথাযথভাবে উপস্থাপন! করতে পারেন না--রূপ দিতে তুল করেন 
(13001:9005 রূপ দেন ) তখন বুঝতে হবে-__ভূলটি মর্মগত। কিন্তু যেখানে 
উপস্থাপ্য-বিষয়-নির্বাচনের ভুলের জন্য দোষ দেখা দেয়, অন্যান্য শিল্পের ব1 
বিজ্ঞানের স্থত্্র-সাম গ্রী প্রয়োগের ক্রটী বেখ। দেয়, সেখানে দোষ বাহ । দোষের 
এই শ্রেণী-বিভাগ প্রশংসনীয় । 

এরিস্টটলের মতে, মোটামুটি পাচটি দোষের জন্য সমালোচকরা রচনাকে 
নিন্দা করে থাকেন +-- 

(ক) অপস্ভব (11000951919 ) 

(থ) অবিশ্বাস্য (11186010291 ) 

(গ) নীতি-বিগহিত (700151]5 চিএ] ) 

€ঘ) স্বমতোবিরুদ্ধ (00269801০60: ) 

€ড) অপঙ্গত ( ০0150:215 00 ৪:05610 ০0:16০0659 ) 
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তবে, এই সব দোষ দেখলেই যে সঙ্গে সঙ্গে রচনাকে ছুড়ে ফেলে দিতে 
হবে এমন কোন কথা নেই। এ কথ! সতা--'2%€াড়ে 2100 0£ 20:01 
8130210) 16 7955110, ৪ ৪2৬০1৭৪+ এবং কবি যখন €4690:169 0১০. 
10719055101 176 15 £01]ছে ০0৫21) 62:01, কিন্ত যেখানে শিল্পের বিশেষ 
প্রয়োজনেই এই ক্রটী ঘটবে, সেখানে তা দোষের হযে না। অবশ্ঠ অগ্ভোপায়ে, 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হলে, 'অসম্ভব' প্রয়োগ 'দোষ' বলেই গণ্য হবে। তারপর এটাও 
বিবেচন! করতে হবে--দোষটি নিত্য কি অনিত্য। 

এই প্রসঙ্গেই এরিস্টটল এমন একটি সমগ্তার কথা তুলেছেন যা” পরবর্তাঁ- 
কালে-_বিশেষতঃ আধুনিককালে বাসুবতার (7২28119) ) প্রশ্ন হয়ে দেখা 
দিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে--কবির অন্ুকার্ধ বিষয়-_0101085 ৪5 
00০5 ০1০ 01: 216) 0153 85 0055 816 5810 01 09090212600 9০ 0 
01165 25 036 0826 6০ ৮৪, অন্ুকরণেও এই কারণে বিশিষ্টতা দেখা 
দিয়ে থাকে। কোন বর্ণনা ঠিক বাস্তবিক (0:9০ 60 9০) না হ'লে 
সমালোচনার উত্তরে কবি বলতে পারেন--আমি--"০16০0 83 0065 
08) 0০ 6০”-কে রূপ দিয়েছি । আর যেখানে বাস্তবিক বা আদর্শায়িত 
ছুটোর কোনটাই নয়, সেখানে কবি বলতে পারেন-_€)15 15 130ত 1061 
8৪5 1০ 0313৫ 19 অর্থাৎ এই তো! পৌরাণিক বার্তা। দেখা যাচ্ছে_- 
পৌরাণিক ঘটনা ক্ষেত্রে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন অবাস্তর। এতিহাসিক 
ঘটনার ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনার ক্ষেত্রে_ছুই রকম: 
উপস্থাপনার অবকাশ রয়েছে--এক--৮0০৪ 6০ :৫৪০ট৮, অর্থাৎ “বাস্তব? ; 
দুই--0987৮ 60 ৮০১যেমনটি-হওয়া উচিত অর্থাৎ “আধর্শাফিত' 
€106811260 ) 1 বল! বাহুল্য হলেও বল দরকার-- সমালোচনায়" 
«রিয়ালিজিম--'আইডিয়ালিজিম? নিয়ে ঘ্বন্ছের জ্ুচনা এখানেই এবং উভয়ের 
লক্ষণও এখানে অল্পকথায় প্রকাশ করা হয়েছে । ইউরিপিডিসের অভিযোগে, 
আমরা দেখেছি-ইক্কিলাসের বিরুদ্ধে আসল অভিযোগ--অবাস্তবতার, 
অভিযোগ--ঘটনা-বিগ্ভাসের অবাস্তবতার, চরিত্রের অবাস্তবতার এবং বিষয়বন্থর; 
খ্ববাস্তবতার অভিযোগ । 
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এরিস্টটল বাস্জব-অবাস্তব সমশ্তাকে বিষয়বস্ত এবং উপস্থাপন1 ছুই দিক 
থেকেই আলোচন! করেছেন এবং দেখিয়েছেন, কবিদের মধ্যে বাস্তব-প্রবণতা 
এবং আদর্শ গ্রবণত1 এই ছুটো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়_-যেমন সফোরিসের 
মধ্যে ছিল আদর্শ-প্রবণতা, ইউর্িপিডিসের মধ্যে ছিল--বাস্তব-প্রবণত1 | 
যা'হোক 'অসম্ভ'কে দোষ বলতে গেলে--কবি কোন্‌ বিষয় এবং কিভাবে কূপ 
দিচ্ছেন--এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। 

তারপর--আচরণের ও উক্তির শুঁচিত্য বিচার করতে হলে আচরণ ও 
উক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। কে করেছে ব! বলেছে, কাকে, 
কেন, কি অবস্থায় এবং কোন উদ্দেশ্টে করেছে বা বলেছে--বিচার করে দেখে 
দোষ-গুণ নিরূপণ করতে হবে । 

অতিপ্রা্কত বা অযুক্তিযুক্ত (10:801075] ) এবং নীতি-বিগহিত সম্বন্ধে 
এরিস্টটলের মীমাংসারটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন--1০ 
০1103017601 002 10780102081 200 51101181015 020121  0: 
০1980061216 103615 521750160 15617 (13616 19 100 1101801 1)2065810 
£01 100৫0000138 0:60.” অর্থাৎ অধুক্তিসিদ্ধ উপাদ্দান এবং চরিত্রের হীনত। 
(নীতিবিগহিত চরিত্র) তখনই নিন্দার যোগ] যখন তারা অস্তরঙগ প্রয়োজন 
সিদ্ধ করে না। যেখানে রূপ-রসের প্রয়োজনেই অযুক্তিসিদ্ধ ব নীতিবগহিত 
স্থান পায় সেখানে তার! দোষাবহ নয়। লক্ষণীয়-- এরিস্টটল নীতির মুখ চেয়ে 
নীতি-বিগহিতকে নিন্দা করেননি- শিল্পের বূপ-রসের মুখ চেয়েই তার প্রয়োগ 
নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রেটোর সঙ্গে এখানেই তার বড় পার্থক্য-_প্লেটোর 
সমালোচন1 যেখানে প্রধানতঃ নীতিমুখাপেক্ষী, এরিস্টটলের সমালোচন। 
দেখানে মুখ্যতঃ শিল্পমুখাপেক্ষী অর্থাৎ রূপ-রস-মুখাপেক্ষী | 

পোয়েটিকৃস গ্রন্থে সমালোচনা” সম্পর্কে যে সকল নির্দেশ পাওয়! যায় তা 
থেকে এ দিদ্ধান্ত করা যায়--সমালোচনার মৃল-তন্বে এরিস্টটল পৌছেছেন; 
কারণ সমালোচনা তার কাছে-শিল্পের ্প ও রসের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার । 
বাস্তবিক, রূপ-রসের উৎকধ-অপকর্ধ বিচারই আনল বিচার--থার্থ শৈল্লিক- 
মূলের বিচার । শিল্পে কূপ উপায়, রস লক্ষ্য। তাই রদকে ব্যক্ত করার 
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সাঘর্ঘ্যের যধ্যেই রূপের সার্থকতা । আর একট] কথা-_-০8০০৮ বা রস-স্ষ্টির 
জগ্য যে রূপকল্পনা থাকে, সেই রূপ পর্ধযালোচন] করেই আদর্শ রূপের ধারণা- রূপ 
সম্বন্ধীয় বিধি-বিধান সমালোচকরা গঠন করে থাকেন--এটাই সনাতন ব্ীতি। 
এবিস্টটল-_'বিধি-নিযেধ” যা তৈরী করেছেন, এইভাবেই করেছেন । তবে 
-দপকে কখনো রসের উপরে তিনি স্থান দেননি । রস-সুষ্টি ার্থক হলে-- 
রূপের ক্রটী-বিচ্যুতি যে মার্জনীয়, ইউরিপিভিস-সম্পকিত মন্তব্যেই-(01-47) 
তা” ব্যক্ত হয়েছে । এ কথাটাও মনে রাখা দরকার-_বিচারমাত্রই বিধি 
সাপেক্ষ । কি থাকলে উৎকর্ষ হয় আর কি ন1 থাকলে অপকর্ষ হয়--এই “কি'-র 
ধারণা না থাকলে বিচার অসস্ভব। এই কারণেই-_বিচার প্রধানতঃ স্ত্র- 
সাপেক্ষ । অবশ্থ শ্ত্র নিত্য নয়--পরিবর্তনশীল। তবে পরিবর্তনশীল হলেও 
স্থত্রের আবশ্তকতা লোপ পায় না। কিন্তু রূপের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারে 
স্তরের যত প্রাধান্যই থাক, রসের মাত্রানিরূপণে বিধি-বিধান অক্ষম, কারণ রস 
হৃদয়বেছ্য | এবং আসশ্বাদন-শক্তিই সেখানে একমান্র নিবপক। অবশ্ত কোন্‌ 
রল প্রধান কোন্‌ বল অপ্রধান--এ বিচার অনেকট! বুদ্ধিবলাপেক্ষী | এই কারণে 
--রূপ-বিচার প্রধানতঃ বিধি-নিষেধসাপেক্ষ হয়-_10010181? হয়, আর রস- 
বিচার হয় প্রধানত; আস্বাদন-সাপেক্ষ অর্থাৎ [170012951011550-- 
[ [10116555101815010 01161015100 ৮000 80100৮16501 2. 50] 20018 
108,561 ০1০৫,--পরবর্তাযুগের পরিভাষা এবং এঁ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত 11 
এরিস্টফেনিস থের্কে এরিস্টটল পর্যস্ত সমালোচনার যে যে রীতি পাওয়া 
যাচ্ছে-_( উল্লেখে বা আলোচনায় ), তাদের আমর! মোটামুটি এইভাবে 
সাজাতে পারি £-_ 
ক্্ক) নৈতিক সমালোচন] (2:00108] ০11601970 ) 
(খ) বূপ-রসের সার্থকতার আলোচনা 
--( [00001695191015010--0106610155052 ) 
(গ) তুলনামূলক আলোচনা (00200818656 ) 
(ঘ) বাগর্থ আলোচনা ৫ [1,891500) 
(ড) হ্ত্র-সাপেক্ষ সমালোচনা (18010151 ) 
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এই তালিকার শেষে আমরা! গ্রীক-সমালোচনার একট] প্রবণতা জুড়ে 
দিতে পাত়ি। এই গ্রবগতাটিকে সংক্ষেপে বলা যায়-(চ) রূপকসন্ধানী 
সমালোচনা--( 41128011081 10061566800) 1 শ্বীঃ পুঃ ৫ম শতাব্দী 
থেকে এর স্বত্রপাত। পৌরাণিক কাহিনীর লঘু-কল্পনার মধ্যে গুরুতর 
আধ্যাত্মিক বা নৈতিক তত্ব খোজার চেষ্টা তথ! বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত 
থেকে প্রাচীন মত ও পথকে রক্ষা করাই ছিল এই ব্যাখার নিগৃঢ় উদ্দেশ্ত 
এই সমালোচনা-রীতির এমনি মুল্য যাই থাক, এতিহামিক মূল্য কম নয় | 
রচনার তত্ব বা তাৎপর্য নিয়ে গভীর আলোচনার শৃত্রপাত এরাই করেন-_ 
এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে এই সমালোচনাকে আমরা 
নৈতিক সমালোচনার'ই একটা বিশেষ রূপ বলে মনে করে নিতে পারি। 

এরিস্টটলের পরে, সমালোচক এসেছেন অনেক কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
আগে পধস্ত এমন কেউ আসেননি যিনি নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে 
সমালোচনা-বীতির মধ্যে যুগান্তর স্যষ্টি করেছেন । এ কথা সত্য-_রূপ-রসের 
আলোচনা ব্যাপকতর এবং গভীরতর হয়েছে ; রূপের আলোচনা-প্রসঙ্গে-_ 
কাব্য-দেহ শব্দার্থের দোষ-গুণঃ ছন্দ-অলঙ্কারাদি গ্রয়োগের দোষগুণ প্রভৃতি, 
বৈয়াকরণ-আলঙ্কারিকের ব্যাপক জ্ঞান নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তুলনামূলক 
আলোচনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, রসের আলোচনায় নীতি-ক্চারের 
স্থান মাছে কি না, থাকলে কতটুকু আছে এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে, 
প্রাচীন হ্থত্বের সমালোচনা করে নতুন স্থত্র স্থাপনা করার চেষ্টাও যে না 
হয়েছে তা” নয়, কিন্তু বড় কথা এই যে মূল পদ্ধতি থেকে কেউ অন্তর্দিকে তেমন 
সরে যাননি । সমালোচকের তালিক-হোরেস থেকে আরম্ভ করে-_ 
সেপ্টেবুভে পধন্ত ( 1804-69 )--এক বিরাট শোভাযান্রা। এই শোভাযাত্রায় 
অনেক বিরাট বিরাট পুঞ্ষ আছেন--ভিন্ন ভিন্ন তাদের রুচি-নিষ্ঠা। কারে! বা 
রস নিষ্ঠা, কারো! বা নীতি-নিষ্টা বেশী, কারে কারে তুলনা করবার ক্ষমতা 
চমৎকার, কেউ কেউ স্ত্রের অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি দোষ উদঘাটনে সথপটু, নতুন 
হুত্র রচনা করতে চেষ্টিত। কারো অন্ধভক্তি বা অভস্তি পুরাতনে, কারে! 
বা নতুনে, আবার কেউ কেউ পুরাতনকেও শ্রদ্ধা করেন, নতুনকেও 


৬৯৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


ভালবাসেন; কিন্ত এত সব সত্বেও, সমালোচনায় কোন নতুন পদ্ধতি অবলদ্িত 
হয়নি | 

সেপ্টেবুভে থেকে, একটা নতুন পদ্ধতির আরম্ভ হয়। কবি সমালোচক 
এলিয়ট “62061102616 10 01000500- প্রবন্ধে (70080100020 
6য06117)21)--1929 )এ কথার সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন-- "৩ 085 585, 
100£1015, 0096 0000017) 0110019; 1098175 10) 010০ 0101৫ ০0: 026 
716000 011616 521266360০১ 0880 15 00 55 8000 006 5221 
1826, এই সমালোচনা -পদ্ধতিকে বল! হয়েছে-এতিহাসিক (17150011651) । 
110106. 06 9686] (1776-181 ) সাহিত্যকে সমাজেরই বিশেষ 
অভিব্যক্তি ম্বরূপে দেখার প্রস্তাব করলেও, সেপ্টেবুভে ( ১৮০৪,৬৯ ) 
এরং তেইন (১৮২৯-৯৩) এঁতিহাপিক ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনাকে দু 
ভিত্তির ওপর প্রতিন্তিত করেন। এঁতিহাসিক সমালোচনার মুল দৃষ্টি 
কবি ও তার কাব্যকে যথাক্রমে সমাজের একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং 
সামাজিক সামগ্রী হিসাবে দেখা । মূল বক্তব্য--কবি মানসের পরিচয় 
ন। জানলে, কাব্যের ম্বরূপ সম্যক জানা যায় না। স্থৃতরাং কাব্য-বিচারে 
কবি-মানসের বিচার অপরিহার্য আর কবি-মানসের ক্ষরূপ জানতে হলে 
কবির জীবন-চরিত তন্ন তন্ন করে খুজে দেখতে হবে। তিনি বলেন-- 
£[4106120016১ 11661215 01008000129 15 18061011096 01501106091: ৪ 
12850 520818016 6080 006 15500110080. 80,0 00009.0, 01520158101, 
621) 28505 2 আ০0:) 06:16 15 0180010 101 706 00 1808০ 16 
17)061220217015 06 1725 1000%7160£ 01 006 1092 1)1005217,+ 

বুভের কনিষ্ট-সমসাময়িক তেইন, এই সমালোচনাকে, এতিহাসিক 
পদ্ধতিরই ম্বাভাবিক পরিণতি--বৈজ্ঞানিক সমালোচনার স্তরে পৌছে 
দেন। বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকায়, 
সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক সংস্কারের চাহিদা! বাড়তে থাকে। 
সবক্ষেত্রে “কারণাভাবাৎ কাধ্যাভাবঃ, সুত্র সত্য হবে, আর সাহিত্য-ক্ষেএ্রে 
ঘটবে অকারণ কাধ--অহেতুক হৃষ্টি-এ ব্যাপার সম্ভব নয়। তেইন 


সাহিত্যতত্ব ৩৯ 


দেখান-_সাহিত্যও অন্যান্ত সামগ্রীর মত কার্কারণ নিয়মের অধীন-__ 
(16501090606 01:0005591)065--1806) 1011160. 210 10010606 )। 
কবিষে প্রেরণায় কাব্য স্ট্টি করেন ত1' নিয়ন্ত্রিত করে-_-জাতি-চেতনা 
সামাজিক পরিবেশ-চেতনা এবং সমসাময়িক ঘটন1 | এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
ইতিহাস থেকে বিছি্ন করে কবিকে বা কাব্যকে দেখা--অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
দেখা | 

সমালোচনার এই ধারাটি ষে কবির ও কাব্যের সমাজসাপেক্ষত। 
বিচারের দিকে বেশী ঝৌক দিয়েছে, আশা করি একথ! বলে বুঝাতে হবে 
ন1। মার্কসবাদী সমালোচকদের কাছে এই প্রবণতা আরো প্রশ্রয় পেয়েছে। 
তারা আরো গভীর স্তর থেকে, সমাজের উপরিতলের হ্ববপ গেঁথে তোলবার 
চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যার মূল বুত্র প্রয়োগ 
করে, তারা সমাজের (আর্থনীতিক ) ভিত্তি এবং (সাংস্কৃতিক ) উপরিতলের 
মধ্যে যে যোগ রয়েছে; দেই যোগটিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। 
সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মূলে যে আর্থনীতিক সংস্থা 
বর্তমান সেই সংস্থাটির সঙ্গে উপরিবতাঁ সমস্ত সংস্থার সম্পর্ক আলোচনা বরে 
এরা এঁত্তিহাসিক আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করে থাকেন। 

কিন্ত এই আর্থনীতিক ব্যাখ্যার রক্জপথেই মার্কসবাদী সমালোচনায় 
অনেক পাপ প্রবেশ করে থাকে। মার্কস্এক্ষেলসের নিষেধ সত্বেও অনেকে 
আর্থনীতিক উপাদানকেই অঙ্গচিত প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এঙ্গেলস-এ 
সম্পর্কে জোসেফ. ব্লকের কাছে যা লিখেছেন (১৮৯০ খ্রীঃ ২১ সেপ্টেম্বর- 
পত্র) উল্লেখযোগ্য ৮1 0)5151916 5020619005 196 0115 1300 005 
56966156106 0586 076 5001301310 61610617015 0১৫ 0015 02661000117 
105 0156 176 02133601005 16 1300 2. 1062101081935) ৪00 29508০ 
71:85 এবং এই পত্েই এঙ্গেলস জানিয়েছেন-অনেক 12০22 
71811905195 11016 50655 00. 006 2০001301010 5106 67015 ৫902 00 
$গৈ- ফলে মার্কসবাদী সমালোচনার নামে 00050 80082105 19001507 
কৃতি হয়েছে। 


৩৪৬ এক্স্টটলের পোয়েটিকূদ ও সাহিত্যতত্ব 


আর একটা কথাও এই প্রসঙ্দে উল্লেখষোগ্য--অনেকের ধারণা 
“মার্কসবাদী সমালোচন।'--মানেই খানিকটা আর্থনীতিক-রাঞ্জনীতিক- 
সামাজিক আন্দোলনের বিবরণ দেওয়া। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। শুধু 
পটভূমির ব্যাখ্যা করার মধ্যেই মার্কস্বাদী সমালোচন1 সীমাবদ্ধ নয়। 
সাহিত্য-সমালোচনা মুখ্যতঃ সাহিত্যের রূপ-রসের উতৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার-_ 
এ মূল সিদ্ধান্ত এরিস্টটলের যুগেও যত সত্য ছিল, মার্কস্বাদীর কাছেও 
তত সত্য। মার্কণ্‌ ১৮৫৯ খ্রীঃ ফাডিনাণ্ড, ল্যাসেলকে যে পত্রখানি লেখেন, 
তা” থেকেই আমর বুঝতে পারি, সমালোচন! শুধু আর্থরাজনৈতিক ব 
সামাজিক পটভূমির বিচার নয়-_সাহিত্যের রূপ-রসেরই বিচার । 
ল্যাসেলের--“ফ্ানজ জন সিকিঙ্গেন” নাটকথানির সমালোচনায় মার্কস্‌ 
নিয়্লিখিত বিষয়ের বিচার করেছেন-_ 


(ক) (00109516101) ৪90 ৪০০1 ( গঠন ) 

€খ) 4১26০০005 00৬০2 10000185091 ( রল ) 
(গ) ছ01:108] 108006৮15৩১ ৪৮০ (বচন! ) 

(ঘ) বিষয় ও চরিত্র সৃষ্টি 


রূপেস্রসে যে স্থষ্টি সার্থক হয় না, কোন যুগেই তার সমাদর নেই। 
কারণ সাহিত্য দর্শনও নয় বিজ্ঞানও নয়--আবার এক হিপাবে সমস্ত কিছু 
-_-'যাষাবনীয়।”। কিন্তু গোড়ার এবং আসল হিসাব--সাহিত্য হতে হবে। 
ত। না হলে--সব উপাদানই নিক্ষল। চকিল্রকে হাজার £02216 
[00001019095 0£ 02 501016 0৫ (1016১ কর হোক, বিষয়ের হাজার 
*1010611606081 02000 20 000901005 13156011081 ০0106618? থাক-_- 
শেকৃসগীয়রের 18০15 8120 ৪10 06 ৪8০60” না থাকলে--মাকস- 
এজেলসের মতে--নাটক ব্যর্থ হুট্টি। মার্কপ-এক্গেলসের স্পষ্ট বিবৃতি থাকা 
সত্বেও, মার্কস্বাদী সমালোচনাকে ধার! “আর্থনীতিক ব্যাখ্যা" মাত্র বলে 
উপেক্ষা করতে চান তার? তুল করেন। অবশ্ত যে-সব সমহ্গালোচকের 
সমালোচনা, শুধু আর্থনীতিক-_রাঁজনীতিক-_সামাজিক পটভূমি বিচারেই 


সাহিত্যতত্ব ৩৯৭ 


সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, তাদের সমালোচনাকে অসম্পূর্ণ বলে নিন্দা করবার 
অধিকার--সকলেরই আছে । 

সমালোচনপয় এঁতিহাসিক পদ্ধতি বা মার্কসীয় পদ্ধতি--যে পদ্ধতিই 
প্রয়োগ করা হোক, তা'তে মূল পদ্ধতির--বূপ-রসের বিচার করবার পদ্ধতির 
_মর্ধাদা একটুও ক্ষুপ্র হয়নি । এখনও রূপের বিচার রসের বিচার নাকরে 
সমালোচনা-কার্ধ সম্পন্ন কর! যায় না। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পায়ে 
--রূপ-রস সম্পর্কে এরিস্টটল যে আলোচন1 করেছেন তাঁর প্রয়োজন এখনও 
নিঃশেষ হয়ে যায়নি । গঠনে আজ “বহু-সমবায়ে--একে'র এঁক্য থাকলেও, 
কাব্যের পক্ষে এঁক্য যে একটা চাইই চাই, এ কথ! আজও সত্য । আজও 
গঠন-বিচারে “8021)6603606 01 180106150 বিচার করা হয়। এবং 
তা” কর] হয় রস অর্থাৎ “০2০০৮-এর দিকে লক্ষ্য রেখেই। 


সমালোচনায় বিশেষ প্রবণত। ব! মের 


সমালোচনা! আপলে রূপ-রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার বটে, কিন্ত 
গোড়া থেকেই দেখা যায়--সমালোচকদের মধ্যে বিশেষ বিশ্যে প্রবণতা 
দেখা দিয়েছে । এই প্রবণতার মধ্যে প্রথম--(ক) নীতি-প্রবণতা--বূপ- 
রসের উতৎকর্ষকেই যথেষ্ট মনে না করে, কাব্যের নতিক-উতকর্ষ-সাধনের 
সামর্থ্য বিচার কর1। এই নৈতিক সমালোচনা (207108] 016101970 ) 
মেরুর বিপরীত মেরু--(খ) বিশুদ্ধ শৈল্লিক সমালোচনা (0016 ৪9901১200 
0116101510)--শিল্পকে নিছক শিল্প হিসাবেই দেখা এবং রূপ-রসের উৎকর্ষ 
থাকলেই শিল্পকে সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য করা। “৫নতিক-সমালোচনা”র 
ধারাই পরবর্তীকালে--নান৷! আন্দোললের বাক ঘুরে আইভিঙ ব্যাবিট 
প্রবর্তিত মানবতাবাদী (7ু0109190)  সযালোচনার বাকে এসে 
ঈাড়িয়েছে। “শিললে উদ্দেশ্যবাদ” (৪1 10 ৪. 001০০)--এই ধারারই 
বিশেষ একটি রূপ । ধারাই, শিল্পকে নিছক-শিল্প হিসাবে দেখে সন্তষ্ঠট হতে 
পারেননি- শিল্পকে সমাজ-সেবকের দায়িত্ব পালন করতে দেখে আনন্দিত 


৩৪৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্প ও সাহিত্যতত্ব 


সয়েছেন তারা সকলেই, জ্ঞাতসারে বা অঙ্ঞাতসানে, নৈতিক সমালোচনার 
ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। আর ধার? শিল্পকে নিছক শিল্প বূপেই দেখতে 
চেয়েছেন-_রূপ-রস বিচার করেই ধারা সন্ধ্ট হয়ে্ছছন, তারাই 
কলাকৈবল্যবাদী (87 10: 2:৮৪ 586) নাঘে পরিচিত হয়েছেন। 
এদেরই কেউ কেউ “নিছক আনন্দ”কে কেউ কেউ পনিছক সৌন্দর্ষ*কে শিল্পের 
উদ্দেশ বলে মনে করেন । 

দ্বিতীয় প্রবণতা-_-স্ত্র প্রবণতা (181019] ০1001523) বনাম ব্যক্তিগত 
আন্বাদন-নির্ভরতা (11019:53510101300 ০11601503) | বিচার ক্ুত্রসাপেক্ষ 
বটে, কিন্তু হুত্র-নিষ্ঠ! মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে গৌড়ামিতে পরিণত হয়। স্যর 
মাধুর্য ও মহিমা উপলব্ধি কর সত্বেও, সুত্রের সঙ্গে গরমিল হয়েছে বলে 
স্ষ্টিকে হেয় বলে ঘোষণা করা-_-এই গ্োোড়ামিরই ফল। একধপ গৌঁড়ামি 
সাহিত্য-বিচারে বহুস্থলেই দেখা গিয়েছে এবং এখনও যে যায় না, সে কথা 
জোর করে বলা যায় না। তবে এই গোড়ামির বিপরীত মেরুতে ব্যক্তিগত 
খুসীর অবাধ খেয়]লের বূপটিকে পাওয়া যায়। এও একরকম গৌড়ামি । 
সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তিগত আম্বাদনের স্থান অনেকখানি-রূপবিচারে যতট। 
থাক না থাক রস-বিচারে ব্যক্তিগত আস্বাদন-সামর্থ্যের স্থান যে অনেকখানি 
--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তবু সমালোচন! ব্যক্তির খুসী বা 
থেয়াল-মাত্র নয়। | 

বল] বাহুল্য, উল্লিখিত প্রবণতাগুলি সংযত ন। রাখলে সমালোচন। 
অসম্পূর্ণ বা বিকৃত হতে বাধ্য । 

হারল্ড. ওসবোর্ঁ-মহাশয় “এস্ডেটিকস এযাগ্ু, ক্রিটিলিজিম” গ্রন্থের 
(১৯৫৫) “খ্যানাটমি অফ. ক্রিটিসিজিম”__অধ্যায়ের সমালোচকদের মূল 
ধারণা ও প্রবণতা এইভাবে গুছিয়ে দিয়েছেন £-- 

15 2581150 25501000100 

2, [25000091 

3, 80595 0015 


4০ 710121050610061)691151) 
5, 0০00128019007591 29508100000). 


সাহিতাতত্ব ৩৯৯ 


সমালোচনায় মনস্তত্ব উদ্ধারের প্রবণতা (285০001041591 ০:1251578), 
এঁতিহাসিক কারণ-_অর্থাৎ নিষিত্ত কারণ নির্ধারণের প্রবণতা! (77190011591 
5110515)) টীকা-ভাশ্বপ্রবণতা (25686581 ০11051800), রস-সঞ্চারণ 
প্রবণতা (20155510015 0016151500) প্রভৃতি প্রবণতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন ১6 13 101: 00656 1629013 ৫ 10515: 
0096 0005106180101) 0৫006 01061101 1010610185 12101) ৪ ০0115 01 
৪16 1085 02 12900660 ০ 019] 1200156 06 17610 92081:816 1100 
076 89569516176 01 105 2১০০1161706 ৪3 2 01 01 20. 


সাহিত্য-বিষয়ক মতবাদ বা “ইজিম” 


এরিস্টটল-রুত “পোয়েটিক্স” গ্রন্থে সাহিত্য-শিল্পতত্বের নানা জিজ্ঞাসা ও 
সমাধান যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার মর্যাদ] সম্যকভাবে নির্ধারণ 
করবার জন্য আমি, এ পর্বস্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছি। পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তী সিদ্ধান্তের আলোকে এরিস্টটলের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলাই 
যেআমার এই চেষ্টার অন্তম উদ্দেশ্য বা বৈশিষ্ট্য--এ কথা সহদয় পাঠককে 
নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। এই অধ্যায় এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় এবং 
এমন একটি অধ্যায় যার প্রযোজাতা নিয়ে অনেকের মনেই “কিন্তু” উঠবে 
বলে আবি আশঙ্কা করছি। এরিস্টটলের “পোয়েটিক্স্‌-গ্রস্থ থেকে “ইজিম” 
বের করতে যাওয়া অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে বইকি। 
“ইজিমপ্গুলির ইতিহাস দেখলেই দেখা যাবে--এদের অনেকেরই বয়স খুব 
বেশী নয়। প্রায়গুলিরই উদ্ভব--উনবিংশ শতারব্ধী বিশেষতঃ--বিংশ 
শতাব্দীতে । নিম়লিথিত সংক্ষিপ্ধ তালিকা দেখলেই তাদের নাম-ধাম-বয়সের 
পরিচয় কিছুটা জানা যাবে। উল্লেখযোগ্য মতবাদের তালিকাটি ইংরেজি 
বর্ণান্ুক্রমে সাজিয়ে পাঠকদের চোখের সামনে রাখা যাচ্ছে। 

(১) এক্মিইজিম, (4.50261570) 


৪০০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স্‌ ও সাহিত্যতত্ব 


বিংশ শতাবীতে রাশিয়ায় এই আন্দোলন দেখা দেয়। মরমিয়ারাদেক 
প্রতিক্রিয়ায় এর জন্ম। বাসববাদ-প্রবণতারই বিশেষ এক রূপ | 

(২) গ্যাকৃটিভিজিম, (০0৬1510)--0১৯৩৫) 

জার্মানীতে--বিংশ শতাবীতে--এক্ন্প্রেশানিজিমের প্রতিক্রিয়ায় এর 
জন্ম। বাস্তববাদ-প্রবণতার বিশেষ দূপ। 


(৩) অটোমেটিজিম, (£000017090910) 
বিংশ শতাবীর কাব্যে--বিশিষ্ট রঠনারীতি__“স্থর-রিয়েলিজিম”-এর 


রীতি। “সাংকেতিক”_-প্রবণতার বিশেষ ধারা-3210806  96610- 
প্রবতিত। 

(৪) গ্র্যাসোসিয়েশানিজি ম. (255০০1010101920) 

রীতি-বিশেষ। অটোমেটিজিমেরই ম্বগোত্র। 

(৫) ক্লামিজিজিম, (01955101510) 

লাতিন-লেখক--£৯০15 9611195--(ছিতীয় শতাব্দী )-_ প্রথম 
%9011601: 018931003৮ শব্দটি প্রয়োগ করেন। পরে শব্ধ নানা তাৎপর্ষে 
ব্যবহৃত হয় এবং রোমার্টিসিজিমের_-বিপরীতধর্ষা মতবাদ-_-এই অর্থে প্রযুক্ত 
হয় আরো অনেক পরে । 


(৬) কিউবো-ফিউচারিজিম (00৮০-০1-13) 
মস্কোয়,। ১৯১২ শ্রী: উদ্ভব। প্রচলিত নীতি-রীতি-ভাব-ভাষা না মানার 


উৎকট বাতিক। সত্যের রূপাতীত স্বরূপটি ধরবার জন্থ-_কিউবিস্টরা চেষ্টিত। 

(*) ডাভাইজিম, (02981977) 

১৯১৭ খ্রীষ্টা্ে উদ্ভৃত। ভাব ও ভাষার মহজ অন্বয় চেপে যাওয়া অগ্ততম 
প্রবৃতি _7001500 হজে প্রধান পাণ্ডা। ১৯২৪ শ্বীঃ এই ক্বীতিই-__ 
«ভুর-রিয়েলিজিম্”-এ পরিণত হয় । 

(৮) “ডাইডাকৃটিজিম, (11090051) 

আনন বা সৌন্দর্য ছাড়াও সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্ট আছে-+লোকশিক্ষা- 
নীতিশিক্ষাও শিল্পের পরোক্ষ উদ্দেন্ট--এই ধারণায় আস্থা! । 

(৯) “ইগো-ফিউচারিজিম, (6০-68৮০1191) 


সাহিত্যতত্ব ৪০১ 
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ফিউচারিজিয়ের রাশিয়ান সংস্করণ। ১৯১১ শ্রীঃ 92৬০5272104 তক 
উদ্ভাবিত |--সঙ্বর---+৩00151158 ০0৫6 ০%০ 8£09156 00 18211561036 
00931111069 ০6 60-22010 €০ 08” | অহং-পৃজার বিক্ষেপ। 

(১০) এক্স্প্রেশীনিজিম, (6.8015351921900) 

ভাবকে “সংকেত'-সাহায্যে ব্যক্ত বা সঞ্চারিত করার রীতি। সাংকেতিক 
রীতিরই অন্যতম প্রক্রিয়া । ১৯শ-২০শ শতাবীর আন্দোলন । 

(১১) এক্জিস্টেন্সিয়ালিজিম (ঘ,য101562001911510] 

বিংশশতাব্দীর দার্শনিক মনোভঙ্গী বিশেষ শিল্পিমনোভঙ্গীও বটে। 
আস্তিক ও নাস্তিক ছুই শ্রেণীতে এই মতবাদীর1 বিভক্ত। উভয়ের এক্য 
এখানেই যে উভয়েই ম্বীকার করে-_-5515051506 502065 1১26০1০ 
85920০৮,_( ১৯৪৬ ) ( জ-পল সারুত্রে )। সাবজেকটিভিটি তথ! ভাববাদের 
দিকেই এদের ঝৌক। 

(১২) ফিউচারিজিন্‌ (76010912 ) 

১৯০৯ খ্রীঃ ফিলিপ্পো টোমাঁসো মেবিনিও আন্দোলনটি স্থরু করেন। 
“আধুনিক”-উপাসন1 (20006730195 )-এর ধর্ম। কর্ম হচ্ছে-_গ্রচলিত 
প্রথা ভেজেচুরে দিয়ে অনাগতকে আহ্বান ও আদর কর]।_-ভাব-ভাষায় 
বেপরোয়ামি অন্যতম প্রধান লক্ষণ। 

(১৩) হিউম্যানিজম্‌ (17003201950) ) 

নান1 অর্থে শবটি ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের জীবন, এবং তার ধর্ম 
কর্মের উপর এঁকান্তিক গুরুত্ব স্থাপন করা--পরমপুরুঘার্থ শ্বীকার করা_এই 
মতবাদের টবশিষ্ট্য | 19০-07511917150. বিংশ শতাব্দীর আন্দোলন । 
আমেরিকার-_-পল এলমার মোর এবং আইভিং ব্যাবিট, এই আন্দোলনের 
পাণ্ডা। জীবনের স্বাধীন ইচ্ছার বা স্বাতন্ত্ের মূল্য ত্বীকার করা--সত্য-শিব- 
স্থন্দরের সনাতন মরা যেনে নেওয়া_-এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য । 

(১৪) আধর্শবাদ ( 106211570 ) 

নিয়লিখিত অর্থে ব্যবহৃতঃ-- (ক) শিল্পে নৈতিক আদর্শের পরিপোষণ 
(খ) মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা শ্বীকার করা এবং তদম্থলারে জীবনের রূপ 

পোয়েটিকৃল--২৬ : 


9২ এরিস্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 


আকা (গ) চরিক্র-চিগ্রণ যথাযথ না করে-আদর্শনিষ্ঠ কর! (ঘ) আশাবাদী 
পরিণাম দেখানে]। 
(১৫) ইমেজিজিম্‌ (12981300 ) 
আমেরিকার ও ইংলগ্ডের আন্দোলন । এজরা পাউওড, লোয়েল প্রভৃতি 
প্রবর্তক। সাংকেতিক আন্দোলনেরই--নতুন সংস্করণ-_প্রতিরূপকে (17028) 
ভাবের বাহন করার চেষ্টা। সামান্যবচন যথাসম্ভব বঞ্জিত। 
(১৬) ইন্প্রেশানিজিম্‌ ( [17701:65910101509 ) 
বিয়েলিজিম্‌ নেচারালিজিম-থেকেই এর উদ্ভব । অতিবাস্তব হওয়ার 
ঝেখকে, বিষয়কে ছাড়িয়ে পরিবর্তনশীল বিষয়োপলব্ি-ব্যাপারটিকেই রূপ 
দিতে এরা প্রবণায়িত | বস্তর নয়, বস্তধর্মের সন্ধানে এরা মত্ত। 
(১৭) নেচারালিজিম, (ব50515115 ) 
বাস্তববাদেরই রকমফের | বস্তবাদীঘবর্শন, বিবর্তনবাদ এবং নির্দেশবাদের 
(01651771150) ) ভিত্তির উপর এই মতবাদের স্থিতি । বাম্তববাদ যেখানে 
বিষয়ের যাথার্থ্য এবং ব্ূপের সামগুস্য স্থাপনে একাস্তিক, নেচারালিজিম+। 
পেধানে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীব হিসাবে 
বুঝাপড়ার চেষ্টা-মানুষের প্ররূতি ও বিকৃতি-বুর্জোয়া সমাজের বিকৃতি 
প্রভৃতি প্রদর্ণনে চেষ্টিত। এমিলি জোলা-_-(১৮৬৮) এই মতবাদটির প্রবর্তক । 
(১৮) প্রিমিটিভিজিম্‌ (11001651510) 
অতীত-প্রবণতা--বর্তমান-বিমুখতা | 
(১৯) ব্যাশানালিজিম. (88002511570) ও “ঞ্যা্টির্যাশানালিজিম” 
প্রথমটিতে বুদ্ধির উপর বেশী আস্থা । দ্বিতীয়টিতে বোধি বা অনুভূতির 
উপর বেশী আস্থা! 'ব্যাশানালিজিম'_ নিয়লিখিত অর্থে প্রযুক্ত হয়--(ক) 
প্রত্ক্ষ প্রতীতি ছাড়াই বুদ্ধি নিজের থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারে- এম্পি- 
রিসিজিমের বিপরীত । (১৭শ শতাব্দী ) (খ) বুদ্ধি দ্বারাই সত্যের স্বরূপ 
উপগ্রন্ধি কর] সম্ভব । (গ) বিশ্বগৎ নিয়ম-নিয়নত্রিত। এই নিয়ম বুদ্ধির 
ছারা জানা সম্ভব। 0৫৪) ম্বাধীনচিস্তাঁ-বিচার প্রবণতা অবিশ্বাসপ্রবণতা 
এর বৈশিষ্ট্য । “এ্যার্টি-র্যাশানালিজিম্‌্” এই মতের বিপরীত। 


সাভিত্াযতত্ব ৪৯৩ 


(২০) রিয়েলিজিম, (1:521150 ) 

দর্শনে বাস্তববাদ বস্তর পারমাধিক সত _উপলব্ধি-নিরপেক্ষ শ্বতন্ত্র সত্তা-_ 
স্থীকার | 

জ্ঞানতত্বে বাস্তববাদ জ্ঞান বস্তরই জ্ঞান অর্থাৎ প্রতীতি--বিষয়সাপেক্ষ 
এবং সেই বিষয়ের প্রতীতিনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সভা আছে। 
সাহিত্য সমালোচনায় বান্তবধাদ্ভাববাদের ও রোমার্টিসিজিমের 

বিপরীত--বাস্তবধাদী সাহিত্য তাকেই বল! 
হবে যার বিষয়বস্ত প্রাকত জগৎ থেকে নেওয়! 
হয়েছে-এবং যার উপস্থাপনা অতি যথাযথ । 
অর্থাৎ বাস্তব সাহিত্যের-_বিষয়বন্ত বাস্তব 
উপস্থাপনা বাস্তবিক | 

(২১) “রিজিয়োনালিজিম,৮ (1২০10121150 ) 

বিশেষ প্রদেশের অধিবালীদের জীবন ও সংস্কৃতি,_-তার প্রারুতিক 
পরিবেশ প্রভৃতি রূপ দেওয়ার ঝেোক। 

(২১) “রোমা *টিজিম ” € 201081061015]) ) 

«“রোমার্টিক শব্দটি এসেছে-প্রাচীন ফরাসী-_'রোমাঞ্ত কথাটা থেকে, 
১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ণরোমাঞ্চের মতো” এই অর্থে ইংরেজি সাহিত্যে ব্যবহৃত 
হয়। এই অর্থেই ফরাসীতে-_০২০22826006 শকট1 প্রচলিত ছিল। 
১৭৯৮ শ্রীষ্টাকে শবটি একাডেমি-কর্তৃক ত্বীকৃত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাকের পর 
থেকে শবটি--বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক প্রবণতা অর্থে ব্যবহ্ত হতে আরস্ত 
করে। কিন্তু এত বিচিত্র অর্থে শবটি প্রযুক্ত হয়েছে যে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা তৈরী 
কর] সম্ভব হয়নি। রোমান্টিক প্রবণতাকে “বিষয়বস্ত+, “লেখকের মনোভঙগী* 
এবং প্রচনানীতি”র ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত কর] হয়েছে । গঠনরীতির বিচারে 
রোমার্টিক এবং ক্লাসিকাল বিভাগ এঁক্য-বিধি ( 0210 ) মান] না-মানার 
ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। 

(২৩) সেশ্টিমেণ্টালিজিম. (967700600911507 ) 

অষ্টাদশ শতাবীতে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। আদর্শ ও নীতি নিয়ে 


৪০৪ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


আবেগোচ্ছাসের অনুচিত আতিশয্য দেখানে1। অন্ুচিতের মান্তা ছাড়িয়ে 
গেলেই--আবেগোচ্ছাস--“আদিখ্যেতা* বলে মনে হয়। 

(২৪) সুররিয়েলিজিম, (50106811519 ) 

ত্রিস্তান জার1-_ প্রবত্তিত। 'ডাভাইজিমের'ই বিশেষ পরিণতি । ১৯২৪ 
গ্রীষ্টাব, ব্রেটন সথররিয়েলিজিমের ইন্তাহার প্রচার করেন। সংজ্ঞান-নিজ্ঞান 
স্তর নিয়ে মনের সে সমগ্রতা_উপলব্ধির এককতা, সেই সমগ্রতা বা এককতা 
প্রকাশ করার দিকেই স্থররিয়েলিস্টদের ঝেশক। ফয়েড, হেগেল ও মার্কস-__ 
এই তিন জনের প্রেরণা নিয়ে মতবাদটির জন্ম । ফ্রয়েড থেকে  এসেছে__ 
নিজ্ঞন বা অবচেতন মন উদ্ঘাটনের প্রবণতা, হেগেল থেকে ছন্ব-সমন্বয়ের 
সংস্কার এবং মার্কস থেকে এসেছে--“সোসালিস্ট রিয়েলিজিমে”র আবেগ । 

(২৫) জিহ্ঘলিজিম্‌ (9507০011900 ) 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাবে-ঢ1৫8:০,তে ইস্তাহার ঘোধিত হয়। এই রীতিতে 
শব্দ-_বস্ত্র-সত্য, রূপ-সত্য ব1 চিন্তাসত্য ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্তে গ্রযুক্ত হয় না_ 
প্রযুক্ত হয় বিশেষ একটি মানসিক অবস্থাকে ব্যক্ত করবার জন্য | এ রীতিতে 
রূপের স্বতন্ত্র মহিম নেই, ভাবই মুখ্য লক্ষ্য-_বূপ ভাবের সংকেত মাত্র । 

(২৬) ট্রযান্সেনডে্টালিজিম ( []1815506150210621151) ) 

পরমা, আত্মা, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতির দেশকালাতীত পারমাথিক 
সত্তা আছে--এই বিশ্বাসে আস্থা এবং সেই হিসাবে বান্তববাদ-বিরোধী 
বিশেষ ধরনের ভাববাদ। দৈবসতায় এবং দিব্য অনুভূতিতে বিশ্বাস এই 
মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । এমার্সন (১৮৮৬), গ্রে (১৯১৭) প্রমুখ এই 
মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক । 

(২৭) আলন্রীইজিম.€ [01651520 ) 

বিংশশতাব্দীর ধিশেষ এক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী__ 
মানবতাবাদের বিরোধী । মানুষের অগ্তনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র--এ মতবাদে 
ুীকৃত নয়। মানুষ সমস্ত জগং-প্রবাহের সঙ্গে এক হয়ে আছে এবং একই 
নিয়মের অধীন । 

(২৮) ইউগ্যানিমিজিম, ( 009210500 ) 


সাহিত্যতত্ব ৪০৫ 


এমন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী যাতে মানুষকে কেবলমাত্র ব্যক্তি হিসাবে 
দেখ]! হয় না দেখা হয় বিশেষ গোষ্ঠীর একজন হিসাবেই--বিবর্তনশীল 
মানবগোষ্ঠীর অন্ততূক্তি একজন ব্যক্তি হিলাবেই। এই দৃরিতে মানুষের 
ইতিহাস-__নানাগোষ্টীর অভিযোজনের ইতিহাস-গোীর সঙ্গে গোঠীর 
সম্পর্কের, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ইতিহাস। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ 
্ী্টাব্দের মধ্যে এই মতবাদ প্রাধান্ত লাভ করে। যুদ্ধের পরে, ব্যক্তিত্বাতস্তরের 
প্রাধান্য বাড়ায় এর প্রাধান্য কমে । এখন এই সংস্কার বেশ প্রবল । 

(২৯) ভার্টিলিজিম ( ড০:৮০190 ) 

১৯১৪ শ্রীষ্টাব্ধে লগ্নে, শিল্পী উইন্ধাম লিউইস কর্তৃক উদ্ভাবিত। 
আমেরিকার কবি-সমালোচক এজরা পাউণ্ড মহাশয় এই দলে যোগদান 
করেন। এদের আসল লক্ষ্য কি তা,স্পষ্ট করে বলা হয়নি--তবে এই 
মতবাদীরা নেচারালিজিম, ইন্প্রেশানিজিম এবং ফিউচারিজিমের__ 
বিশেষতঃ ফিউচারিজিমের বিরোধী ।--*7176 06 ০0:6০ 01015565 60 
0০ 17)6816 9£ 0১2 0:2507৮”এদেরই বিঘোষধিত সিদ্ধান্ত । ইমেজিজিমেরই 
ত্বগোত্র। 

উল্লিখিত মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে --সংখ্যার দিক দিয়ে 
বহু হলেও, কয়েকটি যৌলিক প্রবণতাই নানা বেশে এবং নানা নামে 
আপনাকে প্রকাশ করছে। শিল্পকর্মকে বিশ্লেষ করলে ছুটে! মূল উপাদান 
পাওয়া যায়-_এক বিষয়, ছুই উপস্থাপনা বা. প্রকাশ-রীতি । সব ইজিযেরই 
উদ্ভব এই ছুই উপাদানকে কেন্দ্র করে । কোন ইজিমে বা মতবাদে--বিশেষ 
ধরনের বিষয়ের জন্য, কোন মতবাদে বিশেষ ধরনের প্রকাশরীতির ভগ্থয 
গ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে । কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের বিষয়ের চাহিদ! 
ব্রীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, কোন ক্ষেত্রে আবার বিশেষ ধরনের রীতির প্রতি 
আসক্তি উপযুক্ত বিশষ খুঁজে নেওয়! প্রেরণা যুগিয়েছে । যা'হোক এই সব 
মতবাদের স্বরূপ ব1 পারম্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। 
এখানে তার অবকাশও নেই। এখনকার কাজ--এই মতবাদগুলির মধ্যে 
(কোন কোনটির আভাস বা অস্তিত্ব পোয়েটিক্‌সে পাওয়া যায় তা” খুঁজে দেখ!। 


৪৮৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


লাহিত্য-বিচারে,-_সব চেয়ে পুরানে। ছন্ব,--বল] যেতে পারে-বাপ্তব 
বাদ ও আদর্শবাদের হ্ন্ব এবং এরিস্টটলের অনেক আগেই এ ঘন্ব সুরু হয়েছে ॥ 
গ্রীসদেশে শিল্প-সাহিত্যের যে সংজ্ঞাটি দেওয়া] হয়েছে, তার তাৎপর্য যাই 
হোক, জগতের এবং জীবনের রূপকে যথাসভ্ভব যথাযথভাবে উপস্থাপিত করাই: 
যে শিল্পের উদ্দেশ্য এই কথাটাই বড় হয়ে আছে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই ষে 
বাস্তববাদের মূল সংস্কাক্টি নিহিত আছে-_-এ কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার: 
প্রয়োজন নেই । তাই দেখা যায়, এরিস্টফেনিসের “দি ফ্রগ.স্‌্” নামক কমেডি, 
নাটকে, ঈষ্ষিলাস-ইউর্িপিডিসের মুখে যমালয়ে যে পাহিত্য-বিচারের 
অবতারণা কর] হয়েছে, তাতেই প্রথম বাস্তবিকত ও কাল্পনিকতার ধর্ম নিয়ে 
প্রথম কথা উঠেছে। ঈশ্িলাসের বিরুদ্ধে ইউরিপিডিসের প্রধান অভিযোগ 
হয়েছে এই-_যে, ঈষ্ষিলাস এমন সব উদ্ভট কল্পনা! করেছেন (যেমন--25108- 
808£99,  &0190) :1301565) এমন বাগাড়ম্বর দেখিয়েছেন, যা 
স্বাভাবিক জগতে দেখা যায় না। ইস্কিলাসের সাহিত্য--0850 ৪00 
109706160. 100 0010190095 9910620025 280. (21005 ৪. 00101910105 
10০ ৮1880” অন্য পক্ষে তার নিজের সাহিত্যে রয়েছে-022 
10719619010 01):85০,--৬ার 4552063 2100. 52130110161 2.£520. ভা? 
€9) 9120 ৪৮015, লক্ষণীয়, ইউরিপিডিসের প্রধান লক্ষ্য---'0৪০, 
2150 205, আমাদের পরিভাবায়_-বাস্তবতা। কাল্ননিকতার অভি- 
যোগের বিরুদ্ধে উত্তর দিতে উঠে ঈষ্ষিলাস কবির সামাজিক দায়িত্বের কথা 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন__এবং যা” ঘটেছে নিবিচারে তাকেই বূপ দেওয়া এবং 
অতি যথাযথভাবে রূপ দেওয়াই যে কবির কাজ নয়-নে কথাও জোর গলায় 
ঘোষণ। করেছেন | তার বক্তব্য-ষে বিষয় রূপ দিলে সমাজের ক্ষতি হয়-_ 
সমাজের নৈতিক আদর্শ কু হয়, সে সমগ্ত বিষয়--যত বাস্তভবই তা হোক-_ 
গ্রকাশ কর! উচিত নয়। যেবিষয় ও উপস্থাপনা, সমাজের উন্নতির পথে 
অন্তরায় তা! বিষবৎ পরিত্যজ্য। সাহিত্য সমাজ্যের কাম্য আদর্শকে পুষ্ট করবে: 
--তবেই তার মহত্ব। মোটকথা সাহিত্য যথাযথ-অন্ুকরণ নয়, আদর্শায়িত 
অচৃকরণ। ঈষ্ষিলাসের উত্ভির মধ্যে আদর্শবাদের মূল কথাটি পাওয়! যাচ্ছে । 


সাহিত্যতত্তব ৪০৭ 


ইউরিপিডিসের কথায়, বাস্তবতার চাহিদার যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে 
তার মধ্যেই বাস্তবতার দ্বরপ-লক্ষণটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছে। বাস্তব 
সাহিত্যের বিষয়কে যেমন কাল্পনিক হলে চলবে না, বিষয়ের উপস্থাপনাকেও 
তেমনি অসঙ্গত হলে চলবে না। ঘরে-বাইরে যে সব ঘটন! ঘটেছে বা ঘটছে, 
বাস্তব-সাহিত্যের বিষয়বস্ত হবে সেই সমস্ত ঘটনাই, আর উপস্থাপনা--ঘটনা- 
বিন্যাস চরিত্্-সথষ্টি, ভাবের অভিব্যক্তি ভাষার যোজন1-_-সব কিছুই হবে-_- 
8£660 0) 0900 20 50016, অর্থাৎ সুসঙগত-_-সমুচিত। এই দিক 
থেকে বাস্তবতা একদিকে কাল্পনিকতার বিপরীত, অন্যদিকে--আদর্শবাদের 
বিপরীত। 

এরিস্টটলের মধ্যেও এই সংস্কার পাওয়] ষায়। উপস্থাপনা-রীতি সম্বন্ধে 
আলোচন1 করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-_রীতি দুই রকমের হতে পারে-_ 
এবং উপস্থাপন! যথাষথ-_৪5 08৪5 ৪:০+-এর এবং অন্য উপস্থাপন! আনদর্শায়িত 
85 0065 00816 60 76? উপস্থাপনা । সফোরিস যে জীবন রূপ দিয়েছেন 
--ত1? 485 0565 01830 0০ 19" আর ইউরিপিডভিসের উপস্থাপ্য জীবন--- 
85 0565 216”) 25 0১০৮ 0980 6০ ৮০১--অর্থ এমন রূপ যা?--0:0০ 0০ 
116 নয়-85 0365 ৪০+ নয়--যেমনটি সচরাচর দেখা যায় তেমনটি নয়-_ 
বেশ একটু কল্পন! মিশিয়ে আদর্শের ছকে ফেলে বড় ক'রে দেখানে]। এরই 
নাম আদরশশায়ন (10681159008 )। 

উপস্থাপনাস়্ বাস্তবিকতার আবশ্তঠকতা এবং গুরুত্ব এরিস্টল খুব এঁকাস্তিক 
ভাবেই বুঝাতে চেষ্টা করেছেন । বৃত-গঠনে 408500729]'-কে বর্জন করতে 
বলে, অতি প্রাকৃতকে বহিভূ্তি করার নির্দেশ দিয়ে, ঘটনাবিন্ঠাসে--405০৪3- 
95 0: 01:09211155”র নিয়ম মেনে চলার উপদেশ দিয়ে এবং চরিজকে 
সর্বতোভাবে---ঘ00৫০ 60 1166? করতে বলে-ভাবে-ভাষায় 50081565212 
হতে বলে--এরিস্টটল প্রচলিত বাস্তববাদী সংস্কারকেই ব্যক্ত করেছেন। 
এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে চরিত্রের €:৪০ 6০116? হওয়! যে অন্যান্ত 
ধর্ম থেকে পৃথক এক ধর্ম--£০0:1695, 21:01:16? 0020513661305 প্রভৃতি ধর্ম 
থেকে :500)0 0১108 কথা এবিস্টটল বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করেছেন । 


৪০৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


এও লক্ষ্য করবার যে-_এই উল্লেখের গুরুত্ব আজও পর্যস্ত সম্যকভাবে উপলব্ধ 
হয়নি। বাস্তবতা যে রস ও রূপের সামপন্ত ছাড়াও রচনার ব্বতস্ত্র এক ধর্ম এবং 
রসনিষ্পত্তির সঙ্গেও তার নিবিড় যোগ আছে-_এ কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য । 
'সামপ্রন্য' কাল্পনিক বিষয়ের উপস্থাপনায় থাকতে পারে, আদর্শায়িত 
উপস্থাপনাতেও যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে পারে, কিন্তু উপস্থাপনা যথার্থ বাস্তব 
হতে পারে তখনই যখন বিষয় হয় লৌকিক বা সামাজিক (28600781 ) এবং 
প্রকাশ হয়--বাস্তবিক (00৪ 00 1109 )1 বস্ত, ভাব, ভাষা, ঘটনা--সব 
কিছুরই সত্যতার বা ওচিত্যের সমবায়ে-_রচন1 যথার্থ বাস্তব হয়ে উঠে। 
এরিস্টটলের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বাস্তবতার এই ধারণাই পাওয়া যায়। পাওয়া 
যায়--সঙ্গতি বা সামগ্রশ্য (০0156161306 ) থাকলেই রচন]। বাস্তব হয়ে উঠে না, 
বাস্তবতায় ০016:217০০-এর সঙ্গে '001:290015061০6-ও থাকা চাই। 
জীবনের সঙ্গে অর্থাৎ অভিজ্ঞাত জীবনের সঙ্গে, মিল (00:659077067066 ) 
আছে কি না “0:0৩ 00116" কিনা এটাই বাস্ভবতা-বিচারে বড় কথা। এ 
কথা মনে রাখা দরকার-_-এরিস্টটলের কাছে সেই বিষয়ই 1291--যা 
40170008]” অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত নয় কাজেই অবিশ্বান্ত নয়। সেই চরিত্রই 
006 00 110 যার সঙ্গে লৌকিক জীবনের চরিত্রের মিল পাওয়] যায়। 

যে রচনা 58:1095 হতে চায়, তাকে 4119010281১ বিষয় বর্জন করতে 
হবে--যথাসম্ভব--0:০০ 09 11,--চরিত্র অঙ্কন করতে হবে, এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ করে এরিস্টটল রসনিষ্পত্তিতে যে বাস্তবতার একট অংশ আছে 
তার দিকেও দৃষ্টি আকর্ণ করেছেন । এবিস্টটলের পরে এ সমস্তা নিয়ে 
আলোচনা না৷ হয়েছে এমন নয়, তবে তাকে যথেষ্ট আলোচনা বল! চলে ন1। 
কাল্পনিক বিষয় এবং অসঙ্গত উপস্থাপন! দ্বারা রসনিম্পত্তি-একরকমের হতে 
পারে এ বিবয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সুষ্ঠ বা নিবিড় রসাম্বাদন ষে সম্ভব 
নয়, এবিস্টটল তা* ধরেছেন । তিনি দেখেছেন-_কান্ননিকতা বিষয়ের গুরুত্ব 
নষ্ট করে এবং ঘটনার অসামপ্রস্ত চরিত্রের ভাঁব-ভাষার অসঙ্গতি উপস্থাপনার 
গুরুত্ব নষ্ট করে। ফলে, অনৌচিত্য-সে বিষয়েই থাক আর উপস্থাপনাতেই 
থাক, রচনার গুরুত্বের-_ তথা রসেরও পরিপন্থী হয়ে পড়ে। 


সাহিত্যতত্ব ৪০৯ 


রসনিষ্পত্তির সঙ্গে বাস্তবতার কোন অবিচ্ছেছ যোগ আছে কি না--এ 
প্রশ্নটি খুবই একটি জটিল প্রশ্ন। লম্্রতি 75:01] 0১৮০:৩--তার 
+489032005 270 001600500+ গ্রন্থে (১৯৫৫) প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা 
করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যেহেতু গান রচনায়, প্রালাদ-নির্মাণে এবং 
চিত্রাঙ্কনে বাস্তবতার উপর শৈল্পিক উৎকর্ষ নির্ভর করে না৷ এবং যেহেতু গান, 
চিত্র প্রসৃতিও শিল্প সেইহেতু শিল্পের পক্ষে বাস্তবতা আবশ্বক কোন উপাদান 
নয়। অর্থাৎ বাস্তবতা না থাকলেও শিল্প বড় শিল্প হয়ে উঠতে পারে এবং এক 
শিল্পের ক্ষেত্রে যা সত্য সব ক্ষেত্রেইই তা সত্য। ওস্বোন্ন মহাশয়ের 
মন্তব্যকে আমরা সেই সব বিশ্বদ্ধ কলাকৈবল্যবাদীর সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ 
করতে পারি যারা চিত্র বলতে বুঝেন--রঙ ও রেখার খেল এবং সাহিত্য 
বলতে বুঝেন-_ভাব ও কল্পনার বিচিত্র ভাষাবিহার-_-সব রকমের “11028102 
0৮০ 1100181)1110155, | ধার] এ দৃষ্টিতে শিল্পকে দেখেন না, তারা অবস্থাই 
ওসবোর্ন মহাশয়ের কথায় সায় দেবেন না। তারা এরিস্টটলের নির্দেশ মেনেই 
চলবেন-শম্বীকার করবেন-_-রসকে বিষয়-নিরপেক্ষ, রূপনিরপেক্ষ কোন কিছু 
বলে মনে করা ঠিক নয়; বিষয়ের বাস্তবতা-অবাস্তবতা, উপস্থাপনার 
বাস্তবিকতা, রসনিষ্পত্তিকে অবশ্ঠই নিয়ন্ত্রিত করে। কোনক্ষেত্রে এই 
নিয়ন্ত্রণের মাত্রা! বেশী, কোন ক্ষেত্রে কম। 

কারণ, উপস্থাপ্য বিষয়ের গ্রকৃতি ও রচনার রীতি অনুসারে বাস্তবতার 
চাহিদা তথা নিয়ন্ত্রণ কম বেশী হয়ে থাকে। বিষয় যেখানে--পৌরাণিক বা 
অতিকাল্পনিক, এরিস্টটলের ভাষায় “85 0365 ৪6 9910 01 00800 00 
1০”, মেখানে ঘটনণ ৮8০ 0০ ০৮ কিনা এ প্রশ্ন মনে আলে না এবং 
আসে না বলেই রস নিষ্পত্তিতে বাস্তবতার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারপর, 
বিষয় যেখানে লৌকিক এবং উপস্থাপনা ভাবতান্ত্রিক (108211960) অর্থাৎ 
বিষয়েয় “29 0:০5 ৪1০, রূপ প্রকাশ না করে 25 065 00£1)6 00 0৫-- 
রূপ প্রকাশ কর! হয়, সেখানে বিষয়ের লৌকিকত্বের জন্যই বাস্তবতার চাহিদ! 
স্বাভাবিক কারণেই দেখা দেয়; কিন্তু এই রচনায় মানুষের আদর্পায়িত 
রূপ উপস্থাপিত--এই ধারণ! সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে বলে, বাস্তবতার চাহিদ! 


৪১০ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যততব 


তত এঁকাস্তিক এবং সর্বব্যাপী হতে পারে না। কিন্তু বিষয়বন্ত যেখানে 
"10812 29 065 21:৪৮ সেখানে--ঘটনা! চাই “0 60 £৪০৮- চরিত 
চাই--£:8৪ 0০ 1166” অর্থাৎ ভাবে-ভাষায় যথাযখ- যেমনটি-দেখা-যায়- 
তেমনটি। বাস্তবতার চাহিদা এখানে যেমন একাস্তিক তেমনি সর্বাত্মক । 
সর্বাঙ্গীন বাস্তবতা না পেলে রসবোধ ক্ষুপ্ন হয়। 


কিন্তু সর্বাত্মক বাস্তবতা সবঙ্ষেত্রে পাওয়া যায় না। প্রায় ক্ষেত্রেই আংশিক 
বাস্তবত! নিয়ে সন্তষ্ট থাকতে হয়। হয়তঃ কোন ক্ষেত্রে বিষয়বন্ত--জীবনের 
সমস্া হিসাবেই বাস্তব, কিন্তু এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ষে তাকে কোন 
মতেই বাস্তবিক বল! চলে না-বলতে গেলে বলতে হয়-:*ভাবতান্ত্রিক” 
(10681150০ ) অথবা “সাংকেতিক” (952750110)। এরূপ ক্ষেত্রে রচনাকে 
বাস্তব বল! হবে কি না সেও এক মহাসমস্া । 70166 710150119) এ সম্পর্কে 
যে সিদ্ধান্ত করেছেন--তা” উল্লেখযোগ্য | তার মতে--”4১7১56:06 ৪. 
15 (1221:60016 0090560 1058. 128001:9]1 161076561709000 ০: €1)11085. 
80৫ 1015 780 9799560 0০ 08016 25 1015 £21)618115 0১021 
বলা বাছুল্য--মণ্ডিয়ানের সিদ্াস্ত মানতে গেলে, বাস্তবতা অর্থাৎ সাংকেতিক 
ব্লচনাকেও বাস্তব বলে মানতে গেলে, বাস্তবতা খুঁজতে হবে শুধু বিবয়বস্তর 
মধ্যেই এবং এই দিদ্ধাস্তই করতে হবে যে, যে রচনার “বিষয়বস্তু” বাস্তব__. 
অর্থাৎ «521596 ০0৫ £62110+--সম্মত, সেই রচনাই বাস্তব 


তবে “বিষয়বস্ত”্র গণ্তীর মধ্যে বাস্তবকে গুটিয়ে নিয়ে আসলে তার 
অনেকখানি মর্ধাদাই যে নষ্ট হয়ে যায়--তাও ভেবে দেখা দরকার । সুতরাং 
এই কথাই মানতে হবে--সর্বাত্মক বাস্তবতার পক্ষে, বিষয়বস্তুর বাস্তব হওয়া 
যেমন আবশ্তক, তেমনি উপস্থাপনার বাস্তবিকতাও কম আবশ্তক নয়। 
উপস্থাপনার বাস্তবিকতা বাস্তবতার অন্যতম সর্ড। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য অন্যদিক থেকে বিষয়বস্তুর বাস্তবতার মধ্যে 
বাডবতার সন্ধান করতে নিষেধ জানিয়েছেন। তার আপতি এখানেই-_- 
যে বিষয়বস্কর মধ্যে বাস্তবতা খুজতে গেলে, চিরস্কন বাস্তব সাহিত্য বলে 


সাহিত্যতত্‌ ৪১১, 


কোন সাহিত্যকে পাওয়া যাবে না; কারণ বিষয়বস্তুর বাজার ঘর উঠানামা 
করে বলেই বাস্তবতার মান্রাও স্থির মাত্রায় দাড়িয়ে থাকতে পাবে নাঁ- 
এককালের বাস্তব সাহিত্য অন্যকালে অবাস্তব হয়ে পড়বে। তারপর একের 
কাছে যে বিষয় বাস্তব বলে মনে হবে, অগ্তের কাছে তা অবাস্তব হবে। এক. 
কথায় বাস্তবতা যুগসাপেক্ষ-_ব্যক্তিসাপেক্ষ হয়ে আপেক্ষিক হয়ে উঠবে-_ 
সাহিত্যের অনিত্য ধর্মে পরিণত হয়ে পড়বে | 

বাস্তবতাকে নিত্য ধর্মে পরিণত করতে গিয়ে আমাদের রবীন্্নাথ- 
অবশ্ঠ রসবাদীরা অনেকেই--সাহিত্যের নিত্যবস্ত রসের মধ্যেই বাস্তবতার 
লক্ষণ নির্দেশ করেছেন । এদের ধারণায়--বস্তর বাজার দর উঠা-নাম! করলেও 
রস ( &303600 16850:6) নিত্য সত্য, স্থতরাং ষা রসোতীর্ণ তাই; 
চিরস্তনকালের জন্য বাস্তব । বল! বাহুল্য এই ধারণায় রূসোত্তীর্ণত। ও বাস্তবতা 
এক হয়ে গেছে--যা বিশেষ ধর্ম তা" সামান্য ধর্মে পরিণত হয়েছে । এই 
সিদ্ধান্তের ফল দীড়াচ্ছে এই যে-_যা” রসোত্বীর্ণ তাই যখন বাস্তব এবং যা” 
রূসাত্মক তাই কাব্য, কাব্যমাত্রেই বাস্তব । সুতরাং "চ1176:6 ০৮০-0138. 
5 0:0০ 1900316 15 0:০০,-_অনুলারে, বাস্তব বলে কোন কিছুই নেই। 
অবশ্য এ সিদ্ধান্তের ভূমিতে রবীন্দ্রনাথ দাড়িয়ে থাকতে পারেননি । দেখেছেন 
--এককালের রদ অন্কালে ফিকে হয়ে যায়--অর্থাৎ রসেরও বাজার দর 
উঠানামা করে-_আম্মাদ সমান থাকে না। সুতরাং রসের সন্ভাব থাকলেই 
সাহিত্য বাস্তব--এ ভুমিতেও দাড়িয়ে থাকা যায় না। 

রসের ভূমি থেকে সরে গিয়ে তিনি নতুন এক ভূমিতে ফড়ানোর চেষ্টা 
করেছেন। এই ভূমি-ণচরিত্রে”্র (০2275005) ভূমি | তীর দিদ্ধাস্ত 
হয়েছে__চরিঝ্রের প্রাণবত্তার মধ্যেই বাস্তবতার আসল লক্ষণ পাওয়- যায়। 
ব্যক্তি চরিত্রের তথা জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যেই-_-অর্থাৎ চ.%0:295101)-এর 
মধ্যেই বাস্তবতা নিহিত | প্রকাশ যেখানে *0013৮1018-7৫সখানেই 
বাস্তবতা । যাকে অঙ্গীকার ন! করে উপায় নেই-তাইতো। ৭0035100108” 
এবং তাই বাস্তব । 

রস বা নিছক ভাবাবেগ-আম্বাদজনিত আনন্দকে বাস্তবতার প্রঙ্গাণ 


4৪১২ এরিস্টটলের পোষেটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


হিসাবে না দেখে এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশের মধ্যে বাস্তবতার লক্ষণ নির্দেশ 
করে র্ববীন্দ্রনাথ যদিও খানিকটা মূল ধারণার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন তবু 
ভাববাদী দর্শনের প্রভাব-_সম্পূর্ণ কাটাতে পারেননি | বাস্তব জগতের সাথে 
সারপ্-যোগ বা সাষুজ্য-যোগ না থাকলে, এক কথায় ০0:650015061)06 
না থাকলে, বচন বাস্তবতা দাবী করতে পারে না-_-এ সিদ্ধান্তে পৌছতে 
তিনি পারেননি । তার কাছে--(ভাববাদীদের সকলেরই কাছে )-- 


বাস্তবতার প্রমাণ--[062079] 0015515021705”) 40020110155 আ10 006 
৪০09৪1”- নয় । 


এখানে একটা কুট তর্ক উঠতে পারে-_উঠে থাকেও- সাহিত্য-শিল্প 
গ্রকৃতির আরশি নয়--প্রতিলিপি মাত্র নয়, সাহিত্য--শব্দ-সংকেতে, বূপ 
কল্পনার মাধ্যমে জীবনের উৎলব্ধিকে প্রকাশ করা । সুতরাং-_"1)০ 0215 
01106110201 01955101115 1101) 508. ০810, 20015 15 00০ 0101061102 
0৫ 1730610091 ০01515067)05-(1, 4. [২1০081:0 ). সাহিত্য-শিল্প যেহেতু 
সাংকেতিক প্রকাশ আঘর্শীয়িত অন্ুকরণ, যথাযথ বাস্তব হওয়া তার পক্ষে 
সম্ভব নয়। সাহিত্যের জগৎ কল্পনার কৃত্রিম জগৎ-_সংক্ষেপে অলৌকিক 
জগৎ। লৌকিক জগতের সপ্গে মিলিয়ে তার মূল্য যাচাই করতে গেলে 
চলবে কেন ? তা” করতে যাওয়াই ভূল । সাহিত্য কখনই 6২0০. 15011০8 
০: 1621 2০00৪11” হাতে পারে না। সঙ্গতিতে (0010095092021)০9 ) 
নয়, সামঞ্চশ্ের (00-132121706 0] 107661008] 00135152005 ) মধ্যে তার 
সত্য নিহিত। আর সত্য যখন সঙ্গতির মধ্যে নিহিত নয়, তখন-_বাস্তবতার 
কোন প্রশ্ধই উঠে না। এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে যুক্তি দেওয়৷ হয়েছে-_ 
তাতে গলদ আছে । এ কথা সকলেই স্বীকার করেন--সাহিত্য প্রকৃতির 
যথাযথ বা যান্ত্রিক অনুকরণ নয়, এ কথাও মানতে হবে-_সাহিত্য কল্পনাময় 
স্ষ্টি। কিন্তু কল্পনাময় রচনা! আর কাল্পনিক রচনা এক নয় । দুটোকে 
এক অর্থে ব্যবহার করার মধ্যে যুক্তির গলদ আছে। রূপকথা যেমন কল্পনার 
স্যষ্টি, নভেলও তেমনি কল্পনার স্থট্টি বটে। কিন্তু রূপকথাকে বিশেষ কারণে 
কাল্পনিক বল! হয় এবং বিপরীত কারণেই নডেলকে বল! হয় বাস্তবকল্প 


সাহিত্যতত্ব ৪১৩, 


রচনা । বূপকথাকে কাল্পনিক হৃষি বলা হয় এই কারণেই যে--বূপকথার 
পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ-পরিস্থিতি, পাত্রপাঞ্ীর আচরণ কোনটাই আমাদের 
492052 ০0৫ £681105”-বাস্তবতাবোধকে তৃপ্ত করে না। নভেল সাধারণতঃ 
এই বাস্তবতাবোধকে তৃষ্ধ করে বলেই নভেলকে বলা হয়-_বাস্তব রচনা। 
এই %581538 01169110”-র সঙ্গে সঙ্গতি থাকলেই বিষয়বস্তকে বল! হয় 
বাস্তব এবং উপস্থাপনকে বল! হয় বাস্তবিক (18115615)1 ৪6059 ০: 
1০2115”- জন্মে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে এবং বাস্তব জগৎ- 
সম্পকিত ধারণ থেকে । 

স্থতরাং বাস্তববোধের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার অর্থ-_-অভিজ্ঞাত বস্তু এবং 
ধারণার সঙজেই মিলিয়ে দেখা-মোটামুটি--400::650000970০6” আছে 
কিন] তাই হিসাব করা | 006 0০ 11+-_কিন। এ বিচার- শেষ পর্যন্ত 
40011:59007061০9+-এর হিসাব-40061008] 1 5017315060805”-র হিসাব 
নয়। কারণ রূপকথাতেও 41006009] 002051306005” থাকে-__ শুধু থাকে না 
--00015950019021)06 161) 1681165%১ অবশ্থা 40011950018061702, 
কথাটিকে এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে। আভিধানিক অর্থে 
50011650015021০০, বলতে বুঝায়_বান্তবিক কোন বস্তবা ব্যক্তির সঙ্গে 
নামে-ধামে-ধর্মেকর্ধে হুবহু মিল। যাকে বলা হয়-_[২2815 0৪০৫৮ | এখানে 
_-শব্টিকে লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগ কর] হয়েছে এবং "9:০৮৪15 6:৪০" এই 
অর্থেই প্রয়োগ কর] হয়েছে । অর্থাৎ উপস্থাপিত জীবনের 001195901)01705 
1:281105 আছে এ কথার অর্থ ঈলাড়াচ্ছে এই-যে জীবনের রূপ দেওয়া হয়েছে 
এবং যেভাবে দেওয় হয়েছে তা” সংসারে সম্ভব | এইবার এরিস্টটলের কথা 
রণ করে উপসংহার করা ষাক-__বাস্তবতা (15811 ) এবং “01001150” 
ও  %€0017515661005%”--এক বস্তু নয়-বাস্তবতা %01501056 0171775”-- 
অর্থাৎ বাস্তবতার হিসাব--শেষ পর্যন্ত উপস্থাপনার বাস্তবিকতার মাত্রার 
হিসাব । 

তবে উপসংহারে আর একট কথাও বল। দরকাব--বাস্তবত]। অবাস্তব 
ব্যক্তির বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ_অর্থাৎ আপেক্ষিক, এ কথা ভুলে 


-৪১৪. এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


"গেলে চলবে না। অলৌকিক জগৎ ধার কাছে সত্য, অতি প্রান্ত ধার 
কাছে সর্বাপেক্ষা প্রকৃত, তার কাছে অলৌকিক ঘটনা অতি প্রাকৃত সতা 
“অবাস্তব নয়। এই কারণে, একের কাছে যা" অবাস্তব, অন্কের কাছে তা, 
বান্ধব বলে প্রতিভাত হতে পারে। উপস্থাপনার বাস্তবিকতা স্থ্দ্ধেও 
একই কথ! বল৷ চলে। অভিজ্ঞতা থেকেই উঁটিত্য-বোধ গড়ে উঠে। তাই, 
পরিস্থিতির উচিত্য কায়-মনো-বাক্যের উচিত্য--সব উচিত্যের শেষ আপীল 
অভিজ্ঞতারই কাছে । সুতরাং অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস বাক্তিতে ব্যক্তিতে 
পৃথক বলে-_পবান্তবতা”_-আপেক্ষিক। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাস 
"অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গে বাস্তবতার সংস্কারও বিবতিত হয়ে চলেছে। 


পরিশশি্উ 


(ক) “মাইমেসিস*কে শিল্পের নির্দোষ বৈশেধিক লক্ষণ বল] চলে কি? 
(খ) শিল্পের প্রেরণা হিসাবে অনুকরণ বৃত্তি এবং “ছন্দ-হ্ষমা-বৃতি। 
(গ) 1615 0006 010119900108] 02 71560শ্প্বাখ্যা 
(ঘ) “ক্যাথারসিস্‌; 

(ঙ) বৃত্ত ও চরিত্রের গ্রাধান্থ সম্পর্কে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত । 

(চ) ট্র্যাজেডি ও করুণরসাহ্মক নাটক 

(ছ) ট্র্যাজেডির নায়ক 


৪১৬ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্র 


(ক) “মাইমেসিস”কে শিল্পের নিদেণষ বৈশেষিক লক্ষণ বলা 

চলে কি? 

“মাইমেসিস”কে শিল্পের “বৈশেষিক লক্ষণ ব'লে স্বীকার কর] চলে কি না 
_এই প্রশ্নটি একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার এবং তা আলোচনা 
করতে গেলে নিয়লিখিত প্ররশ্নগুলি বিচার ক'রে করতেই হবে। 

(১) “মাইমেসিস” শবটির খাটি অর্থ কি? 

(২) মাইমেসিস”-এর সঙ্গে কল্পনার (ইমাজিনেশান ) এবং ক্রোচে-কথিত 
প্রতিভানের (ইণ্ট,ইশান), এক কথায়_স্থজনগীল কল্পনার কোন পার্থক্য 
আছে কি না? মাইমেসিস বপকল্লপনার চেয়ে ব্যাপকার্থক শব কি না? 

(৩) “মাইমেসিস? শব্ঘটিকে ব্যাপক অর্থে__অর্থাৎ কল্পনার সমার্থক বলে 
গ্রহণ করলেও, রূপকল্পনাকে (ইমেজ-মেকিং ) শিল্পের সার্থক টবৈশেষিক লক্ষণ 
বল] চলে কিন1। সংগীতের ও গীতি কবিতার ক্ষেত্রে তার অব্যাঞ্চি দেখা যায় 
কি না? শিল্পের গ্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মাইমেসিসের অস্তিত্ব প্রমাণ কর] যায় কি না। 

(8) আনন্দবাদ, সৌন্দধবাদ, রসবাদ, সঞ্চারবাদ, প্রদর্শনবাদ, সমীক্ষাবাদ, 
সংবাদবাদ প্রভৃতি মতবাদগুলির সঙ্গে 'মাইয়েসিসের' কোন মৌলিক বিরোধ 
আছে কি না। 

বলা বাহুল্য এই প্রশ্নগুলি বিচার শেষ করবার আগে গ্রশ্বটির উত্তরে হ! বা 
না কিছুই বল] সম্ভব নয়, কিন্ত বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করতে গেলে যে 
অবকাশ আবশ্কাক ত। এখানে পাওয়া যাবে না। 

এখানে আমি শুধু পথ-নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হব 

“মাইমেসিস* শব্দটির অর্থ সম্বদ্ধে আক্ত পর্যস্ত যত আলোচনা হয়েছে তা' 
থেকে এই সারটুকু সংগ্রহ কর! যেতে পারে যে 'মাইমেসিস-এর ইংরেজি প্রতিশব 
«“ইমেটেশান*-এর এবং বাংলা প্রতিশব “অনুকরণ*-এর সংকীণত। থাকলেও, 
“মাইমেপিস' শব্দটি সংকীর্ণ অনুকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এবং পোয়েটিক্স-গ্রন্থেই 
তার বহু প্রমাণ আছে। শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ” অধ্যায়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট 
আলোচনা করেছি এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি--ক্রোচে যাকে 
“মেকানিকাল ইমিটেশান”* বলেছেন--মাইমেসিস সেই ধরনের কোন "যান্ত্রিক 
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অন্থকরণ” নয়। গ্রীক শব “9019113* (যা থেকে পোয়েট্রি কথাটা এসেছে ) 
যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই ব্যাপকতর “মেকিং অরথেই প্রযুক্ত হয়েছে, এবং 
কল্পম1 বা হজনশীল কল্পনার সঙ্গে “মাইমেসিস*-এর নামগত পার্থক্য থাকলেও 
তাৎপর্যগত কোন পার্থক্য নেই । মাইমেসিস-ব্যাপারটি--একদিকে সম্ভব বস্তর 
বা পরিদৃশ্তমান বস্তর যথাযথ (৪5 365 ৪6) উপস্থাপন, অন্যদিকে সম্ভাব্যের 
(85 25 ০88৮ 0০ ৮০) উদ্ভাবনা, একদিকে বস্তুর বা ব্যক্তিব রূপকল্পনা 
অন্যদিকে নৈব্যক্তিক ভাবাবেগের স্বরূপটি বস্ততঃ প্রকাশ করবার চেষ্ট।। 
এরিস্টটল খুব জোর দিয়েই বলেছেন--মাইমেসিস কোন-কিছু সম্বন্ধে মনন 
বা] তত্বচিন্তা করা নয়, কোন কিছুর বিবরণ মাত্র নয়-_+বিশেষ বস্তকি ঝিৎ-এর 
রূপ নির্মাণ, বস্তত্ব্ূপকে প্রকাশ করার চেষ্টা। এই বস্ত কিঞ্চিৎ শুধু যে 
বস্তই হবে এমন কোন কথ! নেই, ব্যক্তি-জীবন এবং ভাবাবেগও এই 
বস্তকিঞ্িৎ-এর মধ্যে অস্তর্গত। 

মাইমেসিস-এর প্রথম এবং শেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে--বপ-বৈলক্ষণ্য--বূপ 
গড়ার ক্ষমতা--বন্তকে স্বূপতঃ ব্যক্ত করার চেষ্টা । এই দিক থেকে দেখলে 
_-মাইমেসিস+-বাদ বপকল্পন1-বাদেরই রকমফের মাত্র । 

অবশ্ঠ রূপকল্পন1! শব্দটি এখানে আমি ব্যাপক অর্থে ই প্রয়োগ করছি, 
রূপ, বলতে শুধু দৃষ্টিগ্রাহ দেশিকসতাসম্পন্ন বস্তকেই ধরছিনে, অর্থাৎ 
সাধারণতঃ “ইমেজ” কথাট। যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে ব্যবহার 
করছিনে। “ইমেজ-মেকিং” শব্খটিকে সংকীর্ণ দৃষ্িগ্রাহু চিত্র অর্থে ব্যবহার 
করলে এ কথা বলতেই হবে-মাইমেসিস “ইযেজ-মেকিং*-এর চেয়ে 
ব্যাপকতর অর্থের অধিকারী । সে শুধু বস্তুর ইমেজ (প্রতিরপ ) স্থষ্টিই করে 
না, ভাবাবেগের অনৃষ্টিগ্রাহ্থ শ্বরূপকে৪ শব্ধ-সংকেতের সাহায্যে অন্থকরণ 
করতে--ভাবাবেগের অন্থক্ূপ রূপ গড়তে-_চেষ্া করে। সংগীতের রাগ- 
রাগিনী সৃষ্টিকে আমর1 “ইমেজ-মেকিং” বলতে পারি কি না, ভেবে দেখার 
কথ! বটে, কিন্তু তাদের আমর। অবাধেই ভাবের অনুকরণ বলতে পারি-_ 
ধ্বনি সংকেতে ভাবাবেগের উপলব্ধ সত্তাটিকে অন্থকরণ তথা প্রকাশ করবার 
চেষ্টা হিসাবে দেখতে পারি। তারপর গীতি-কবিতার ক্ষেত্রেও সবক্ষেত্রে 

পোয়েটিকস--২৭ 


৪১৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্প ও সাহিত্যতত্ব 


ণইমেজ-মেকিং” (কথাটি আগেই বলেছি--দংকীর্ণ অর্থে) ৫বশেষিক লক্ষণ 
হতে পারে কিনা এ সন্দেহ জাগতে পারে ।. বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে 
যেখানে কোন আবেগকে নিবাভরণ রূপে অর্থাৎ বিনা উপমা উপ্রেক্ষায় 
প্রকাশ করবার চেষ্টা কর। হয়ে থাকে; যেখানে কপকল্পনার চমৎকারিত্ 
দেখানোর চেয়ে একটি বিশেষ আবেগকেই শব্দার্থের সাহায্যে-_ব্যক্ত করবার 
প্রয়াস ফুটে উঠে। 

অবশ্য, “ইমেজ-যেকিং'কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে অর্থাৎ__ ইমেজ 
ৃষ্টিগ্রাহথ এবং শ্রুতিগ্রাহ্থ--ছুই বূপেই সম্ভব, একথা স্বীকার করলে, ভাবাবেগের 
ধ্বনিময় রূপকেও “ইমেজ' বলে গণ্য করলে--“ইমেজ-মেকিং* শেষ পর্যস্ত-- 
মাইমেসিস-এর সমগোত্রীয় ব্যাপার হয়েই দাড়াবে--0]10 009810776 ও 
021006919 11910108-একই ব্যাপারে পরিণত হবে, 'ইমেজ-মেকিং, বলতে 
শ্তধু চিত্ররচনাই বুঝাবে না, ভাব-সংকেতনও বুঝাবে। এই প্রসঙ্গে 
“এস্ছেটিকস্‌ এ্যাঁগ্ড ক্রিটিসিজম, গ্রন্থের রচয়িতা হেরোলভ ওসবোর্ন মহাশয়ের 
একটি উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য-£:৮ ৪3 56218100 এর সমালোচনা 
প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন--[0 00০ 00626 062. 06002181 ১০0 ০: 
80098176105 16 0025 6121) 52210 10002186215 52251191210 525 078 
7000১ 11667215816 200 1:61916501069619758] 51508] 210 25 
10170200 7 0000 50101001710202 20211915067 51002100105 1০98] 
02 102512] 65006212506 95020100155 11061806015 100812]5 ৮5 
00281)5 06 ০012 0126101091 55 100015 200. 1502] 216 108115 7 
12601:2] 95100015, 01: 00995 16 52910 90 ০0111166615 1001352115109] 
85 02012 10 525 61286 11651560165 1201680 00926 আ1101 1 
96307998” মোট কথা দাড়াচ্ছে এই যে আধুনিকদেরও কোন কোন 
সম্প্রদায় শিল্পকে 'অনুকরণ” বলে ত্বীকার করেছেন--শ্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন--শিল্প আসলে বস্তসংকেতে অথব1 শব্দ-সংকেতে বাস্তব পরিস্থিতির 
অথবা কাল্পনিক পরিস্থিতির অন্ুকরণ। বাস্তবিক, শিল্পকে যতক্ষণ আমরা 
কোন বিষয়ের প্রকাশ বলে মনে করব, শুধু প্রকাশ মাধ্যমের কৌশলপুখ 


পরিশিষ্ট ৪১৯ 


প্রয়োগ বলে মনে করব না, ততক্ষণ অন্ুকরণবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়া সম্ভব হবে না। 

কল্পনার ও প্রতিভানের সঙ্গে মাইমেসিসের পার্থক্য আলোচনা কালে এই 
সিদ্ধান্তের তাৎপর্য আরে] বেশী করে বুঝতে পার যাবে । সকলেই জানেন-- 
অন্ুকরণবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে এই একটি মাত্র যুক্তিতেই 
যে কোন শিল্পই প্রকৃতির যথাষথ অন্থকরণ নয়, যন্থৃষ্টং তল্লিখিতং কোন ব্যাপার 
নয়, শিল্প হচ্ছে--কল্পনাবৃত্তির ব্যাপার, নবনবোন্সেষশালিনী বুদ্ধির ব্যাপার-- 
অপূর্ব বন্ত নির্মাণের ব্যাপার | কল্পনাবৃত্তির শ্বরূপ নিয়ে অনেক আলোচন। 
করা হয়েছে । এখানে তার পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই। এখানে 
শুধু এই কথাটা! বললেই যথেষ্ট হবে যে_মাইমেসিস যদি যাস্ত্রিক 
অনুকরণ ন! হয় তা"হলে অবশ্তই সে আইডিয়ালাইজড. অনুকরণ হবে এবং 
তা” হলে কল্পনার সঙ্গে মাইমেসিসের মৌলিক কোন পার্থক্য থাকবে না। 
উভয়েরই এক পরিচয়-_রূপ-কল্পনাশক্তি | উভয়েই__736178] 10181010019- 
0০7-এর ক্ষমতা তথ! অপূর্ববস্ত নিশ্জাণের ক্ষমতা । এই রূপ-কল্পনা সবিকল্পনক 
অথবা নিধিকল্পক মানসিক ব্যাপার এ নিয়ে মনভ্তত্ববিদরা মাথাভাঙ্গাভাঙ্গি 
করতে পারেন কিন্তু তাতে “রূপ-কল্পন1” ব্যাপারটির গায়ে কোন জচড় 
লাগে না। যেমন, কি কারণে অরলেপ মাটিতে পড়ে, তা" নিয়ে নিউটনের 
সঙ্গে আইনস্টাইনের শত বাদবিতণ্ডা হলেও, আপেলের মাটিতে পড়া 
ব্যাপারটি মিথ্যা হয়ে যাবে না। মাইমেপিস ব্ধপকল্পনাঁ রূপের উপস্থাপন! 
-নব নব রূপের উদ্‌্ভাবনা__এ কথ যদি সত্য হয়, তবে কি করে মনে সেই 
রূপের সংগঠন বা সংঙ্লেষ ঘটে, দেই রূপ সবিকল্পক বা নিবিকল্পক স্যষ্টি-_-এ 
প্রশ্ন নিয়ে জল ঘোলা করে কোন লাভ নেই । যে প্রশ্নটি এখানে সব চেয়ে 
গ্রধান সেটি এই--খাস্ত্রিক অনুকরণ” অর্থেই “মাইমেসিস” কথাটি প্রযুক্ত 
হয়েছে কি না। এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরেই সব সমাধান নির্ভর করছে। 
যদি বলি_-ইী, তবে 'মাইমেসিসকে কিছুতেই আমরা শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ 
বলে শ্বীকার করতে পারিনে, আর যদি বলি--না, তবে মাইমেসিসের সঙ্গে 
কল্পনার ( এবং প্রতিভানেরও ) মৌলিক কোন পার্থক্য খু'জে পাওয়া যাবে না। 


৪২? এরিস্টটলেয় পোয়েটিক্স ও সাহিত্যত 


মাইমেসিসকে কল্পনা বলে মেনে নিলে--ক্রোচের সঙ্গে এরিস্টটলের' 
যে পার্থক্য পাওয়া যাবে সে এই যে এরিস্টটল এবং সাধারণ কল্পনাবাদীব! 
রূপকল্পনাকে যতথানি সবিকল্পক ব্যাপার বলে স্বীকার করেন, ক্রোচে তা” 
কয়েন না, তার মতে প্রতিভান নিবিকল্পক কল্পানা। এই প্রসঙ্গে ক্রোচের-_ 
1210301 ০ 0217 11] 16101 206 ছ1]] 16. কথাটি ম্মরণ করলেই যথেষ্ঠ 
প্রমাণ দেওয়া হবে। মাইমেসিস-বূপ কল্পনা, কল্পনাও - রূপকল্পনা এবং 
প্রতিভানও - রূপকল্পনা? প্রথম দুইটির সঙ্গে তৃতীয়টির পার্থক্য-_কল্পনার 
নিধিকল্পকত্ব প্রতিষ্ঠায় । মনে রাখতে হবে-ক্রোচের প্রতিভান-- 
11009510805 6 10)019069) 105019066 071:01061) 11095110800) 196 
1002£5-7081018” অর্থাৎ ইন্ট ইশানও বূপরচনা (179986-018100)5 )। 
প্রতিভান বিশেষের (00201665 ) জ্ঞান। 

এই রূপ পূর্বদৃষ্ট রূপেরই সদৃশ কোন রূপ হোক অথবা অদৃষ্ট ব1 অপূর্ব 
বস্তরই রূপ হোক--হ্বরূপে বস্তরূপই তো? বটে। 

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ কর! দরকার-_অন্থকরণ এবং প্রতিরবূপকরণ এই 
ছুটি শব্দের মধ্যে--যে পার্থক্য রয়েছে তা" বিশেষভাবে অন্ুধানযোগ্য । 
অন্গকরণকে আমর! বলতে পারি--আইডিয়ালাইজড. ইযিটেশান”__ 
কোন কিছুর ( অভিজ্ঞাত অথবা কল্পিত ) রূপের অনুরূপ রূপই রচনা! করা। 
*অন্ু”»* অনুযায়ী বা অঁুসারী এবং “অনুকরণ? অর্থ, কোন বস্তর অনুযায়ী রূপ 
বা সদৃশ রূপ রচনা করা। এই অর্থে ট্টিমাত্রেই__অম্থকরণ হতে বাধ্য । 
কারণ, এমন কোন কৃষ্টি নেই--ষা, কোন-না-কোন অভিজ্ঞতার সদৃশ নয়। 
এমন কিষে সব অতি আধুনিক শিল্পীর শিল্পকে বিশুদ্ধ শিল্পকর্মে অর্থাৎ 
প্রকাশ মাধ্যম প্রয়োগের কৌশলে পরিণত করতে ব্যগ্র তারাও অন্ুকরণের 
গণ্তী ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। যত কিন্তৃত-কিমাকার হৃষ্টিই তার] করুন 
শেষপর্ধস্ত তা কোন-নাঁকোন বস্তরই অনুকরণ হয়েছে। চিত্র রচনা করতে 
যেয়ে যার! জ্যামিতিক ক্ষেত্র রচনা করেন তার!ও ক্ষেত্রের সম্ভাব্য কূপ তৈরি 
করতে তথা অন্তকরণ করতে চেষ্টা করে থাকেন--কোন বস্তর ধ্যানকে বা 
“উপলব্ধিকে, এক কথায় রূপ-চেতনাকেই ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে থাকেন। 


পরিশিষ্ট ৪২১ 


তীর! যাই ত্য করুন বিশেষ বস্তর কোন না কোন একটির সঙ্গে তার সাদ 
বা সারপ্য থাকবেই। 

পোয়েটিক্স গ্রন্থে অনুকরণ শব্দটিকে এরূপ ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ কর! হয়েছে 
এবং সেই অর্থে অনুকরণ ও কল্পন! (সবিকল্পক এবং নিধিকল্পক) এক। আমরা 
দেখছি-_এরিস্টটলের মতে-_সংগীত গীতিকবিতাঁ, নৃত্য মহাকাব্য, নাটক-_ 
সবই অন্থকরণ, সব শিল্পই মূলতঃ অগ্ুকরণ--বিশেষকে ব্যক্ত করার চেষ্টা । 
এ কথা আগে বলেছি ষে যে *ইমেজ-যেকিং” কথাটি থেকে মাইমেসিস 
শব্দটি ব্যাপকতর সংজ্ঞা। “ইমেজ” শব্ষটিতে যেবানে দৃশ্ঠধমিতার প্রাধান্ত 
'মাইমেসিস+-_সেখানে দৃশ্যত শ্রব্যত্ব উভয় ধর্মই নিহিত রয়েছে । সংগীতকে 
“ইমেজ-মেকিং, বললে সংগীতের বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত কর] হয় কি না সন্দেহ, 
কিন্ত সংগীতকে ভাবের ধ্বনিময় অনুকরণ বললে, অনেক স্প্টতর ধারণা কর! 
হয় বলেই মনে করা যেতে পারে । অন্গুকরণ শবটি- প্রাকৃতিক বস্তু, ব্যক্তি 
এবং ভাব-_ প্রকাশ্য বিষয়ের সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে স্থপ্রযোজ্য কিন্তু রূপ- 
কল্পন৷ শব্দটি অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তর এবং ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে 
যতটা স্থপ্রযোজ্য ভাবের ক্ষেত্রে--লংগীতের ক্ষেত্রে এবং আত্মবিষয়ক গীতি- 
কবিতার ক্ষেত্রে তত স্থপ্রযোজ্য নয়। সে যা” হোক, মাইমেসিসকে কল্পনার 
ব1 প্রতিভানের সমর্থক প্রতিপন্ন করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না 
স্পকল্পনাবাদের অব্যাপ্তি দোষ আছে কি না_-সব হ্ট্টিকেই আমরা 
অনুকরণ বলতে পারি কিনা, এই প্রশ্নটিও আলোচনা করতে হবে। 

এ সম্বন্ধে আগেই খানিকটা আলোচনা কর! হয়েছে এবং তাতে এই 
কথাটিই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে সংগীত এবং গীতি-কবিতাকে--- 
407965-209101776) বা অনুকরণ বল] যুক্তিসঙ্গত কি না এই প্রশ্নের বা 
সমন্তার সমাধানের উপরেই কল্পনাবাদের এবং অন্ুকরণবাদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর 
করছে। ভাস্কর্য ও চিত্র, অন্নুকরণাত্মক রচন1 এ কথা প্রমাণ করতে খুব কষ্ট 
করতে হয় না। তারপর, বর্ণনাত্মক কাব্য শিল্পকে বা দৃশ্ত-কাব্যকেও আমরা 
সহজ অন্নকরণ বলে চালিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সমস্যার সামনে দাড়াতে হয় 
তখনই যখন “্গীতি-কবিতা'কে-কবির আত্মগত ভাবের অভিব্যক্তিকে. 


৪২২. এরিস্টটলের পোয়েটিক্দ ও সাহিত্যতত্ 


অথবা সংগীতের রাগ-রাগিণীকে বা ম্বরলিপিকে অনুকরণ বা বূপ-কল্পনা ধলে 
ব্যাখ্যা করবার দায়িত্ব এসে ঘাড়ে চাপে । রামপ্রসার্দের-- 
মাগো, আমার এই ভাবনা। 
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম 
কোথায় যাব নাই ঠিকানা ।-- 

এই গানটিকে_-47086-0081106? বা 4001106515-108117£”এর দৃষ্টিকোণ 
থেকে ব্যাখ্যা কর] চলে কি? চল্লে এই কথাই বলতে হবে যে-_গীতি- 
কবিতা এই অর্থেই অনুকরণ ষে প্রত্যেক গীতি-কবিতায় ব্যক্তি বিশেষের 
অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে আমরা একটি বিশেষ ভুবা্ভৃতির সামান্য 
রূপটিকেই ব্যক্ত বা অন্ুকৃত হতে দেখি। বলতে হবে-রামগ্রসাদদের এ 
গানটিতে রামপ্রসারদ নামক ব্যক্তির উপলব্ধির মারফৎ| ব্যক্তি জীবনের 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি বিশেষ অবস্থা অঙ্গকৃত হয়েছে__রামপ্রসাদ 
ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে সার্বজনীন একটি ভাবেরই অনুরূপ রূপ গভবার 
চেষ্টা করেছেন । এই ভাবটি ব্যক্তি-আবেগের রূপ নিয়ে আম্মগত ভাবে 
ব্যক্ত হলেও আসলে একটি সার্বজনীন সামান্ত ভাব ; রামপ্রসাদ নিমিতমাত্র 
হয়ে এ সামান্য ভাবটিকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। একদিক থেকে 
দেখলে যা” আত্মপ্রকাশ ব1 স্থ্টি, অন্যপিক থেকে দেখলে তাই অস্থকরণ__ 
ব্যক্তি উপলব্ধির ভিতর দিয়ে ভাবেরই রূপ-কল্পনা । রামপ্রসাদ তার ব্যক্তিগত 
উপলব্ধি বা. আবেগকে প্রকাশ করবার জন্য যে শব্দার্থ প্রয়োগ করেছেন, তারা 
শুধু রামপ্রসাদেরই আবেগকে প্রকাশ করেনি--বিশেষ ভাবের উদ্দীপক, 
অন্থকারী হয়ে রয়েছে বলেই গীতিকবিতা পদবাচ্য হয়েছে। গীতিকবিতায় 
আমরা ব্যক্তিগত আবেগের আধারে মানবিক সামান্য আবেগেরই বিচিত্র রূপ 
দেখতে পাই--এবং সেই অর্থেই গীতিকবিতাকে আবেগের অশ্গুকরণ বলা যায়। 
সংগীত কোন অর্থে অচ্করণ--তা আগেই আলোচন1 করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে--বাইবের দিক থেকে যা সাঁকে-গা-মা-পা-ধা-নি, এই সাতটা ধবনির' 
বিচিন্র ঠাট, আসলে তা” আবেগেরই সমর্থ সংকেত, আবেগেরই অনুকরণ । 
সমস্ত তান বিস্তার এ মূল ভাবাবেগটিরই বিচিত্র অভিব্যক্তির ধ্বনি-সংকেত |. 


পরিশিষ্ট ৪২৩ 


(গ্রস্থকারের *শিল্পতত্বের্র কথা ভ্ষ্টব্য )। বলা বাহুল্য এতখানি ব্যাপক 
অর্থে 'অন্ুকরণ' শব্ধটিকে কেউই ব্যবহার করতে রাজি হবেন না । বিশেষ 
করে গীতিকবিতাকে ভাবের অস্থকরণ বলে মেনে নিতে, অনেকেই আপত্তি 
করবেন আর এ কথাও সত্য যে এই ব্যাপক অর্থে শবটি ব্যবহার করলে-_ 
নতুন স্থট্টি বলে কোন কিছু থাকবে না, বা থাকলেও তা সুল্ম অনুকরণ 
ব্যাপারেই পর্যবসিত হয়ে যাবে । ্ুষ্ত্ম অনুকরণ বললাম এই কারণে যে 
অপূর্ব রূপ-কল্পনাকে-_নতুন নতুন রূপের উদ্‌্ভাবনাকে_স্থুল-_অগ্গকরণ-_ 
ৃষ্টস্তর যথাযথ অন্ৃকরণ_-বলতে সকলেই কুষ্ঠিত হবেন, এ কথা ঠিক, কিন্ত 
এ কথাও সকলকে মানতে হবে যে যেহেতু নতুন নতুন স্যঙিও শেষ পর্যন্ত বস্তর 
বা ভাবের অনুব্ধপ রূপের কল্পনা এবং অনুরূপ রূপ কল্পনা মানেই অনুকরণ, 
অপূর্ববস্তনির্নীণও শেষ পর্যস্ত--অন্ুকরণ-_লুল্স অন্নুকরণ_ চেতনায় সন্ভাব্য 
বস্তরূপের বা অব্যক্ত ভাবাবেগের আদর্শ রূপের গ্রতিভাসন। বলা বাহুল্য, 
এই ধারণা! প্লেটোর ভাববাদী চিন্তার দ্বার! বিশেষ ভাবে প্রভাবিত । এবং এই 
ধারণা অন্ুপারে প্রকাশন ও অন্গকরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ 
রূপ গড়তে বা প্রকাশ করতে গেলেই রূপের অনুকরণ করতে হবেই । স্থতরাং 
বিষয়কে ব্যক্ত করতে যাঁওয়! আর বিষয়ের অনুকরণ কর] একই কথা । উপসংহারে 
আমর! এই কথাই বলব-_কল্পনাবাদকে আমর যদি সত্য মতবাদ হিসাবে 
গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি, তা” হলে মাইমেসিসকেও শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ 
বলতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। আর একটি কথা বলেই এই 
আলোচনা শেষ করছি। আনন্দবাদ রলবাদ সৌন্দ্ধবাদ প্রভৃতি মতবাদের 
সঙ্গে মাইমেসিস-বাদের কোন বিরোধ নেই। বরং অন্ান্ত মৃতবাদ যেখানে 
অব্যাঞ্থি বা অতিব্যাপ্তি দোষ-দৃ্ট, মাইমেসিস-বাদ সেইখানে যথেষ্ট পরিমাণে 
নির্দোষ | (শিল্পতত্বের কথা-দ্রষ্টব্য )। বস্তজগৎ, ব্যক্তি জীবন এবং ভাবজগৎ 
নব সকিছুই মাইমেসিসের বিষয় হতে পারে এবং তাপারে বলেই 
মাইমেসিসবাদ শিল্পের সব ক্ষেত্রেই সপরিব্যাপ্ত। 


৪২৪ এরিস্টটলের পোয্সেটিক্স ও সাহিত্যতত্ব 


৫) শিল্পের প্রেরণা 

শিল্পের প্রেরণা সম্বদ্ধে এরিস্টটল যে সিদ্ধাত্ত করেছেন তা কতখানি 
সমর্থনযোগ্য--এই প্রশ্নটি বিশেষ আলোচন। দাবী করতে পারে। সেই 
আলোচন! করতে হলে প্রথমতঃ আমাদের দেখতে হবে--শিল্পের প্রেরণা 
হিসাবে কোন্‌ কোণ সিদ্ধান্ত বর্তমানে প্রচলিত ও হ্বীকৃত আছে এবং দ্বিতীয়তঃ 
বিচার করতে হবে-সেই সব ধারণা থেকে এরিস্টটলের ধারণার কোন 
মৌলিক পার্থক্য আছে কি না। প্রচলিত দিদ্ধান্তের পরিচয় দিতে যেয়ে 
এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আজকাল দৈবপ্রেরণাবাদকে পণ্ডিতর1 কেউই হ্বীকার 
করেন না এবং প্রচলিত ধারণার তালিকায় প্রকাশ-বৃততি, সৌন্দ্-বোধ এবং 
সধার-বৃত্বি--এই তিনটিই প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পীরা স্থটি 
করেন কেউ বলেন প্রকাশের প্রেরণায়, কেউ বলেন সৌন্র্যবোধের প্রেরণার, 
কেউ কেউ বলেন--সঞ্চার করার প্রেরণায়। প্রকাশের প্রেরণা ও সঞ্চার 
করার প্রেরণাকে আমরা যদি মোটামুটি একই প্রেরণা বলি তা” হলে 
প্রচলিত ধারণ! হয় যোট ছুটি--একটি প্রকাশন তথা সঞ্চারণ বৃত্তি অন্যটি 
--পৌন্দ্বোধ। প্রথমটির বক্তব্য এই যে শিল্পীরা নিজের অভিজ্ঞতাকে 
প্রকাশ না করে পারেন না বলেই শিল্পের সৃষ্টি হয়, আর দ্বিতীয়টির বক্তব্য 
এই যে শিল্পীরা রূপকার বটে কিন্তু তাদের আসল লক্ষ্য-_রূপকে সুন্দর 
করে তোল]1। ছন্দে-লয়ে স্যমায় ক্ূপকে উপভোগ্য বা দর্শনীয় করে তোলা । 
তথা সৌনর্বতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত কর সুন্দর রূপ হগ্টির আবেগেই শিল্পী রচনা 
করেন-_-সৌন্দর্ধবাদীদের মুখ্য সিদ্ধাস্তই এই | 

এবার দেখা যাক এরিস্টটলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে উল্লিখিত পিদ্ধাস্তগুলির এঁক্য 
বা পার্থক্য কোথায়। এনিস্টটল বলেছেন--শিল্পের প্রেরণ! ছুটি বৃতি--(১) 
অনুকরণ বৃত্তি (২) সঙ্গতি বোধ বা! স্থমা বোধ । অন্থকরণ বৃতিকে সাধারণ 
ভাবে বল! যেতে পারে-_অভিজ্ঞতাঁর অন্তরূপ কোন কিছু স্ট্টি করা--চেতনায় 
উপলব্ধ কোন কিছুর অশ্গরূপ রূপ ঠতরি করা । একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই 
দেখা যাবে--অন্ুকরণ প্রকাশনেরই নাষাস্তর । একট] বস্ত অনুকৃত হচ্ছে 
অথচ প্রফাশিত হচ্ছে না এমন ঘটনা সম্ভব নয়। অনুকরণ করতে গেলেই 
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প্রকাশ করতে হবে । এই দিক থেকে দেখলে, যার নাম অনুকরণ বৃত্তি তারই 
নাম প্রকাশ বৃত্তি এবং তারই নাম সঞ্ধার-বৃত্তি। স্থুতরাৎ এরিস্টটল যখন 
শিল্পের প্রেরণা হিসাবে_-অন্কুকরণ বৃত্তির নাম করেন তখন মিথ্যা কিছু বলেন 
না। দ্বিতীয়তঃ ছন্দ ও সুষষ্া বোধকে প্রেরণা রূপে গণ্য করায়, সৌন্দর্য 
বোধ ও প্রেরণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পসৌন্দধের তত্ব নিয়ে যত 
আলোচন] হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করবা কোন প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
একটি কথা ন্মরণ করাঁতেই হবে এবং সেই কথাটি এই যে--সৌন্দ্ষ-বোধ স্থ্যমা 
বোধেরই নামাস্তর । 
সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা আসলে কোন বস্তরূপকে সুষমামগ্ডিত করারই 
চেষ্টা-_বাস্তবরূপে, 'রিদিম এগ হারমনি, শ্যন্টির চেষ্টা। এরিস্টটল মনে 
করেছেন- শিল্পী একদিকে যেমন মনের অভিজ্ঞতা বা ধ্যানকে প্রকাশ 
করতে চেষ্টা করে থাকেন অন্তদ্দিকে সেই প্রকাশকে--স্থ্যমামণ্তিত করতে 
সচেষ্ট থাকেন। এই ছুই চেষ্টার সমন্বয়ে শিল্পের হৃষ্টি সম্ভব হয়। শিল্প শুধু 
বূপ কল্পনাই নয়--হৃষম বা হুন্দর বূপ কল্পনা । অতএব এ সিদ্ধাস্ত খুবই যুক্তি 
সজত যে শিল্প হৃষ্টির মূলে দুটি বৃত্তিকাজ করছে-_একটি প্রকাশের আবেগ 
অন্যটি গ্রকাশকে স্থন্দর করবার আবেগ । বলা বাহুল্য, এরিস্টটলের ভাষ! 
পুরানে। হলেও, সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তার কোন 
অনৈক্য নেই। বরং এই কথা বলাই ঠিক ষে প্রচলিত ধারণ! যত 
একদেশদর্শী, এরিস্টটলের ধারণা তত একদেশদর্শা নয় । 
(“শিল্পের প্রেরণ! ও উদ্গেশ্ঠ--অধ্যায় জরষ্ব্য) 


(গ) শিল্প ও ইতিহাস 
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শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এরিস্টটল নৈয়ায়িক প্রতিভার স্থন্দর পরিচয় দিয়েছেন । 
প্রথমতঃ তিনি “তত্ব-চিস্তা” বা শাস্ত্র থেকে শিল্পকে পৃথক করেছেন এবং তা 
করতে যেয়ে দেখিয়েছেন-_শাস্ত্র গ্রকাশ করে-__“ইউনিভাসণল'কে--সামান্তকে 
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--নৈর্বযক্তিক তত্বকে আর শিল্প ব্যক্ত করে-_পার্টিকুলার”কে--বিশেষের বূপকে * 
--বিশেষঃকে । কিন্তু এ কথা বলাই যে সংজ্ঞ নির্ণয়ে যথেই্ট নয়, সে বিষয়েও 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে অবহিত হয়েছেন । দেখেছেন- শিল্প পার্টিকুলারকে রূপ দেয়, 
একথা বললে শিল্পের সংজ্ঞা ইতিহাস-জাতীয় রচনাতে অতিব্যাপ্ত হয়ে যায়। 
কারণ ইতিহাসও তো! বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বর্ণন। করে থাকে, বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করে থাকে। স্থতরাং ইতিহাস থেকে শিল্পকে 
পৃথক করতে ন1 পারলে, শিল্পের নির্দোষ সংজ! নিরূপণ কর] সম্ভব হবে না। 
এই কাজ করতে যেয়েই এব্রিস্টটল বলেছেন--ইতিহাস রূপ দেয় “বিশেষ'কে 
আর শিল্প বূপ দেয়-_বিশেষের আকারে “সামান্তকে? অর্থাৎ ইতিহাস শুধু যা 
ঘটেছে তারই বর্ণনা করে কোন “আইভিয়া,কে ব্যক্ত করবার জন্য ঘটনার 
পরিবর্তন ও পুনধিন্তাস করে না। “অন্যপক্ষে শিল্প যে বিশ্যে'কে রূপ দেয় 
তার ভিতর দিয়ে একটি আইডিয়াকে ( সামান্তকে ) ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে 
এক কথায়--শিল্প ঘটনাগুলি অর্থাৎ বিশেষকে--'আইডিয়ালাইজ, করে-_ 
আদর্শায়িত করে। বিশেষের আদর্শায়নই--শিল্লের বিলক্গণ বৈশিষ্ট্য এবং 
সেখানেই শিল্প ইতিহাস থেকে পৃথক। যেহেতু বিশেষের মাধ্যমে সামান্তকে 
ব্যক্ত কর] শিল্পের উদ্দেশ্ত, শিল্প বিশেষের সামান্তীকরণ যেহেতু শিল্প 
“আইডিয়ালাইজ” করে এবং আইডিয়ালাইজ করা এবং “ফিলমোফাইজ 
কর? একই কথা, সেই হেতু শিল্প ইতিহাসের চেয়ে অধিকতর দার্শনিকতাপূর্ণ 
বচন; | 


(ঘ) ক্যাথারসিস্‌ 
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বাক্যাংশটি তাৎপর্য নিয়ে বহু বাদ-বিতগ্ড। হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে । এ 
বিষয়ে গবেষণা করে সেদিন আমাদের বাংলাদেশরে জনৈক অধ্যাপক-- 
দিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীরামেন্ত্র কুমার সেন ভি. লিট উপাধি পেয়েছেন। 


পরিশিষ্ট ৪২৭ 


এত বাদবিতগার বা গবেষণার অবকাশ একিস্টটল নিজেই করে দিয়ে 
গেছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা বিশ্লেষণের সময় তিনি আর সব কথারই ব্যাখ্য। 
করেছেন, শুধু-ক্যাথারসিস্‌" কথাটি বাদ দিয়ে গেছেন; ফলে পঞ্ডিতরা তাদের: 
ভাশ্তবৃত্তির শ্বাধীন অনুশীলনের একট] হুন্দর সুযোগ পেয়েছেন। বেচার। 
এরিস্টটল ! তিনি হয়তো মনে করেছিলেন--কথাটি এত ম্পষ্টার্থক যে টীকা! 
যোজন করার কোন অর্থই হবে না, তার সব ছাত্রই শব্টির অর্থ জানে-- 
এবং জানা কথার ব্যাখা দেওয়া বাছল্য। কিন্তু হায়! আজ সেই কথাটি 
কি ঝড়ই না তৃলেছে। কি অর্থে কে শবটি গ্রহণ করেছেন তার ইতিহাস 
গ্রস্থের মধ্যেই দেওয়া! হয়েছে। এখানে আমি তার পুনরাবৃত্তি করব ন1।. 
এখানে আমি শুধু একটি বিষয়েই পাঠকের দৃষ্টি আকধণ করতে চেষ্টা করব। 
অনেকেই ম্বীকার করেছেন--শব্টি চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরিভাষা এবং 
“মানসিক পরিশোধন” অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে । এদের ধারণা এরিস্টটল বলতে 
চেয়েছেন ট্রাজেডি ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনার অন্থকরণের দ্বার] আমাদের মনে, 
ভয় ও শোচন] জাগায় তথ! কুপ্রবৃত্তিকে রচিত ও প্রশমিত করে এবং সামাজিক 
ব্যক্তিদের নৈতিক মান উন্নত করে। কেউ কেউ বলেছেন-_কুগ্রবৃত্তিকে 
নিষ্কাশিত করে তা' নয়, ট্র্যাজেডি ভয় এবং শোচন। এই ছুই বৃত্তির আতিশষ্য 
থেকে মনকে মুক্ত করে এবং তার দ্বার! সামাজিক মানুষকে দৃঢ়চেত!, সাহসী ও. 
বীর করে তোলে। ট্র্যাজেডির ভয়ংকর ঘটন। দেখে ভয় ভেঙ্গে যায় এবং 
শোচনীয় ঘটন। দেখতে দেখতে শোচনার প্রবৃত্তি কমে যায়-_-স্পর্শকাতরত] নষ্ট 
হয়ে যায়, ফলে ব্যক্তিচরিত্রে দৃঢ়তা ও সাহস আসে। তারপর ধার] 
ট্্যাজেডিকে মানসিক বিকারের দাওয়াই হিসাবে ব্যবহার করতে 
চান না, থিয়েটারকে “হাসপাতাল” বলতে চান না--তীার। “ক্যাথারপিস” 
শবটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। কেউ বলেছেন-_ক্যাথারসিস' 
হচ্ছে ভয় ও শোচনা এই ছুই ভাবের শৈল্পিক আনন্দে বিপরিণত হওয়া 
ভয় ও শোচন1 যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনন্দে পরিণত ইয় সেই বিশেষ, 
প্রক্রিয়াটি। এদের মতে-_ক্যাথারসিস ভাব মোচনের সাহায্যে মানসিক. 
পরিশোধন নয় অথবা মনে ভয় ও শোচনার সঞ্চার করে শোচনার। 
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প্রতিষেধ তৈরি করা নয়, পক্যাথারসিস”-_একটি শৈল্পিক প্রক্রিযাঁ-ভয় ও 
শোচনার বূপাস্তর গ্রহণের ব্যাপার--আনন্দে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়]। 

কেউ বলেছেন-_ক্যাথারদিস আদলে ভয় এবং শোচন! এই ছুই প্রতিমুখী 
ভাবাবেগের ঘন্বের ভিতর দিয়ে ভারসাম্য পৌছানো"-অস্তঘ্বন্থের প্রশমন । 
ভন্ম বিকর্ষণ ধর্মী শোচনা আকর্ষণ ধর্মী--এই দুই বিপরীত ধর্মী আবেগের 
উদ্দেক ঘটায় মনে যে বিক্ষোভ জাগে, শেষ পর্যন্ত সমন্বয়ের মধে) সেই 
বিক্ষোভের উপশম হয়--মন শাস্ত হয়। এই শাস্তির নামই ক্যাথারলিস্‌। 

শেষোক্ত সম্প্রধায়টি ক্যাথারসিসের যে ব্যাধ্যা দিয়েছেন তার মধ্যেও 
অম্পষ্টতা কম নেই। তার যতটা 'ক্যাথারসিস* ব্যাপারের স্বরূপ 
বিচার না করেছেন_-তার চেয়ে বেশী করেছেন ভয়ানক ও শোচনীয় 
ঘটনা দেখে আনন্দ হয় কেন ?_-এই বনু প্রাচীন সমশ্তার আলোচনা । 
ট্যাজেডির আনম্দ৷ যে ক্যাথারসিল জন্বিত আনন্দ নয়, ট্র্যাজেডি জনিত 
আনন্দের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে এরিস্টটল যা* বলেছেন তা” থেকেই 
অনায়াসে অনুমান করা চলে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন-_ট্র্যাজেডির 
আনন্দ ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনার অনুকরণ দেখার আনন্দ-- 
4086 1210 ০00065 002 0165 2100 81 00008) 20016501021 
অনেক স্থলেই তিনি আনন্দের কারণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কোন 
সছলেই তিনি 'ক্যাথাক্ুসিস শব্টি ব্যবহার করেন নি। ন্ুতরাং আমরা 
এ কথ! বলতে পারিনে যে তিনি ভয় ও শোচনার আনন্দে পরিণত হওয়ার 
ব্যাপারটিকেই ক্যাথারসিস বলেছেন । তারপর এ কথাও বলা চলে না--ভয় ও 
শোচনা ছুই প্রতিমূখী ভাবাবেগ। অন্ততঃ এরিস্টটল যে নেই অর্থে গ্রহণ 
করেননি, তা” তান নিজের ব্যাখ্যা থেতেই জানা যায়। অতএব, ধারা 
ছুই প্রতিমূখী ভাবের সম্থয় বাঁ ভারসাম্যকে ক্যাথারসিস বলতে চান, তর! 
এরিস্টটল থেকে অনেক দূরেই আছেন। আর এ কথাও বল! চলবে নাঁষে 
দর্শকরা নায়কের ভাবন্বন্বের সঙ্গে একাত্মক হয়ে অন্তদ্বন্বে বিচ্ষৃক হন এবং 
নাটকের উপসংহারে নায়কের ছন্দের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হন্বমুক্ত হয়ে 
শাস্তি পান। 
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তাই যদ্দি না হয়, তবে প্রশ্ন উঠবে--কেন এঁ কথাটি তিনি বললেন? 
482600086 0:06 70018861070) 06 0895০ 2100005"্র্যাজেডির 
সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত করলেন কেন? ট্র্যাজেডি ভয় ও শোচনার “ক্যাথারসিম” 
করবে--এ কথা না বললে কি ক্ষতি হতো? 

( এ কথা হয়তো সত্য যে এরিস্টটল ক্যাথারসিস শব্দটি চিকিৎসা-শাস্ত 
থেকে গ্রহণ করেছেন এবং “রেচন” অর্থে ই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাই বলে 
এ কথা সত্য নয় যে চিকিৎসা-শান্ত্রে রেচন' ক্রিয়া! যে উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত হয়, 
সেই উদ্দেশ্টেই ট্র্যাজেডির ঘটনাগুলি প্রদশিত হয়ে থাকে ।' একথা সকলেই 
মানবেন যে ট্র্যাজেভি--অভিনয়ের নৈতিক প্রভাব আছে, নায়কের ভয়ংকর 
কাজ ও নিদারুণ পরিণাম দেখে দর্শকের চিত্ত পরিশোধিত হয়--অতি অল্লক্ষণের 
জন্য হলেও হয়। কিন্তু এ কথ] সত্য নয় ষে ট্র্যাজেডি আমাদের মন থেকে ভয় 

ও শোচন।-জনিত বিকারকে নিফাশিত করে। ভয় ও শোচন! নিশ্চয়ই কোন 
বিকার নয় | কারণ আমরা জানি--শোচনা জাগে অনুচিত দুঃখ দুর্ভোগ দেখে 
আর ভয় জাগে আমাদের মতো কোন লোকের শোচনীয় বিপত্তি দেখে । এই 
ছুটি বৃত্তিকে নিশ্চয়ই আমরণ অসামাজিক বৃত্তি বলতে পারিনে। ' একথা বলতে 
পারিনে যে--সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি ভয় ও শোচন৷ কূপ আধিতে ভোগে, 
ট্র্যাজেডি ভগ্নানক ও শোচনীয় ঘটনার অভিনয়ের ভিতর দিয়ে পরোক্ষ ভাবে 
সেই ভয় ও শোচনার মোক্ষণ ঘটিয়ে থাকে। আর এ কথাও বল! সাজে না-_- 
ভয় ও শোচন] এই ছু”টি প্রবৃত্তি মানুষকে সুস্থ নাগরিক হতে দেয় না, সামার্জিক 
ব্যক্তিকে দুর্বল ও ভীরু করে তোলে, এবং ট্র্যাজেডি ভয়ানক ও শোচনীয় 
ঘটনার আঘাত সইয়ে সইয়ে মানুষকে নির্ভয় ও শোচন! বিমুখ তথা সবল ও 
সাহ্সী করে তোলে । 

এখন, চিকিৎসা-শান্্রীয় ব্যাখ্যা-এবং মনগ্তাত্বিক ব্যাখ্য। বাদ দিলে বাকী 
থাকে--শৈল্পিক ব্যাখ্যা। কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে--লুকাস প্রমুখ 
সমালোচকরা ক্যাথারসিস শব্টিকে ভয় ও শোচনার আনন্দে পরিণত 
হওয়ার প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ' এ অর্থে গ্রহণ করার বাধা কোথায় 
আগেই বলেছি এবং এখানেও বলছি-্র্যাজেডির-আনন্দ যে ভয় ও শোচনা- 
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ভাবের পরিণমন-জনিত আনন্দ নয়, এ কথা এরিস্টটল স্পষ্ট করেই বলেছেন। 
ট্র্যাজেডির আনন্দ প্রথমতঃ-_অন্ুকরধ-উৎকর্ষ দেখার আনদ্দ, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের 
আনন্দ । বাস্তবিকই, ট্র্যাজেডি দেখে যে আনন্দ হয় তা” ভয়ও শোচনার 
গ্রশমন জনিত বা তিরোধান জনিত কোন মানসিক অবস্থা নয়, এবং এই কথাই 
বলা চলে--ভয় ও শোচনার রেচন যত বেশী হয় তত বেশী আনন্দ 
হয়। আনন্দের কারণ এই নয়যে ভয় ও শোচন] কনপাস্তরিত হয়ে যায়, 
আনন্দের কারণ ভয় ও শোচনার রূপের আস্বাদন--অর্থাৎ অঙ্গকরণ- 
চমৎকারিত্ব। সুতরাং লুকাস প্রমুখ সমালোচকগণ যে সিদ্ধান্ত করেছেন 
তাও গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের সঙ্গে আমি একমত শুধু এখানেই যে 
আমিও “ক্যাথারসিস*-ব্যাপারটিকে শিল্পসৃত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই। আমি 
বলতে চাই--“299০0018” 00061 05188002 0৫ 01656 210000109%-- 

/ ফথাটি এরিসটটল মানসিক পরিশোধন, নৈতিক উন্নয়ন, চরিত্র-সংগঠন বা ভয় 
ও শোচনীর পরিণমন--এর কোন অর্থেই ব্যবহার করেননি । যে অর্থে 
ব্যবহার করেছেন তা':115 আা0 16215 012 912 0010 11] 02011] 
10) 13001 200 10616 00 010+এই উক্তিটির মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। 
_ ক্যাথারসিস শবটি তিনি এখানে সাধারণভাবে রেচন বা উদ্রেক অর্থে ই 
ব্যবহার করেছেন, বলছে চেয়েছেন-_-ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনাকে এমনভাবে 
উপস্থাপিত করতে হবে যাতে দর্শকের মনে ভয়ের শিহরণ এবং শোচনার ভব 
উপস্থিত হয়--যাতে ভয় শিহরণের মাত্রায় এবং শোচনা ভ্রবীভাবের মাত্রায় 
পৌছায়। এই যাত্রায় পৌছানোর নামই--90188008 ০৫ 08956 6:0- 
0018” | এই হিসাবে “ক্যাথারসিস” শবটি রসনিষ্পতির যাত্রা নির্দেশ 
করবার জন্যই ব্যবহত হয়েছে। এরিস্টটলের শিল্প-চেতনার লঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
ব্াখ্য! করতে গেলে এই সিদ্ধান্তে ছাড়া অন্ত কোন দিদ্ধান্তে পৌছানো 
যায় না।) 
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(ও) চরিত ও বৃত্ত 

(চরিত্রের এবং বৃত্তের মধ্যে কোন্টির স্থান নাটকে বড়--& সম্বন্ধে কিছু 
'সালোচনা করা দরকার | (এই আলোচনায় প্রবেশ করলে দেখা যাষে-_ 
একদল নাটক রচনায় ঘটনা-বিস্তাসের উপরে বেশী ঝৌক দেওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন, অন্যদল জোর দিয়েছেন “চরিত্রের উপরে । প্রথম দলের মুখপাত্র 
হিসাবে আমরা এরিস্টটলকে ফা করাতে পারি। বৃত্ত, চরিত্র, রীতি, চিস্তা, 
দৃশ্য ও গান এই বডঙ্গের মধ্যে, তার মতে-)-4009% 17070010819 06 211 
19 076 50006016০0৫ 006 11701061705, ঢ01:710098805 13 21 
10010810017 000 0: 70610) 006 06 80 20010]. 2100 01 116০ 2100 116 
001751565 1 20001) 290 165 2170 158. 17006 0 ৪0001) 00 & 
00811, 0৬ 0181802 06620000109 1015 00811063 ৮০ 
1615 75 61612061010 0365 215 13905 ০0: 056 12%9159 101800800 
20000 01616216016 19 1006 100 2 12 00 0172 1:9101:2521269001 01 
0109:80621, 012150061 00105 11) 25 50105101915 €0 01) 9.0010135, 
[72002 ৮10০ 10010613105 2100 026 0106 216 002 220 012. 0:85605. 
বিসংবাদের ্ত্রপাত এখানেই । (এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ 
উঠেছে রেনানাস-যুগে । বিখ্যাত ভাষ্তকার কস্টেলভেত্রো এ বিষয়ে প্রথম 
প্রতিবাদস্থচক মন্তব্য করেছেন ;₹_বলেছেন--চরিত্র ও চিস্তা বাদ দিয়ে 
ধীর! ট্র্যাজেডি লিখতে চেষ্টা করেন, তারা মানবজীবনের রূপ আকেন না 
কারণ মানুষের আচরণে চরিত্র ও চিস্তাই ব্যক্ত হয়ে থাকে] 181] ০ 86৪ 
[00 002: 00010 02 ৪. £০০৫ 0:8£০905 10]006  012180621, 
. ভাত্তকার বোধ হয় মনে করেছেন__এরিস্টটল চরিত্রের প্রয়োজন বা 
গুরুত্ব স্বীকারই করেননি । কিন্ত অবস্থা অন্যবূপ । আচরণ দেখাতে গেলে চরিত্র 
দেখাতেই হবে এবং চরিজ্র থেকেই আচরণের উৎপত্তি-_-এ কথাটি এরিস্টটল 
অস্বীকার করেননি । তিনি অতি ম্পষ্টভাষাতেই লিখেছেন--4৪0 25605 
12001125 02:5028] 2£61363) 190 18602552111 79055295  ০61218 
015070056 0511665 0০000 ০৫ 0102180661 200 0308)03 £0:: 
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1৮ 15 চয 00952 (102 আ০ 0081152০001) 00610521069 2190 
05696 00003876 200. 0081506678161 006 0 10902] ০80529. 
0100 দা1210) 800005 50115 220 00 2০00073 28210 811 
9000899 01: 81106 061921,05.৮-__অর্থাৎ কাজের কথ বললেই ব্যক্তির 
বা কর্তার অস্তিত্ব শ্বীকার করা হয় এবং এও সঙ্গে সঙ্গে ত্বীকার করা হয় 
যে এ ব্যক্তির চিন্তার ও চরিত্রের কতকগুলি বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে । কার্ধের 
বিশিষ্টতা এ সব বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে; কারণ কার্ধের উৎপত্তি হয় 
চিন্তা ও চরিত্রের উৎস থেকেই এবং কার্ধের উপরেই জীবনের জয়-পরাজয় 
নির্ভর করে। |এরিস্টটলের বক্তব্য এই যে কার্ধ কর্তা-নিরপেক্ষ কোন ব্যাপার 
নয়। কর্তা মাত্রই সামাজিক ব্যক্তি; প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশিষ্টতা আছে 
এবং সেই বিশিষ্টতার কারণ তার বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাবের বিশেষ প্রকৃতি । 
ব্যক্তির স্বভাবের ঘ্বারাই তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। চরিত্র সমস্ত আচরণের, 
মূলকারণ, আচরণমাত্রই চরিত্রসাপেক্ষ__এ কথা সত্য বটে, কিন্তু নাটকের মুখ্য 
লক্ষ্য চরিত্রের রহস্য ব্যক্ত করা নয়, মুখ্য লক্ষ্য জীবনের সথখাবহ ব1 ছুঃখাবহ 
পরিণাম দেখিয়ে রসম্টি করা। স্ুখজনক বা দুঃখজনক পরিণাম ঘটে 
ব্যক্তির আচরণের ফলেই । অতএব চরিত্র-রহস্য অপেক্ষা আচরণ ব1 ঘটনার 
দ্রিকেই নাট্যকারকে বেশী এবং সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। বল! বাহুল্য, 
এরিস্টটল জানতেন--ঘটন1 ব্যক্তিজীবনেরই ঘটনা এবং ঘটনার উৎস 
ব্ক্তিম্বভাব বা! চরিত্র স্থতরাং চরিব্রনিরপেক্ষ হয়ে কোন ঘটনা ঘটতেই 
পারে না। 

তার বক্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য এই যে নাটকে অর্থাৎ যেখানে নান 
ঘটনার সাহায্যে ব্যক্তিজীবনের আদি-মধ্য-অস্ত-সমঘ্বিত একটি বৃত্ত রচন। 
করার চেষ্টা করা হয়, যেখানে ঘটনার পর ঘটন! সাজিয়ে ব্যক্তিজীবনের, 
সথখাবহ বা ছুঃখাবহ পরিণাম স্ট্টি করা হয়, সেখানে চরিত্রের নিরপেক্ষ বা 
নিরক্কুশ আচরণ দেখামোর অবকাশ থাকে না-_ঘটনার কাঠামোর মধ্যে থেকে 
যতটুকু চরিত্র-রহম্ত দেখানে! সম্ভব তা! দেখিয়েই সন্ত থাকতে হয়। তার 
বক্তব্যের এই বিশেষ তাৎপর্ধটুকু কেউ কেউ উপলদ্ধি করেননি বা করেও' 
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উপেক্ষা করেছেন । আবার কেউ কেউ জোরালো! যুক্তি তুলে এরিস্টটলকেই 
সমর্থন করেছেন । 
বিখ্যাত সমালোচক উইলিয়াম আর্চার মহাশয় যখন লেখেন-- 
"102 900 151০1) 15 18029106190 06 0135190661--5710101) ০2 
০6 ০811120 01370081) 5 2. 81018 1210201521 0 1:5805092.06 30925 
15 63321809115 2, 0015191] 0101126-+-5117**5 5০ ৪০ ৪৯ ৯৪৮ ৪৮০৪৫০ ০৪৮৯ ৪৪৩ ০০০০০ 
1702 21265161002 020222৪11৬০ 0125 2100 2. 0620. 03০15 0৪ 
17 0156 10117001 01218,06915 ০0150:01 032 10100) 11) 06 120217 06 
0106 ০0100:015 096 01581800515. তখন তিনি চরিত্রের গুরুত্বের উপরেই 
বেশী দৃষ্টি রাখতে বলেন। তার সিদ্ধান্ত লক্গণীয়__যে নাটকে বৃত্ত বা 
ঘটনা-বিষ্তাস চরিত্রের চালিত করে সেই নাটক মৃত; আর যে নাটকে 
চরিজ্রবল বৃত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই নাটক-_জীবস্ত। বলা বাহুল্য ঘটন1 ও 
চরিত্রকে বিশ্লি্ই করে দেখার ফলেই আর্চারের মুখ থেকে এই সব কথা 
বেরিয়েছে। 
আবার অন্যপক্ষে ডবলু, টি, প্রাইন মহাশয় লিখেছেন__“ 01281806515 
17 ৪ 10185 ০8 0315 23015 101) 12061217062 60 0062 2০6101 22 
০1818002০22 05 10086150006 10 1010 061961: আ৫5 022 05 
0):01756 02090151000 ৫1৬০0 1621900035৮ -006 0106 £0%3 
০90৮ 06 01291900056 00 9106 [0050 027০0 1702:016 215 
52 0210 76 20806 0£ 011219০661৮ অর্থাৎ কার্ধ লিদ্ধ করার জন্যই চরিত্রের 
প্রয়োজন--চরিত্র কার্ধাধীন। ব্যক্তিসম্পর্কের ক্ষেত্রে না দাড় করিয়ে অন্য 
কোন উপায়ে চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখানে! সম্ভব নয়। বৃত্ত চরিত্র থেকেই উৎপন্ন 
হয় বটে কিস্তু বৃত্ত রচন1 না করা পর্যস্ত অর্থাৎ কোন্‌ ঘটনার পরে কোন্‌ ঘটনা 
দিতে হবে তা স্পষ্টভাবে ধারণ! ন1 কর] পর্যস্ত, চরিত্র-রহন্ত ব্যক্ত করার 
কোন অবকাশই পাওয়া যাবে না। শ্রদ্ধেয় প্রাইস মহাশয়, বল বাহুল্য, 
/এরিস্টটলের সিদ্ধাস্তকেই নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। স্থবিখ্যাত 
নাট্যতত্ববিদ জন হাউয়ার্ড লসন মহাশয়ও এরিস্টটলপন্থী। এই প্রসঙ্গের 
পোয়েটিকৃস--২৮ 


৪৩৪ এরিস্টটলের পোয়েটিকৃস ও সাহিত্যতত্ব 
আলোচন। করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন--“1)6 006805 15 159012660৮5 


002 30000931002 0586 01821850621: 15 21 10060620606 5200 :..৮ 
বি 0215 15 ০1১2780061) ৪3 /১71500016 5810) 50095101815 00 02০ 
2০002 £চ500 006 0215 আঞ৮ 10 13101) ০ ০92 15061508170 
60918020015 00100100506 20601070500 ভা1)1010 1615 5095101915.+ 
অর্থাৎ থিয়েটারে চরিত্রকে নিরপেক্ষ মর্যাদা বা গুরুত্ব দেওয়ার দিকে 
অনেকেরই ঝৌক আছে। কিন্তু চরিত্র যে কেবল বৃত্তের বা কার্ধেরই অধীন, 
তাই নয়, চরিত্রকে বুঝতে হলেও একমাত্র বৃত্তের অধীন করেই, বা কার্ধসাপেক্ষ 
করেই বুঝতে হবে। কিন্তু অন্যতম নাট্যবিধি-রচয়িতা শ্রদ্ধেয় লাজোন এগরি 
মহাশয়, এরিস্টটলের ভাগ্তকার এফ, এল লুকাসের মতোই উগ্র এরিস্টটল- 
বিরোধী । লসনকেও তিনি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন-_- 
এরিস্টটলের ভুল সিদ্ধান্তকে সত্য বলে মনে করাতেই লসন ভুলের আবর্তে 
পড়ে ঘুরপাক খেয়েছেন | ভার সিদ্ধাস্ত-_013872০691 0:22655 010 150£ 
7106 ৬০138, **-50 1152 0185 ০৮০] 23 01: 2০1 আ1]] 02 আআ 
জ10)০৮ 16.৮--চরিত্রই বৃত্ত স্থষ্টি করে, বৃত্ত চরিত্র স্থষ্টি করে না) কোন 
জীবন্ত নাটকই বিনা চরিত্রে লেখা হয়নি, কোনকালে লেখা হবেও না। কিন্ত 
এহেন উগ্র সমালোচক যখন লেখেন--++]056 00020676 5০00. 090106 
10001 2. 71:210192) 5০৪ ৪180 50100 01381:9061 02001006 19 912৬6. 
7201) 01721906691 70056 261 411762105615” 002৮ 006 2০002 01068660 
5 675 01510015615 036 0015 8০৫013 003811০)--তথন তিনি কি 
চরিগ্্রকে বৃত্তের অধীন ব'লে মনে করেন ন1? প্রেমিজ যদি হয়-- 
41170200591] 551900515 ০0***0185*- অর্থাৎ বৃত্তের হুচ্ম শরীর) তা? হলে 
এ কথ নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে- চরিত্রকে প্রেমিজের অধীন বলে মনে কর! 
আর বৃত্তের অধীন বলা একই কথা। যদ্দি অনেক সিদ্ধান্তের বা উপায়ের মধ্যে 
01181500515 216 06100010060. €0 0150056 0115 2052 18101) ৮111 1১91 
€0 010৮6 002 01610156”--ত1 হলে--0081506615 01062156 0561: 
০৩ 9195” কথাটাকে সর্বতোভাবে সত্য ব'লে গ্রহণ করা চলে না। এ কথ! 
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স্বীকার করতেই হয়-চরিত্র প্রেমিজ-মুখাপেক্ষী-_প্রেমিজ ও চরিত্রের 
খমাপেক্ষিক গুরুত্ব বিচারে শ্রদ্ধেয় এগ.রি প্রেমিজেরই তথা বৃত্েরই গ্রাধান্ত 
স্বীকার করেছেন। 

আর বাদ-্প্রতিবাদ উদ্ধৃত করতে চাইনে। আশা করি, ইতিমধ্যেই 
পাঠকর] বুঝতে পেরেছেন__খনিকটা অকারণেই যেন পপ্তিতরা এত কথা 
কাটাকাটি করেছেন-যাঁদের পৃথক করে দেখা সম্ভব নয় তাদের পৃথককরে 
দেখতে যেয়েই ভুলের জালে জড়িয়ে পড়েছেন । ঘটনা -নিরপেক্ষ চতিন্তর এবং 
চরিত্র-নিরপেক্ষ ঘটন] দুটোই সমান অসৎ। তবে এ কথা যদি সত্য হয় ষে 
চরিত্র-রহস্তের নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি দেখানো-_মন্তত্বের দৃষ্টান্ত তৈরী করা-- 
নাটকের উদ্দেশ্ত নয়, নাটকের উদ্দেশ্য চরিত্রের আচরণ ও পরিণাম দেখানো, 
তা” হলে এরিস্টটলের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে লপনের সঙ্গে একমত হয়ে বল 
যেতে পারে 40002150661 15 90100101096 00 006 200010+ 12০9:056 
00০ 85000, 100ত০৮০1 11100166010 [025 06, 12001:5301205 8. 920 0: 
41৮61 12180018, 81018 19 া1061 0391) 08682০01010 01 05 
11001100858] 900 13101) 06001011765 006 11001510021 966101)9১” 

চরিত্র সমগ্র কার্ধের অধীন। কারণ, কার্ধটি, (8০৫০০) যত সীমাবদ্ধই 
হোক, তা কতকগুলি ব্যক্তিসম্পর্কের বা ব্যক্তি-আচরণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার 
সমবাঁয়ে গঠিত “সমর্টি, এবং এই সমগ্র ক্ষেত্রটি বিশেষ ব্যক্তি আচরণের চেয়ে 
'অবশ্তই বড় এবং সেই হিসাবে তা? প্রত্যেক আচরণেরই নিয়স্তা। অবস্ট এই 
পিদ্ধান্তের অর্থ এ নয় যে চরিত্র ছাড়াই বৃত্তের পরিকল্পনা কর! যায় অর্থাৎ 
ব্যক্তির সম্পর্ক, সঙ্কল্প, সংগ্রাম এবং পরিণতি না দেখিয়েই বৃত্ত-রচনা? কর! 
সম্ভব । প্রতিপাস্থ বাক্য তো! সামান্য বচন । প্রতিপাগ্-বাক্যকে (9:02051007 
0৫: 79:6100156) ব্যক্তি-জীবনের ঘটনায় পরিণত করতে না পারা পর্যন্ত ইতিবৃত 
বা "নাটকের শরীর'ই তৈরী হয় না। প্রেমিজে তো শুধু কার্ষের গতি- 
পরিণতিই শুচিত হয় নব, প্রেমিজের প্রথম পর্বে কেন্দ্রীয় প্রধান চরিত্রের 
্বভাবটিও আভাধিত থাকে | যেখানে চরিত্রই নিজের আচরণ দিয়ে নিজের 
স্ভাগ্য গঠন করে থাকে, যেখানে চরিজ্রের আচরণ সাজিয়ে গুছিয়ে বৃত্ত রচনা 
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করা হয়, সেখানে চরিত্র ও আচরপকে সম্পূর্ণ পৃথক করে বিচার করতে যাওয়া 
উচিত কাজ বলা চলে না। এ কথা যেমন অবশ্থ স্বীকার্ধ যে, যেহেতু বৃতত-গঠন 
ঘটনার বিস্তাস--”8::8126036120 04 10001061765”) অতএব বুত্ত-গঠন 
ব্যাপারে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা দরকার, তেমনি এ কথাও, 
সমান ত্বীকার্য যে, আচরণ যেহেতু চরিত্রপ্রস্থত এবং আচরণের উপরেই যেহেতু 
ব্যক্তির গতি ও পরিণতি নির্ভর করে, ব্যক্তির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ঠিক করে 
নেওয়া! বৃত্ত-রচনার প্রারস্তিক কাজ। অতএব প্রতিপান্ত-বাক্য গঠন করার 
পরেই নাট্যকারকে ছুইটি বিষয়ে সদা সচেতন থাকতে হবে। একটি বিষয়, 
চরিত্র' অন্যটি-_ঘটন! ব1 পরিস্থিতি ; এক কথায়, কার্ধের বিভিন্ন পর্যায় বা 
সন্ধি। সংক্ষেপে এই দুই চেতনাকে আমর] “চবিত্র-চেতনা” এবং “সন্ধি- 
চেতনা” বা “ঘটনা-চেতনা' বলতে পারি। মূল ভাবটি প্রতিপাদিত করবার 
জন্থ যে সব ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সম্পর্কের কল্পন! অপরিহার্য নাট্যকারকে অবশ্যই 
সেই সব ব্যক্তির বিশিষ্টত অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ( চরিত্র ) নির্ধারণ করতে হবে এবং 
তাদ্দের আচরণ ও পরিণতি সন্ধে স্পষ্ট ধারণ] ববাখতে হবে। দৃষ্াস্ত দিয়ে 
এই সমশ্যাটির স্বরূপ বুঝালো যাক । ধর] যাক শেক্সগীয়বরের ম্যাকবেখ নাটকের 
কথা। ধরেই নেওয়া গেল-_নাট্যকারের ইচ্ছা হল একখানি '্ট্যাজেডি; 
লিখবেন এবং ট্র্যাজেডি “থিম্‌ হবে-_উচ্চাকাজ্ষ1 | থিমকে প্রতিপাগ্য-বাক্যে 
পরিণত করলেন-__-“কেপিরোয়া উচ্চাকাজ্ষার পরিণতি সর্বনাঁশ'। এই বাক্য 
থেকে “কার্ধের” (8০0০2) যে ক্রমপর্যায়ের রূপটি পাওয়া গেল তা এই যে 
কোন একজন ব্যক্তির মনে উচ্চাকাজ্ষা জাগবে এবং ক্রমে ক্রমে তা” বাড়তে 
বাড়তে লোকটাকে বে-পরোয়া করে তুলবে-_অর্থাৎ লোকটা নিষ্ঠুর এবং 
অষ্ঠায় কাজ করে বসবে--পথের সমস্ত বাধা দূর করতে মরিয়া হয়ে উঠবে, 
আরে! অগ্তায় কাজ করবে; কিন্তু কাম্য লক্ষ্যে সে পৌছতে পারবে ন1। 
ভিতরে-বাইরে প্রতিক্রিয়া! দেখ! দেবে এবং প্রতিক্রিয়] প্রবলতর হয়ে তার 
সর্বনাশ সাধন করধে--ভিতরের এবং বাইরের আক্রমণে সে পু্স্ত হয়ে যাবে । 

এইভাবে কার্ষের ক্রমপর্যায় অন্নুদরণ করে চললে নাট্যকারকে প্রথমেই 
উচ্চাকাঙ্ষা জাগানোর পরিস্থিতি, উচ্চাকাঙ্ার প্রাবল্য, উচ্চাকাঙ্ষা পরি- 
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পূরণের পথে যে বাধা রয়েছে সেই বাধা অপসারণ করবার জন্য সন্থল্প ও চেষ্টা 
অগত্যা নিষ্ঠুর হত্যাদি ঘটনা কল্পনা! করতে হবে, বেপরোয়া নিষ্ুরতা গ্রতিপাদন 
করবার জহ্য একাধিক হত্যার পাপে ব্যক্তিটিকে লিপ্ত করতে হবে। ক্রমে 
ভিতরকার ও বাইরের প্রতিক্রিয়ার বিশেষ রূপটি কল্পনা করতে, ঘটনার পর 
ঘটন1 সাজিয়ে প্রক্রিয়ার প্রবলতা দেখাতে হবে এবং শেষ পর্ধস্ত ভিতরের 
বাইরের দ্বন্দের শেষ পরিণতি-_অপমৃত্যু--কল্পনা! করতে হবে । অবশ্য কাধের 
আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যস্ত যতগুলি ভ্রম বা পর্যায় আছে তাদের রূপ 
দিতে অবশ্যই নাট্যকার কতকগুলি পাত্রপাত্রী নির্বাচন করবেন। প্রথমতঃ 
যার ট্র্যাজেডি দেখাতে চান তাকে নির্বাচন করতে হবে--উচ্চকাজ্জাকে 
উদ্দীপিত করার জন্য পার্খ চরিত্র কল্পনা করতে হবে-_উচ্চাকাজ্ষার চরিতার্থ 
হাওয়ার পথে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বাধা তাদের কল্পন1 করতে হবে-যাদের 
সাহায্যে ভিতরকার ও বাইরের প্রতিক্রিয়া রূপ দেবেন তাদেরও কল্পনা 
করতে হবে। এই দ্দিক থেকে দেখলে, নাটক লেখার প্রাথমিক কাজ-_ 
প্রতিপাঞ্ঠ-বাক্যের ভিতরে বৃত্তের যে “হুক শরীরটি' পাওয়! যায়, তাকেই 
স্থল ঘটনা-পরম্পরায় সাহায্যে ব্যক্ত করে তোল; প্রারস্ত থেকে উপসংহার 
পর্যস্ত ক্রমান্থয়ে ঘটনার পর ঘটন। সাজিয়ে যাওয়া । অন্তভাবে বললে বল! 
যেতে পারে, নাটক হচ্ছে একটি ঘটনাতন্ত্র (55501]1 ০£ 6৬675) । 
উপনংহারক ঘটনাটি (:০০-৪০৫০7) যেন সমস্ত ঘটনার পরিণাম-কারণ 
(87091 ০৪3০ )--সেই আদি থেকে অন্ত পর্যস্ত সমস্ত ঘটনাকে টেনে তুলে 
নিয়ে আলে (9511 করে)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে-__নাটক আসলে ক্রমান্বয়সম্পর্ন 
ঘটনাপরম্পর1 এবং চরিত্র বা পাত্র-পাত্রী কার্য উপস্থাপনার উপায় বিশেষ । 
কার্ধ-প্রতিপাদন করবার প্রয়োজনেই পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনা, এক কথায়, 
পাত্র-পান্রীর পরিকল্পন! বৃত্ত পরিকল্পনার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। 

চরিত্র বৃত্ত নিয়সত্রিত করে, ন! বৃত্ত চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করে-_এ প্রশ্নের 
আলোচনায় আর কালক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। কার্ধের সঙ্গে চরিত্রের 
যোগ যেখানে অবিচ্ছেচ্য, সেখানে কার্য ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে 
আরামারি করা বৃথা শ্রম কর ছাড়া আর কিছুই ন!। 


৪৩৮ এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ব 


(চ) ই্র্যাজেডি ও করুণরস 

প্রথমতঃ ই্র্যাঞ্জেডির সংজ্ঞ। ও স্বরূপ নিয়ে সাহিত্য-শান্্রকাররা 
যে আলোচন! করেছেন তা উপস্থাপিত করা যাক! সকলেই জানেন__- 
ইর্যাজেডি সম্বন্ধে গ্রথম এবং উল্লেখষোগ্য আলোচনা! করেছেন- গ্রীক দার্শনিক 
এরিস্টটল এবং তার সিদ্ধান্ত পরবর্তী আলোচনার ভিত্তিত্বরূপ। ট্র্যাজেডির 
্ববূপ সম্বপ্ধে তিনি যে আলোচন] করেছেন তার সারাংশ এই $-- 

ট্র্যাজেডির হচ্ছে «সিরিয়াল একশান”এর অনুকরণ অর্থাৎ সেই সব ঘটনার 
উপস্থাপন! যা” আমাদের মনে ভয়ের এবং শোচনার উদ্রেক করে-- 
৮৪৬00 11057911106 0681: 2100. 0105”--9000105 10101) ০০16 011 
৪00 £০91-_-এই সব ঘটন। তাদেরই জীবনে দেখা যায় ধার1--1)9%6 0016 
01: 3092:20. 500360108 (61:11916” অর্থাৎ সাংঘাতিক কোন কাজ করেছেন 
অথবা ভয়ঙ্কর ছুঃখযন্ত্রন ভোগ করেছেন । ট্র্যাজেডি আসলে শোচনীয় 
ভাগ্যবিপর্যয়ের ও ছুঃখদুভোর্গের (10156916006) কাহিনী ।-_সাংঘাতিক 
কোন কাজের অনিবার্ধ পরিণতি হিসাবেই সেই শোচনীয় ভাগ্যবিপর্ষয় ঘটুক, 
অথব! নিয়তির ইচ্ছায় বা ঘটনাচক্রেই ভাগ্যবিপর্যয় ও দুঃখছুর্ভোগ ঘটুক। 

ট্র্যাজেডির ঘটনা এমন হওয়া চাই--য!? শুনে বা দেখে পাঠক “111 
(01011 আ100 00100 200 1061 00 01৮ অবস্থা 521: 800 0165৮ 
-কে 921960080019 [762079” দ্বারা উদ্রেক করলে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় 
দেঁওয়! হবে না, তেমনি--%[005৩ 190 61001095 9১6০0900121 10625 
€0 ০:9262 2 52252 0৫ 1306 ০৫ 07০ 16101011016) 506 ০010] 06 02৪ 
10030500023 212 50:81661 00 036 7010052085৭ অর্থাৎ 
শুধু দৃষ্টের সাহায্যে ধার ভয়ংকরকে স্থা্ি করতে যেয়ে বীভৎসকে স্যষ্টি করেন 
তার] ট্র্যাজেডির খাটি রসের স্বরূপ বুঝতে পারেন না। মোট কথার্দাড়াচ্ছে 
এই ষে ট্র্যাজেডি হচ্ছে সেই বিশেষ ধরনের “সিন্িয়াস এযাকশান৮--যা ভয়ংকর 
এবং করুণ । 

ই্যাজেডির রস সম্বন্ধে এরিস্টটলের যে সিঙ্কাস্ত পাওয়] যায় তা, এই যে 
উযাজেডির উদ্দেস্ট 46291 2:20 010৮-র উদ্দেক করা ; (26৪1 ৪70 5 ০ 
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0019 06108 072 01350100055 2081] ০0 02510 107165007)1 কিন্তু 
এখানেই প্রশ্ন উঠবে ট্র্যা্জেডি-_-কি তবে একাধারে ভয়ানক এবং করুণরসের 
নাটক? অথব! ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসের অথবা কক্ষণরসের দুই রসের 
নাটক? অন্তভাবে বললে, ট্র্যাজেডি কি ভয় এবং শোচন! ছুটি ভাবকেই 
সমান মাত্রায় উদ্রেক করবে, অথবা কোনটিতে ভয়কে এবং কোনটিতে 
শোচনাকে মুখযভাবে উদ্দীপ্ত করবে। এরিস্টটল বহুস্থলে ৪৪1 ০: 01৮ 
ব্যবহার করায় এ কথা যেমন মনে আসতে পারে যে ট্রটাজেডি হচ্ছে 
ভয়ানক অথবা করুণ এই ছুই রসের কোন এক রসের নাটক, তেমনি 71 
8130 6০৪1 ব্যবহার করায় এ কথাও মনে আসতে পারে যে ত্র্যাজেডি 
একাধারে ভয়ানক ও করুণরসাত্মক নাটক অর্থাৎ ভয়ানকমিশ্র করুণ 
কিংবা করুণমিশ্র ভয়ানক রসের নাটক। এও এক সমন্তা এবং সমন্যার 
সমাধান করতে হলে এরিস্টটল 462: এবং 7010 শব ছুটি যেভাবে ব্যাখ্য! 
করেছেন তা অবশ্তই জানতে এবং বুঝতে হবে। শব ছুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তিনি লিখেছেন--216 15 8:00560 ৮5 052 000671650 201510001)6 
৪150 69৪1 65 06 07156000106 06 2. 1080 11106 0075015৮ অর্থাৎ 
শোচন। জাগে তখনই যখন কোন ব্যক্তির দুঃখছুর্ভোগ দেখে এই কথা মনে হয় 
ষে এ ছুঃখছুর্ভোগ ঠিক তার প্রাপ্য নয় এবং ভয় জাগে এই নে করেই যে 
আমাদেরই মতো! একজন মান এত দুঃখযস্ত্রণা ভোগ করছে । বল] বাহুল্য, 
ভয় এবং শোচন1 উভয়ই জাগে--205607556” দেখে উভয় ভাবই 
ভাগ্যবিপর্যয়জনিত প্রতিক্রিয়া বিশেষ। আত্মসম্পর্কে চিন্তা থেকে ভয়, 
ব্যক্তিসম্পর্কে চিন্তা থেকে শোচন1 । এব্রিস্টটল যে ভাষ্য করেছেন তা" গ্রহণ 
করলে এ কথ! মানতেই হবে যে ভয় এবং শোচনা নামতঃ যত পৃথকই হোক 
আসলে তত পৃথক নয়। ভয় ও শোচনা পরম্পরসম্পৃক্ত--ভয় শোচনারই 
অন্যতম নিমিত্বকারণ--কারণ প্রত্যেক শোচনার মূলে এই ভয় ভাবটি সক্রিয় 
থাকে-+এই ভয় অনুকম্পার সহজ ভিতি। 

ভেয়' শব্বটিকে এরিস্টটল যে এই বিশিষ্ট অর্থেই প্রয়োগ করেছেন_-তার 
গ্রমীণ পাওয়া যায় সেখানে যেখানে তিনি 10066: 11110 কে নায়ক করতে 
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নিষেধ করেছেন। সেখানে তিনি এই যুক্তিই দেখিয়েছেন যে--অতি 
শয়তানের পতন দেখালে নীতিবোধ পরিতৃপ্ত করা যায় বটে কিন্তু এরূপ বৃত্ত 
শোচন। অথব] ভয় উত্রিক্ত করতে পারে না। ভয়ংকর+ শব্দটিকে সাধারণ 
“ভয়ংকর ঘটনার অর্থে ব্যবহার করলে নিশ্চয়ই তিনি এই সিদ্ধান্ত করতেন 
না? কারণ অতিশয়তানের ক্রিস্বাকলাপের এবং পরিণামের ভয়ংকর হওয়ার 
পথে কোন বাধাই থাকতে পারে না। শয়তানও ০৪০ 00 ০0: 9022 
90196017156 0011216৮ । কিন্তু এরিষ্টটলের কাছে--06661 81121) এর 
4001560100176৮--7561006] 0:000] 1002 60016 7 তার কারণ নিশ্চয়ই 
এই যে অতি শয্পতানের পতন দেখে আমরা এ কথা মনে করিনে যে তার 
পতন--1015601:60176 018. [77012 11106 00:991595 বা তা “01707611060 
10130100139” | অতিশয়তানকে আমরা 47020 1105 ০91:561৪ বলে 
মনে করিনে-_-এ কথার তাত্পর্য নিশ্চয়ই এই যে শয়তানের উপর আমাদের 
কোন সহানুভূতি থাকে না এবং তা থাকে না বলেই তার পতনে আমাদের মনে 
কোন ভয় তথা শোচনা জাগে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সহানুভূতির 
যোগ না] থাকলে ভয় জাগতে পাবে না এবং এ ভয় শোচনারই অব্যবহিত ও 
নিয়তপূর্ব একটি কারণ এবং শোচনা এই ভয়েয়ই অনিবার্য পরিণতি। এই 
দিক থেকে দেখলে উ্রযাজেডির স্থায়ীভাব--:"শোচন1ঠ এবং আমাদের 
পরিভাষায় ট্র্যাজেডি করুণরসেরই নাটক। 


তারপর “ভয়” শবটিকে ভয়ংকর ঘটন! জনিত “ভয়াবেগ+ অর্থে ব্যবহার 
করলেও এ সিদ্ধান্ত কর] চলে না যে ট্র্যাজেডি নিছক ভয়ানক রসের 
নাটক, কারণ “06৮1: %111817 দিয়ে করুণরূস হৃষ্টি কর] না গেলেও ভয়ানক 
রস স্টি কর! সম্ভব এবং তা করলে আর যাই করা যাক ট্র্যাজেডি 
স্থতি কর] যাবে না। অতএর ট্র্যাজেডি যখন মূলতঃ 01381786 ০৫৫0:076 
বা %০9181010/র ঘটনা তখন তার উপসংহারে ভাগ্যবিপর্যয়ের দৃশ্য 
ধা বিপত্তির রূপ দেখে ভাগ্যহত ও বিপন্ন ব্যক্তির গ্রত্তি বিশেষ একটি 
মনোভাব জাগবেই এবং এই বিশেষ মনোভাবটি শোচনাত্মক ন1 হয়ে 
পারে নাঁ। আসঙ্গ কথা, ট্র্যাজেডির আর্দিতে মধ্যে অস্তে যত 
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ভয়ংকর ঘটনাই থাক, ভাগ্যহত বিপন্ন বা বিনিষ্ট ব্যক্তির জন্য শোচনা 
জাগানোতেই ট্র্যাজেডির সার্থকতা । শোচনামিরপেক্ষ হয়ে ভয় যখন 
ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব হতে পারে না তখন এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যস্তর 
নেই। এই প্রসঙ্গে জেমস্‌ জয়েস ম্মরণীয়-_-%656 02610 8010000) 10,806 
192. 08০ 109010178 চআ০ে আ৪55 (07813 20:01 2180 60ছা8145 015, 
0০00 ০৫ 12101) 2: 71185650610. এবং 915 এবং 60:01 শব ছুটির 
সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন--ঢ01 5 00605611706 10 21:16869 
(16 10100 11) 0106 10165901106 172650৬০115 ৫:2০ 10) 1)008212 
5091010£5 20 00125 16 910) 00০ 1000280 596211:-শআর-- 
7200] 15 00605211776 1101) 81650 00০ 10180 17) 06 016521709 
0: ৮1386508৮০1 19 £8%6 210 00135091901 1701091 50192101109 
2100 11665 16 100 036 560:66 ০8059) এখানেও দেখা যাচ্ছে 
91 এবং 6৪0০: একই অবস্থার ফল-_মামুষের গুরুতর সম্কট এবং 
ছুঃখছুর্ভোগ দেখে মানষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। । মন “পিটি” অনুভব করে 
যখন সংকটাপন্ন ও দুর্দশা গ্রস্ত ব্যক্তির দিকে চায় এবং ভয় অন্ভুভব করে যখন 
কারণের কথা চিন্তা করে । কারণ-চেতন1 ও কার্ধচেতন৷ যেহেতু পরম্পর 
নিরপেক্ষ নয় এবং ব্যক্তির পরিণামটিই শেষপর্ধন্ত মনের কাছে বড হয়ে দেখা 
দেয়, সেইহেতু ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্ঠ মুখ্যতঃ শোচনা জাগানোই। একথা যদি 
সত্য প্রমাণিত হয়ে থাকে যে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য শেষ পর্যস্ত 'শোচন। 
জাগানে'_মাষের শোচনীয় পরিণামের বৃত্ত উপস্থাপিত করা, তা" হলে 
এ সিদ্ধান্তও অনিবার্ যে ট্র্যাজেডির সঙ্গে করুণ রসাত্মক নাটকের অন্ততঃ 
স্থায়িভাবের দ্রিক থেকে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কথাটি 
ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং বিশেষ ব্যাখ্যাই দাবী করতে পারে। 

ট্যাজেডির সঙ্গে করুণরসাত্মুক নাটকের সম্পর্ক কিএ সম্ধত্বে আজ পর্যস্ত 
কোন সন্তোষজনক এবং পরিপাটি আলোচনা হয়নি। হয়নি বোধ হয় 
এই কারণেই যে হিন্ুকলেজে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ার সময় 
থেকেই এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে আছে যে ট্র্যাজেডি-রদ সম্পূর্ণ 
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স্বতন্ত্র একটি রস, জাতীয় সাহিত্য শান্ত্রকারগণ এ রসের শ্বরপ জানতেন 
না এবং ট্র্যাজেডির সঙ্গে নব বসের কোনটিরই কোন সম্পর্ক নেই। 
তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই সংস্কারই কাজ করছে এবং করছে বলেই 
ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপক ও সমালোচকরা “রসের নাম শুনলে নাসিকা 
কুঞ্চিত করেন এবং তীার্দের দেখাদেখি বাংলা-সমালোচকরাও নাসিক 
কুন ব্যাপারে আরে ছু এক ধাপ এগিয়ে যেয়ে থাকেন। এই সমন্ত- 
কিছুর মূলে রয়েছে-ট্র্যাজেভি এবং করুণরসের ্বপ্ধপ সম্বন্ধে পরিপাটি 
ধারণার অভাব। সমস্ত গ্রীক ট্র্যাজেডি, এলিজাবেথিয়ান যুগের ট্র্যাজেডি, 
এবং আধুনিক ্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে ট্র্যাজেডির স্বরূপ নিয়ে যত আলোচনা! 
হয়েছে তাদের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আমাদের নেই, তেমনি নেই রসের এবং 
বিশেষতঃ করুণরসের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা । সমালোচকর' স্ুলে গেছেন 
যে ট্র্যাজেডি বলতে যেমন কেবলমাত্র “হাই ট্র্যাজেডি”ই বুঝায় না, করুণ রস 
বলতেও তেমনি শুধু খানিকটা বিলোপোক্তিই বুঝায় নাঁ। ট্র্যাজেডিতে 
যেমন বছুভাবের সংযোগে একটি বিশেষ ভাবকে স্থায়ী কর] হয়, করুণরসেও 
তেমনি বহু অন্ুভাব সঞ্চারিভাবের সংযোগে একটি ভাবকে ব্যক্ত করা হয়।' 
ট্টাজেডিতে যেমন বীর-ভয়ানক-রৌদ্র রসের মাত্রা বেশি মিশে ট্র্যাজেডির 
দীপ্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে, তেমন করুণরসের নাটকেও অর্জরস হিসাবে বীর- 
ভয়ানক-রৌদ্রাদি রস থাকতে পারে। ভুল ধারণাটির সংশোধন করার 
অভিপ্রায়েই আমি ট্র্যাজেডির এবং করুণরসাত্মক নাটকের মৌলিক এঁকে]র 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 

এবার করুণরমের ম্বরূপের কথ! বলা যাক। রসবাদের যিনি 
গ্রাতিষ্ঠটাত। এবং যিনি প্রথম রসের সংজ্ঞ। দ্িয়েছেন--বিভাবানুভাব-ব্যভিচাবি- 
সংযোগাদরসনিষ্পতি*-- প্রথম নাট্যশান্ত্রকার সেই ভরত করুণরসের শ্ববূপ 
এইভাবে নিরদশে করেছেন :-- 

অথ করুপো নাম শোকস্থায়িভাবগ্রভবঃ | স চ শাপরেশবিনি- 
পতিতেষ্টজনবিপ্রোগবিভবনাশবধবন্ধবিদ্রবোপঘাতব্যসনসংযোগাদিভিবিভাবৈঃ 
সমুপজায়তে। অর্থ £_-করুণের স্থায়িভাব হচ্ছে “শোক” (শোচনা )) 
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শাপ ক্লেশ বিনিপতিত-_ইষ্টজনবিপ্রয়োগ-_-বিভবনাশ-বধ-বন্ধ-বিদ্রুব-উপথাত- 
ব্যপন প্রভৃতি নিযিত্ কারণের ফলে উৎপন্ন হয়। করুণ ব্রিবিধঃ--€১) 
ধর্মোপধাতজ (২) অর্থাপচয়োস্ভব এবং (৩) শোককৃত। ভরতের ধিবরণ' 
থেকে জানা গেল-_(ক) করুণ রসের স্থায়িভাব শোক বা শোচনা। (খ) 
তার নিমিত্ত কারণ বা বিভাব নানারকম হতে পারে--ষে কয়েকটি বিভাব 
উল্লিখিত হয়েছে তার! ছাড়াও আরও অন্যান্ত যত কারণে শোচন! উপজাত, 
হতে পারে “আদি শব দ্বার] তার! অন্তভূক্ত হয়েছে । মোট কথা এখানে 
এই যে যত কারণে ব্যক্তির জীবনে শোচনীয় ঘটন1 ঘটতে পারে তাদের দব 
কিছুই বিভাব। (গী) করুণ ব্রিবিধ--(১) ধর্মোপঘাতজ করুণ--ধর্মের 
উপঘাত ঘটায় যেখানে ব্যক্তি-জীবন শোচনীয় পরিণাম লাভ করে, 
সেখানে ধর্মোপঘাতজ করুণ (২) অর্থাপচয়োস্তব করুণ -অর্থেক অপচয় 
ঘটায়-_অর্থাৎ এখবর্য ও হৃখসস্তোগ থেকে দারিদ্র ও দুঃখ-ছুর্দিশায় পতিত হওয়ার 
ফলে যেখানে শোচন1] জাগে সেখানে অর্থাপচয়োস্তব করুণ এবং (৩) শোক- 
কৃত করুণ-_-ইষজন বিপ্রয়োগ ঘটায় যেখানে শোচনী জাগে সেখানে শোককুত 
করুণ। বল! বাহুল্য ধর্মোপঘাতজ করুণের পক্ষে অর্থাপচয়োস্তব করুণের এবং 
শোককৃত করুণের প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকবেই । তেমনি অর্থাপচয়োত্তব 
করুণের সঙ্গে শোককৃত করুণেরও পার্থক্য অবশ্বস্তাবী। এবং এ কথাও বলা 
বাহুল্য যে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ঘটে অন্ভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগ- 
বিয়োগের তারতম্যের ফলেই । যে করুণরসে বীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক রসের 
মাত্রা বেশী মিশে থাকে, তার আন্বাদ এবং যাতে নির্ষেদ, গ্লানি, চিন্তা, 
বিষাদ, দৈন্ত, জড়তা, আলম্ত, বিলাপ, প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব বেশী মিশে 
থাকে তার আস্বাদ ভিন্ন হবেই। একের আম্বাদনকালে চিত্ত যে পরিমাণে 
উদ্দীপিত ও শ্্ধ থাকবে, অন্যের আত্বাদনকালে চিত্ত সেই পরিমাণে উদ্দীপিত 
ও শুদ্ধ থাকবে না-_বেশ খানিকটা ভ্রবীভূত হবে। প্রথম শ্রেণীর নাটক 
দীপ্ি-গুণপ্রধান ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক ভ্রতিগ্রণপ্রধান হবে। 

এই আলোচনার পরে প্রথমেই যে কথা মনে হবে সে এই যে- ট্র্যাজেডির 
স্বায়িভাষ এবং বরুণরসের স্বায়িভাব যখন একই- ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব- 
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45 এবং ককুণরসাত্বক নাটকের স্বাফ়িভাব--“শোচনা”--তখন উভয়ের 
যধ্যে যে পার্থক্য সম্ভব তা” হবে উপাদানগত পার্থক্য--অর্থাৎ বিভাবগত এবং 
সঞ্চারিভাবগত পার্থক্য। কিন্তু প্রশ্ন এই বাস্তবিকই সেরূপ কোন পার্থক্য 
আছেকি? ট্র্যাজেডির বিভাব বিশ্লেষণ করে ষত রকম পরিস্থিতি পাওয়! 
যায়, করুণরসের বিভাবের তালিকার মধ্যে তাদের অন্তভূক্ত কর৷ যেতে পারে 
নাকি? তারপর যেট! বড় প্র্ন-ট্যাঙ্জেডির দেই বিপ্ক্ষণ লক্ষণটি কি, যা 
করুণরসের নাটকে পাওয়া সম্ভব নয়? যা শুধু ট্র্যাজেডিতেই আছে 
করুণরসের নাটকে নেই? আমর জানি ট্র্যাজেডির মধ্যে “2৪ 23 
01017701700 211 19056 616106176 06 09121 20 5066105? 
(জন এস, ন্মার্ট--ট্র্যাজেডি প্রবন্ধ'), কিন্তু করুপরসের উপাদানও তো! এ 
“2121072060৫ 02128102165 2170 51026211881 1 তারপর একথাও বল চলে 
না ষে, ট্র্যাজেডিতে যে অদ্ভুত, ভয়ানক ও রোব্র রসাত্মক ঘটনার উপস্থাপনা 
সম্ভব করুণরসের নাটকে তা" সম্ভব নয়। কারণ, অঙ্গরস হিসাবে করুণরসের 
নাটকেও ভয়ানক বা বীর ও অদ্ভুত, রৌদ্র রস উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থাকতে 
পারে। তারপর এ কথাও বলা চলে না যে ট্র্যাজেডির নায়ক সর্বত্র এবং 
সর্বদাই সবল, সক্রিয় ও সংগ্রামশীল ও অগ্পক্ষে, করুণরনের নায়ক সর্বত্র এবং 
সর্বদাই ভূর্বল, নিক্ছিয়, নিদ্বন্দ্র এবং পলায়নপরায়ণ। ট্রাজেডির নায়কের পতন 
'যেযেকারণে ঘটে, সেই একই কারণে করুণ রসাত্মক নাটকের নায়কের 
পতন ঘটতে পারে এবং তা পারে বলেই উভয়ের অন্ুভাব সঞ্চারিত ভাবের 
মধ্যেও কোন পার্থক্য কল্পনা কর। চলে না । 


(ছ) ট্র্যাজেডির নায়ক 


(ছু) ট্র্যাজেডির নায়ক কে হ'তে পারে এবং কে পারে না-এ বিষয়ে 
একটু বিশেষ আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। কারণ ট্র্যাজেডিত্ব 
বিচারের সময় নায়ক-বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক কথা বল। হয়ে থাকে এবং 
সুল ধারণার ছিন্রপথে অনেক পাপ প্রবেশ করে থাকে। ট্র্যার্জেডি 
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ভাগ্যবিপর্ধয়ের ঘটনা--এই সিদ্ধান্ত করার পরে এরিস্টটল কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তির পতন 'উ)াঙ্গিক' পদবাচ্য হবে আর কোন্‌ কোন্‌ ব/ভির পত্তন তা" 
হবে নাঁ-তা নিয়ে আলোচনা করছেন। তার নিরেশ এই-_ 

(ক) অতিধামিক ব্যক্তির সৌভাগ্য থেকে ছুর্দশার পতনের দৃশ্ত দেখাবে 
না, কারণ তা'তে ভয় বা শোনা জাগে না, শুধু মনে আঘাতই লাগে। 

(খ) অতি শয়তান ব্যক্তির পতনের দৃশ্য দেখাবে না। কারণ তা*তে 
নৈতিক বাসন চরিতার্থ হয় বটে কিন্তু ভয় ব1] শোচন! জাগে না। 

(গ) উল্লিখিত ছুটি অতিকোটিক চরিত্র বাদ গেলে অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ 
একটি চরিত্র যে অতি ভাল বা অতিধামিক নয়--যার ভাগ্য বিপর্যয় কোন. 
পাপের বা নীচতার ফলে ঘটে না, ঘটে-_বুদ্ধিগত বা স্বভাবগ্ত ক্রটির ফলে। 

(ঘ) ব্যক্তিটি অতি বিখ্যাত ও এখর্শালী হবে । 

এরিস্টটলের উল্লিখিত নির্দেশ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যথেষ্ট আলোচনা 
হয়েছে এবং অনেকেই ক্রটি দেখানোর ব! মত খণ্ডন করবার চেষ্ট। 
করেছেন। প্রথমতঃ নায়কের খ্যাতি ও এশখবর্ষের কথাই ধরা যাক। 
নায়ককে বহুখ্যাত এবং এশ্বর্যশালী হতে হবে--এ নির্দেশে আজ অচল; 
কারণ অতিসাধারণ সাধারণ ব্যক্তিকে নায়ক করে বহু ট্র্যাজেডি লিখিত 
হয়েছে এবং হচ্ছে। জ্তরাং নায়কের খ্যাতির ও এই্বর্ষের মহত্ব আজ 
আর কোন বিচার বিষয় নয়। আজ একমাত্র বিচার্য নায়কের-_-“£165808988 
0£ 50110 আছে কি নেই। দ্বিতীয়তঃ অতিনির্দদেষ অতিধান্নিক 
ব্যক্তির ঝোগ্যতার প্রশ্নটি । এরিন্টটল যে যুক্তিতে অতিনির্দোষ বা 
অতিধামিক ব্যক্তিকে বাদ দিতে বলেছেন তার বিরুছেও কথা উঠেছে। 
কথ] তুলেছেন জন. এস্‌. ম্মার্ট মহাশয়। তিনি প্রশ্ধ করেছেন--]$ 
69115 0:06 1196 ৮162 জা 1620. ৪. ০৫] 17101) 06501106505 
0110250160. 50:61:85 06 21 17015002100 17081) 01 57008057610 
16 600 €611]19 ৪100 195 1 929106 10608052 ৮ 08121)00 015006 10? 
এবং প্রশ্বাকারেই উত্তর দিয়েছেন--]9 16 1006 15002 036. ০852. 0080 
8001) 08501300005 1১9৬০ ৪. 7608119: 8150 10670561068 0 
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061 ০. বলেছেন--অতিনির্দোষ ও অতিনিরীহের ছুঃখছুর্ভোগেতর 
কাহিনী পাঠ ক'রে মানুষ আনন্দ পায় তা'র দৃষ্টান্ত--'চ০৪: 0099618' 
স্থতক্াং এরিস্টটলের দিদ্ধাস্ত যে ঠিক নয় “ফোর গসপেল্স*ই তার প্রমাণ । 
ভূতীয়তঃ নিদেণষ বা ভ্রুঃটিহীন চরিত্রের যোগ্যতার প্রশ্ন । এরিস্টটলের 
“গ? চিদ্ছিত নির্দেশ পাঠ করলে এ ধারণ! খুব স্বাভাবিকভাবেই জন্মাবে ষে 
ট্রাজেডির চরিত্রে 1০6 বা ৫:8৮10১ থাকলে চলবে না--কিস্তু 2:01 
বা £:81109” কিছু থাকবেই । অর্থাৎ চরিত্রের পতনের মূলে চরিত্রের নিজের 
কোন বুদ্ধিগত বা ম্বভীবগত ত্রুটি থাকা আবশ্তক। এই নির্দেশ সমন্বদ্ধেও নান? 
কথা উঠেছে । উঠেছে এই কারণেই যে গ্রীক ট্রযাজেডিগুলির মধ্যে এমন এমন 
ট্র্যাজেডি আছে যেখানে নায়কের দুঃখছুর্ভোগের মূলে তার নিজের 4501: 
বা £5115 কোন কাজ করেনি, যেখানে নির্দোষ নায়ক অবস্থার চাপের 
তলে নিরুপায়ভাবে নিশ্পেষিত হয়েছে-যেখানে “চরিত্রই নিয়তি” এই সুত্র 
কোনভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে না এবং যেখানে চরিত্রের পরিবেশের 
বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামের প্রশ্নও বড় কথা নয়। এই সব নাটকে তীদেরই 
বৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে ধারা 40856 9096160  501090108 
61119” |  ইউরিপিডিসের “ট্রোজান উইমেন? নামক ট্র্যাজেডিতে হেকুবা, 
এগডেমেকী প্রত্ৃতি যে শোচনীয় দুঃখযস্ত্রণা ভোগ করেছে তার জন্য তাদের 
কোনরূপ দায়িত্ব নেই--তাদের বুদ্ধির কোন 'ভুলে অথবা স্বভাবের কোন 
অতিগ্রবণতার জন্য তার গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়নি এবং দুঃখযস্ত্রণ পায় নি। 
তাদের ট্র্যাজেডি অসহা ছুঃখ্যন্ত্রণা ভোগের তীব্রতার মধ্যেই নিহিত। স্তরাং 
্যা্েডি নায়কের বুদ্ধিগত ব1 শ্বভাবগত ত্রুটি না থাকলেই চলবে না-এমন 
সিদ্ধাস্ত করা চলে না। এই প্রসঙ্গেই স্মার্ট বলেছেন--4৯ £97619] 
70701016 20011581012 00 211 0:8£205 15 1206 60 9 1001)0 17) 025 
01. 58510 0:80 51181850060 15 45505) 2120 12 035 00002 0826 
02£505 1656815 00০ 10:0001006 1010 ছা1001) 010) আট 
2001230107029]5% 010) 00681:0 5৬61065 1 115 50100608810 0:21095 
08 0585 ০০ 10660050660. 00612 216 0010215 16) 682 2806 
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3৪ ৪0009801360 122 1015 ছাঃ 10000 60:06 22686515250 
0609001:63 0010 036. ৪008005 0 651061096 00:০956৮1 ম্মার্ট 
বলতে চান--এবং ঠিক কথাই বলেন--“চরিত্ই নিয়তি অথবা ট্র্যাজেডিতে 
ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামের দৃশ্ঠাই ব্যক্ত হয়--এক্ূুপ কোন একটি 
সাধারণ স্থত্র সব ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। বাস্ভবিকই, 
যে ক্ষেত্রে 00915 0010.46-এর দৃশ্তঠ এবং তার পরিণায দেখানো হয় 
সেখানে যেরূপ সক্রিয় সংগ্রামের তীব্ররূপ ফুটে উঠে, যে ক্ষেত্রে শুধু 0572915 
50:211016 এর দৃশ্য দেখানো হয় সেখানে সক্রিন্ন সংগ্রামের কপ তেষন থাকে 
না; সেখানে নিরুপায় ছুঃখছুর্তোগেরই বিচিত্র রূপ দেখা ষায়। এখানেই 
আসছে আর একটি সমস্যার কথা-ট্র্যাজিক চরিত্রের সক্রিযতার-_ 
নিজ্ঞিয়তার প্রশ্ন । এরিস্টটল এ সম্পর্কে কোন নিরেশ দেন নি এবং 
দেন নি বোধ হয় এই কারণেই যে তার চোখে-__0১০3৩ আ10 1১56 
00176 501060106 0:011016,--তাদের সক্রিয়তার বূপটি যেমন প্রতিভাত 
হয়েছিল, তেমনি প্রতিভাত হয়েছিল তাদেরও নিক্ষিয়তার রূপটি-_যারা 
45956 50166160. 501060017)6 50010191” তিনি দেখেছিলেন--ট্র্যাজেডির 
আত্মা নিহিত থাকে--:1151001)5  21003176 91 200 :০৪1+এর 
মধ্যে, 12100611660. 221960160156-এর মধ্যে এবং সেই সব ঘটন! যেন 
সক্রিয় ও সবল ব্যক্তির জীবনে ঘটতে পারে তেমনি নিক্ষিয় ও ছূর্বল 
ব্যক্তির জীবনেও ঘটতে পারে । বাস্তবিকই 01017611050 101300:6816-এর 
উপস্থাপনাই যদি ট্র্যাজেডির মুখ্য উদ্দেশ্ত হয় তাহলে নায়কের সক্রিয়তা- 
'নিক্ষিঘ়তার-_মান্্া বিচার করা অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায় না। 
“যদি একমাত্র সক্রিয় চরিজ্রেরই অর্থাৎ ষে চরিত্র, বাধা অতিক্রম করবার জন্ত 
-সর্ষশক্তি নিয়োগ করেছে এবং বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্য সচেতন সংগ্রাম করছে- ক্রনেতিয়ের ভাষায়--০0/010515 
৪011786০৪25 ৪ £081,--সেই চরিত্রেরই 01360000296, 
-402180)611660? হতো-নিক্ষিয়ের 10015010506) 900060650 হতো! না» 
তা হলেই এ কথা বলা যেতো যে ট্র্যাজেডি-নায়ককে “সক্ষিয়' হ'তেই হবে-- 


৪৪৮ এব্রিস্টটলের পোয়েটিক্দ ও সাহিত্যতত্ 


প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করতেই হবে। ট্র্যাজেডি 
জীবনের অলৌকিক ঘবন্বক্ষেত্র-_-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই বিস্ত এ কথাও 
সত্য যে দ্বন্বের স্ধপও পরিণাম এবং যুযুধান পক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! সর্বক্ষেত্রে 
এক নয়। 

এরিস্টটল নায়কের সক্রিয়তার উপরে সংলক্ষ্যভাবে কোন জোর ন1 দিলেও 
তারই-_একটি কথাকে ভিত্তি ক'রে পরবর্তীকালে চরিত্রের নিজের দায়িত্বের 
প্রশ্নটি গুরুত্বলাভ করেছিল এবং দারিত্বের প্রশ্নটি ধীরে ধীরে সক্রিয়ত্ের প্রশ্নে 
পরিণত হয়েছিল। উট্র্যাজিক চরিত্রের পতনের মূলে নিজ দায়িত্ব থাকবে__ 
এবং দবন্ব বা সংঘর্ই নাটকের প্রাপ-_জার্ধান দার্শনিক হেগেল, এ কথা 
খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। ফলে এই সংস্কার বদ্ধমূল হতে 
থাকল যে চরিত্র নিজের কাজের দ্বারাই ছন্দ বা সংঘর্ষ স্থষ্টি করে এবং নিজের 
শোচনীয় পরিণামের জন্য নিজেই শেষ পর্বন্ত দায়ী 1) জার্মান সমালোচকরা 
বিশেষ ক'রে-06:%1005 এবং [01111 শেক্সপীয়র সমালোচনায় এই সুত্র 
প্রয়োগ করলেন-_-এবং “চরিব্রই নিয়তি” এই কথা প্রচার করতে থাকলেন 
এরই ফল--উনবিংশ শতাব্ধীর শেষ পাদে ফাডিনাও ব্রনেতিয়ে--নাটকের 
মূলক খুজে পেলেন--সক্রিয় ও সচেতন সংগ্রামী নায়কের মধ্যে এবং 
ঘোষণা করলেন-_খাটি নাটকের নায়ককে ৪০০৪৫ ০০০০ হ'লে চলবে না 
৪০010 হতে হবে $ খাটি নাটকের নায়ক বাধা অতিক্রম করার জন্য নিরস্তর 
সংগ্রাম করবে এবং লক্ষো পৌছানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। 
ক্রনেতিয়ের এই সিদ্ধান্ত সব নাট্যতত্ববিদ মেনে নেননি--আর্চার, জোনষ্‌, 
্ার্ট প্রভৃতি নাটাবিদ তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্বে সমার্গোচনা করেছেন এবং 
প্রমাণ করেছেন--এমন বহু সার্থক নাটক আছে যেখানে নায়ক “8০00 
০0" অর্থাৎ 09391%০ 7 এমন কি নায়কের ইচ্ছাশক্তি একেবারেই শুকিয়ে 
গেছে। এক বলতে চান--নায়ক সক্রিয় ও নিক্ষিয় ছু'রকমেই হ'তে পারে, 
সক্রিয়তার ও নিক্ষি্তার মাত্রা চরিঝ্রে চরিত্রে ভিন্ন হয়। বড় বিচার্ধ 
ট্র্যাজেডি রস আর সবই এ রস স্থ্টির উপায় মাত্র। 

নায়কের সক্রিয়তা নিক্রিয়তার প্রশ্নটি আরো একটু বিশেষ সবিস্তারে 


পরিশিষ্ট ৪৪৯ 


আলোচনা করা আবশ্ঠক । আগেই বলা হয়েছে--উ্যাজেডি আসলে মাজষের 
01060660 10198010019-এর কাহিনী অর্থাৎ মানুষের ঘন্থ সংকট ও 
শোচনীয় পরিণামের কাহিনী । এ কথা ঠিকই বটে ষেট্র্যোজেডিতে আমর 
যাঙ্গুষের সত্তাকে তীব্রতম উত্তেজন! নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের ছুশিবার চাপের 
বিরুদ্ধে প্রাণপণ বুঝাপডা করতে দেখি- মানুষের সত্তার “জৈবিক ও মানসিক 
সংকটের জটিল ভীষণ এঁকাস্তিক এবং শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখি কিন্তু এ 
কথাও ঠিক ষে ট্র্যাজেডিতে আমরা যে হনক্েত্র দেখি, সেখানে শুধু যে 
সক্রিয়ের ও সবলের বুঝাপাড়ার দৃশ্তই দেখা যায়, তা? নয়, নিক্ষিয় ও 
দুর্বলকেও পরিবেশের চাপের তলে তিলে তিলে ক্ষয় পেতে দেখা যায়; 
দেখা যায়_কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবেশকে প্রতিকূল 
করে তুলেছে-_পরিবেশের উপরে তীব্র চাপের স্ষ্টি করে সমান ও বিপরীত 
প্রতিক্রিয়া! জাগিয়ে তুলেছে এবং প্রবলতর চাপের বিরুদ্ধে নিক্ষল সংগ্রাম 
করে শোচনীয় পরিণতি লাভ করেছে; আবার কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
মহৎ প্রবৃত্তির প্রেরণায় অন্যায়ের গতি রোধ করতে যেয়ে প্রবলতর পরিবেশের 
নিষ্ঠুর আক্রমণের আঘাতে শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারিয়েছে, কোনক্ষেত্রে ব' 
আকম্মিক কারণে বা অন্য কোন অনিবার্ধ কারণে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় 
ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির আবর্তে পতিত হয়ে অসহায়ভাবে ছুঃখযন্ত্রণা ভোগ 
করেছে এবং পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া আর 
কোন কিছুই করতে পারছে না। সব ক্ষেত্রই দ্বন্দের ক্ষেত্র এবং একের সঙ্গে 
অস্থোর পার্থক্য শুধু চাপের বন্টন ব্যাপারে । কোথাও ব্যক্তি-চাপ পরিবেশের 
উপরে বেশী মাত্রায় কাঁজ করে, কোথাও বা পরিবেশ ব্যক্তির উপরে বেশী 
চাপ স্থষ্টি করে-_এই যাঁ পার্থক্য । কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিবেশকে চাপতে 
চাপতে সংকুচিত করে কোণঠাসা! ক'রে ফেলে, শেষপর্যন্ত পরিবেশের হঠ'ৎ 
আক্রমণে পরিবেশের কাছে পরাজিত হয় ; কোনক্ষেত্রে বা পরিবেশই ব্যক্তিকে 
চেপে ধরে এবং চাপতে চাপতে নিক্ষিয় ক'রে ফেলে--কায়িক প্রতিক্রিয়ার 
পথকে এমন কি ইচ্ছাটুকুও বন্ধ ক'রে দেয় এবং শেষে শোচনীয় পরিণতির 
আবর্তে তলিয়ে দেয়। ছুই ক্ষেত্রেই চরিত্র 0 88817150 50176021176” বটে 
পোয়েটিকস-_-২৯ 


৪৫৯ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতস্ 


কিন্তু হ্দ্বের গতি ও গ্রক্কতি ছুই ক্ষেত্রে ভিন্ন । স্থতরাং এ কথা মনে রাখতে 
হবেই ষে ট্র্যাজেডির চরিত্র সর্বত্র এবং সর্বদাই ০৫০৪, হবে এমন কোন কথা 
নেই,--+8০050. 001)” বা 085516%ও সে হতে পারে। যে ক্ষেত্রে চরিত্র 
সক্রিয় সে ক্ষেত্রে দর্শকের ওৎনুক্য-__দর্শকের গুঁৎস্ুক্যই বড় কথা--চরিত্রের 
ক্রিয়াপরম্পরাকে অন্ুলরণ করে এবং যে ক্ষেত্রে চরিত্র নিক্ষিয় সে ক্ষেত্রে চরিত্রের 
ছুঃখদুর্ভোগের ক্রমবিনিপাত এবং পরিণতি দেখার জন্য দর্শকর। উৎস্থক থাকে । 
মনে রাখতে হবে--উৎহুক্যের উদ্বোধনে নাটকের আরম্ভ ওৎসুক্যের 
ক্রমবুদ্ধিতে নাটকের অগ্রগতি এবং গ্স্থক্যের--অবসানেই নাটকের 
উপসংহার | যতক্ষণ এ সিদ্ধান্ত করা ন! যাবে যে একমাত্র সক্রিয় চরিজ্রেরই 
ক্রিয়াকলাপ ওঁৎ্স্থক্যের জনক, নিষ্ষিয় চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ওস্ুক)ঃজনক নয়, 
ততক্ষণ এ সিদ্ধাস্তও কর! যাবে না যে সক্রিয় চরিত্রই একমাত্র নাটকীয় চরিত্র, 
নিক্ষিয় চরিত্র নাটকীয় নয়-__শুধু সক্রিয় চরিত্রের ক্রিয়াই দর্শকচিত্ত আকর্ষণ 
করতে সমর্থ, নিক্ষিয় চরিজ্রের প্রতিক্রিয়া দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়। 
লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে উপলক্ষ্য নিয়ে বিবাদ ক'রে কোন লাভ নেই। লক্ষ্য-_ 
ট্র্যাজেডি রস আর সবই এ লক্ষ্যে পৌছাবার উপায় মাত্র। সক্রিয় চরিত্র 
অবলম্বনেই রস স্ষ্টি করা হোক আর নি্রিয় চরিত্র অবলম্বনেই রস স্থ্টি করা 
হোক--রসন্থপ্টিই আসল লক্ষ্য। রস নিষ্পন্ন হলে ট্্যাজিক ইন্প্রেশান? স্ষ্টি 
হ'লে, উপাদান ষোজনার স্ত্র নিয়ে চুল চেরা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার 
প্রয়োজন কি? 

এই প্রসঙ্গেই সক্রিয়তার প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষতা সম্পর্কে ছু'একটি কথা 
বল! আবশ্তক। “সক্রিয়” বলতে বুঝায় সেই চরিত্রকেই যে পরিবেশের চাপের 
ব1 বাধার বিরুছে। যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া! দেখাতে পরাদ্দুখ হয় না_ প্রতিকূল 
পরিবেশের আক্রমণের মুখে, পালিয়ে না যেয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করে ৷ যেখানেই চরিত্ে এই চেষ্টা থাকবে সেখানেই চরিম্রকে 
*সন্রিয়” বলতে হবে। যে ক্ষেত্রে এই চেষ্ঠ। প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ চরি্রের প্রত্যক্ষ 
আচরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত, সেখানে সক্িম্নতা প্রত্যক্ষ আর যেখানে তা 
পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অন্ভান্ত চরিত্রের বর্ণনার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত সেখানে 
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সক্রিয়ত1 পরোক্ষ । আমরা অনেক সময় পরোক্ষ সক্রিয়তাকে নিক্ষিয়ত। বলে 
ভূল ক'রে থাকি--এবং প্রত্যক্ষতাঁকে ও সক্তিয়তাকে এক বলে মনে করি। 
নীলদর্পণ নাটকের নবীনমাধব চরিত্রটি এর ভাল দৃষ্টান্ত। নবীনমাধবকে 
নিক্ষিয় বলার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নেই। কারণ নবীনমাধব নীলকর 
সাহেবদের অত্যচাবের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিক্রিয়! দেখিয়েছে--যেখানেই 
এবং ষে ভাবেই অত্যাচার আস্থক-_তার প্রতিবিধানে তৎপর হয়েছে: 
নীলকরদের অত্যাচার ও অন্যায় জুলুমের সামনে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে। 
তবে এই কথা বল। যেতে পারে যে নবীনমাধবের ক্রিয়াগুলি যতটা পরোক্ষ- 
ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ততট! প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়নি। অতএব 
নবীনমাধব পরোক্ষ সক্রিয় চরিত্র বটে, কিন্তু নিক্ষিয় চরিত্র নয়। দৃগ্য কাব্যে 
মুখ্য মুখ্য ঘটনাকে দৃশ্য করা, চরিত্রের আচরণকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ ক'রে 
তোল! বাঞ্ছনীয়--এ কথা অবশ্য ম্বীকার্ধ ;ঃ কিন্তু এ কথাও অবশ্ট লক্ষণীয় ষে 
নাটকে সব কিছুকে দৃশ্তট করার অবকাশ থাকে না, অনেক কিছুকে পরোক্ষভাবে 
উপস্থাপিত করতে হয়। অবশ্ঠ পরোক্ষতার মাত্র! বেশী থাকলে নাট্যলক্ষণে 
ঘাটতি পড়ে, চরিত্রের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার মাত্রা কম হয়। তা'ই বলে এ 
কথা ঠিক নয় ষে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হলেই চরিত্র ত্ঘভাবে নিক্রিয় 
হ'তে বাধ্য । 

চতুর্থতঃ-_অতি মন্দ লোকের প্রশ্ন । কোন কোন সমালোচক অতি 
মন্দকেও (11121) ) ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়ার যোগ্য ব'লে বিবেচন! 
করেছেন। “দি প্যারাডকৃস্‌ অফ উ্রযাজেডি-গ্রন্থে ডিঃ ডিঃ রাফেল মহাশয়-_ 
স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন--] 1956 8176805 2110৬60 0086 ৪ 11191 
102 72 2 68610 13210” ২৪ পৃঃ )। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন” 
4£:68:2995 0৫ 50100 হচ্ছে আসল গুণ ; এই গুণটি থাকলে “5111912 বা 
“20160 1160. 111 117০৮০0 25. [31029750 []” ট্র্যাজিক নায়ক 
হতে পারে। 
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